*নওয়শরে শ্রাবিবেকানম্দ । 


উরামকঞ্চদেব স্থাবীজির উপর ষে মহান কার্ধোর তার ন্তন্ত করিছা 
ছিলেন, তিনি তৎসম্পানের সময় উপস্থিত কিনা জানিবার জন্ত এবং, 
ভগবানের সাক্ষাৎ আদেশ লাভে পক্ষে তাহার সহ ভ্রমণকারী গুরুভাই-, 
দিগের সহবাশও এক মহা অন্তরায় শরূপ দেখিতে পাইয়া ভাবিলেন, “ গুরু- 
, ভাইদের মায়া ত্যাগ করতে হবে, এক্ল। ভ্রমণ করতে হবে, নইলে এদের 
রোগাদি হলে এদের জন্য বড়ই চিত্তচাঞ্চঙ্য আসে-_-এ এক মছা বিদ্। তপস্তার 
সমন্ত শিদ্ব দুর করতে হবে।” সেই আজ্ঞা জাতের'জন্া তাহার প্রাণ মন 
সর্বদাই উৎ্কিত। নান! দেশে নানা অবস্থার যধ্য দিয়া ভ্রমন করিস 
ভারতীয় জীবনের অনস্ত সমস্তা সমূহের সমাপানের চেষ্টাই সেই তগবদাজ্ঞা 
লাতের তপস্য1 স্থির করির! কিনি গুপ্ততাবে একাকী ভারতের নানাস্থানে 
শর্যযাটন করিবেন, সংকল্প করিলেন এবং তদনুষাযসিক দিল্লী হইতে গুরুতাই- 
দের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া একেলা ভারতের পুর্ব গৌর স্থান রাজপুতানায় 
প্রযেশ করিজেন । 2, বি 
ইংরাজি খুঃ অঃ ১৮৯১ সলের ফেব্রুয়ারী 'মাসের প্রথমেই একদিন 
প্রভাতে শ্বামীজি আলওয়ার ষ্রেসনে নামিঙ্গেন। আলওয়ার একটা 
আধুনিক রাজা; দেড় শত বর্ষ পূর্বে ধখন নিল্লীর সম্রাটের বলবীর্ধ্য খর্ব 
হইয়! আসিতেছিল্স, দেই সময় প্রতাপ সিংহ নামে অয্বপূরের বিখ্যাত মান- 
সিংহের বংশোন্তব জনৈক বুজপুত। বিনা আয়াসে এই রাজ্য স্থাপন 
করেন। ৫ সন, ০ চি 
বেল ঞ্রেসনের পশ্চিমে আল ওয়ার নগর, তাহার পশ্চিমে পর্বত শ্রেনী; 
চতুদ্দিক্ষেই ছোট ছোট পাহাড়। হুর্ধ্যোদয়ের পূর্ব হইতেই চতুগ্গিকে ময়ূর 
গণের কেকারব ; পথে প্রান্তরে বক্ষে অস্ীলিকার ছাদে প্রাঙ্গনে তাহারা 
দি আলো করিয়া, পথিকের আর অসহায় নিখ।শা-পুণ কৃষকের হযে 
প্রাণপ্রন্থ প্লাশাবীজ রোপিবার জন্ত মধ্যে মধ্যে ষেন মনন্দে তাহাদের 
আশে পাশে নৃতা কাততেছে, আর আন্দা] পুর্ধক ও নাও” বলিয়া 
চীৎকার করিতেছে! তাহারা যেন ভারতের তাবী শৌরব প্রত্থাক্ষ করি 
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বিরাম নাই? শ্রোভৃবর্গের যাহার বাহ খুসি জিজ্ঞাসা করিতেছে। শ্বামীক্জি 
কিছুমাত্র বিরুক্ত না হইয়া সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। হদযস্পর্শা 
উত্তরে সকলেই সন্ত্ট হইতেষ্বেন। হয়ত ম্বামীজি তাবে বিভোর ছইয়। 
তীব্র বৈরাগ্য জানমার্ বা ভক্কিমার্গের কথা কহিতেছেন ; ইতিযধ্োে একজন 
একটু সময় পাইয়া জিল্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, আপনার কোন্‌ শরীর ?* 
স্বামী্জি অমনি উত্তর না “কাযস্থ শরীর 11 আবার খানিক পরেই 
হয়ত এক ছল জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবাজী মহাটাজ্,, আপনি গেরুয়া পরেন 
কেন?” বাণাক্ি উত্তর করিক্সেন, “এট] ভিক্ষুকের বেশ। সাদা কাপড় 
পরে থাকলে অনেক দরিদ্র লোকে তিক্ষে চায় । নিজে তিক্ষুক, অনেক সময় 
কাছে এক পস্রসাও থাকেনা যে তাদের দিই) আবার চাইলে না দ্রিতে 
পারপে ক হয়। গেরুয়া পর! দেখলে তারা বোবে যে. এও আমাদের 
একজন, এর কাছে আবার কি চাইব 1” পর্ক্ষাণেই আবার সেই পূর্ব তত্ব" 
প্রবাহ চলিতেছে। ক্রযে দেই তব্প্রবাহ চলিতে চপিতে মাক'লীর কৃপা 
ও মহিমা প্রসঙ্গ আসিল, প্রাণ মাতিয়া উঠিল, শ্বামীজির মুখে আর অন্য 
কথ! আসিল না, কেবল উচ্চৈঃস্বরে “মা মা” ধ্বনি হইতে লাগিল, লেই 
মধুর শ্বর ক্রমে করুণ হইয়া অন্তরে মিলিয়া গেল, সর্বাজ স্থির, সেই" আরক্তিম 
আয়ত লোচনছয হইতে বেগে প্রেমাশ্র ছুটিতে লাগিল । শ্রোতাগণের প্রাণ 
আর্র হইল ও তাহারাও নয়নজলে ভাদিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল সক- 
লেই স্থির নিস্তব্ধ চিত্রার্পিতের স্তায় বলিয়া স্বামীজির প্রতি তাকাইয়া 
ঝহিলেন। শ্বামীছি আবার গান ধরিলেন; তাহার মধুর কণ্ঠ প্রবাহের 
সহিত নয়নের ন্মিক্কলারি মিশিয়া সকলের প্রাণে তগবদছু়াগের প্রঅ্বণ 
মুজ করিরা দিল। আবার ক্ষণেক পরে নান! দেশের নান কথাম হাপির 
হিল্লোলের মধা দিয়া অপূ্দ উপদেশ দিতেছেন। হবিপ্রহরের সময় গৃহন্ব।মী 
পঞ্ডিতঙ্জি স্বামীজিকে আহারে আহ্বান করিলেন। শ্বামীঞ্জি সকলের নিকট 
বিদায় লইয়া ভোঙ্জনে গন করিলেন এবং তাহারাঞ সকলে স্ব স্বস্থানে 
মধ্যাহ্ন তোজনে গমন করিলেন । 

ভোকনান্তে শ্বামীদ্ি বাহিরে আপিয়া দেখেন, নিকটস্থ পল্টত্র লোকেরা 
তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেম। দেখিতে দেখিতে পুনরাদ পূর্বের যত 
জনতা হইল, এবং সেই গ্রাণস্পর্শা কথার প্রশ্রনণও ছুটিল। স্বামীজি বলিতে 
জাগিলেন-_ “মহাপামাবাদ আমাদের দেশে চিরকালই বর্তমান । সেই সাম্যবাদ 
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চর্চা! করিলে তাহাতে কুফল ব্যতীত হ্বফলফিলে না। ্রীরামক্কঞ্জদেব প্রথমে 
আপনার ধর্ম সাধন করেন, তৎপরে অন্ঠান্ট ধর্ম পাধনা করিয়া দেখিয়া- 
ছিলেন যে, সকন ধর্মের উদ্দেপ্ত সেই এক ঈশ্বর লাভ ।”” 
স্বামীজি প্রতি দ্বিন তৈকালে যখন ভ্রমণে বহির্গত তইঠতেন, তখনও 

তাহার সঙ্গে অন্ততঃ দশ বার জন তোক থাকিতেন। ইতস্তত: পদচারণ 
করিয়া সকলে সন্ধার সময় কিরিরা আসিতেন। সন্ধ্যার পর সকলেই শ্বস্থ 
কার্ধা হইতে অবসর পাইয়াছেন, সুতরাং এই সময়ে জনতা আরও বেশী। 
স্বামীজি আনিয়া গান ধবিলেন--বাঙ্গাল! কীর্ঘন; সকলকে ক্টাহার সহিত 
খোগ দিয়া গাহিতে কহিলেন । ছুই চারি দিন এইরূপ করিবার পর, 
সকলে তাহার সহিত সমস্বরে বেশ বাঙ্গাল! কীর্ভন করিতে পারিতেন, মধ্যে 
মধো নৃতাও হইত। রাঙ্গপুতানা বৈষ্ণসপ্রধান স্থান) কষ বিষয়ক গান সক- 
পের অত্যান্ত তাল লাগে, তাই স্বামীঙ্গি একদিন গাহিলেন)_- 

(আমি ) গেরুয়া বসন অঙ্গেতে পরিয়ে শঙ্খের কুগুনপর্ি। 

যোগিনীর বেশে যাব সেই দেশে ষথায় নিঠুর হরি ॥ 


আমি মধুরা নগরে, . শুতি ঘরে ঘরে 
খুজিব ঘোগিনী হয়ে । 

যদি কোন ঘরে যিলে প্রাণ বু 
বাধিব অঞ্চল দি ॥&. 

আমি আপন বধুয়া আপনি বধিব 
ব্রাথিতে নাধিবে কেউ রে। 

যদি রাথে কেউ ত্যজিব এ ীউ 
নারী বশ ছিব কারে 7 


স্বামী্জ গাঁনটী বুঝাইয়। দিয়া তৎপরে গাহিতে লাগিলেন । গাহছিতে 
গাহিতে দ্ররবিগলিত অস্রধারায় সর্ধাঙ্গ সিক্ত হইল। সকলেরই চক্ষে জল, 
ঘৃষ্টি সেই মহাপুরুষের প্রতি ; কেহ তাবিতেছেন, বাবজি বুন্দাবনচঙ্রের 
ঘর্শন পাইতেছেন,। তাই এত বিভোর, এত প্রেম! নতৃবঞ্জ আমরাও 
তাহাকে ডাকি, কিন্তু আমাদের ত এন্সপ তন্মূতা জন্মায় না। কেহ বা 
তাবিতেছেন,এই টুকু ঈশ্বরের পিভৃতি, ইনি ঈশ্বর লাভ করিয়াছন। 
গান গাহিতে পাহি:ত স্বামীজির স্বর করুণ হইতেও কর্ঃপতর হইয়া আপিল, 
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কোন আপত্তি থাকবে ন!, এপ বন্দোবস্ত করা হবে। টৈটকথানার দযন্ব, 
আসবাব সরিয়ে বুপ ঝোড়ে ব্রাহ্মণ দিয়ে ঘরটী ধোয়াব। ব্রাহ্মণের বাড়ী থেকে 
শিত্তলের হাড়ি বাসন ইত্যাদি আশিয়ে ব্রাহ্মণ দিয়ে বাজার করিয়ে রসুই 
করাব। দ্বামীজি গিয়ে সেই ঘরে বসে সেবা গ্রহণ করবেন, আর এই সমস্ত 
ক্ষণ এই অধম যবন দুরে দাড়িয়ে দেখবে আর চন্রিতার্ব হবে।” করছোড়ে 
যৌন্গতী মহাশয় এন্্প আন্তরিক নম্রতার সহিত পূর্বোক্ত কথাগুনি কহিলেন 
ঘে, উপস্থিত সকলে ই!সিঘা উঠিলেন এবং পণ্ডিত মহাশয়ও হাসিয়া 
»।্বরে তাহার করযর্দন করিলেন এবং কছিজেন, "ন্বামীর্জি দরবেশ, ওর 
খবার জাত কি, ত্যাগী মহাত্মার তওদব কোনই বিচার থাকে না, আপনার 
খত করবার কোনও আবশ্তক ছিল না, আমার ত কোনই আপত্তি 
হতে পারে নাঃ তৰে আপনি শ্বেচ্ছামত যে বন্দোবস্ত করেন সে আপনার 
অভিরুচি।” সকল্দেই একবাকেোয মৌলভী মহাশয়ের ভক্তি ও অকৃত্রিম দীনতায় 
প্রশংসা করিতে ঙাগিলেন। পঞঙ্চিতঞ্জি আবার কহিলেন, ওরকম বন্দোবস্ত 
ক্ামারি আপনার বাড়ী খাবার কোনই আপত্তি থাকে না, তা শ্বামী্জি ত 
মুক্ত পুরুষ; ও'র ত আপত্তি হতেই পারে না।” সকলে আরও হানিনেন 
এবং মৌলভী মহাশয়কে লইয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন । 
এদেশের ছিন্দুগণের সহিত মুস্লযান্গণের এতই সম্ভার যে, তাহারা 
কোন যুদলমান বন্ধুর বাটাতে বাইয়া করাস পাতা উত্তঘ বিছানায় একজে 
উপবেশন করেন, এবং স্তাহাদের উপস্থিতি কালে মুসলমান বন্ধু সেই 
বিছানায় বগিয়্া তোজনাদি করিলেও কোন (আপত্তি করেন না। গ্ুতরাং 
পুর্বোক্ধ বন্দোবন্তে গণ্ডিতজ্ির কোনও গ্াপত্তি জম্মিল না। মৌলভী 
মহাশয় প্রাণ তরিয়া সাধু পেবা করিলেন। গলভী মহাশয় এই মহাপুরুষের 
নেণ। করিয়াছেন দেখিয়া অপরাপর ঈশ্বরাহুরাগী মহাশয় মুসপযানশণ তজপ 
সাধুসেবা করিবার ভন্ত অতি আগ্রহ সহকারে স্বামীজিকে আপনাদের বাদি 
লই! বাইতে লাশিলেন। 
বগদেশে ধনী বা উচ্চপরস্থ ব)কির অপেক্ষাকৃত নিধনের বা নিয়পদস্থ 
লোকের বাটীতে গমন করিতে কোন প্রামার আঅভিম।ন প্রায় দেধী যায় না। 
কিন্ত এখানে মানের ভরেই হউক্ষ বায়েকোন কারণেই হস্টক উচ্চপদস্থ 
' ধনী ব্যক্জিকে নিধন বা শিল্পপদ লে[কের বাট ষষন করিতে প্রায় দেবা 
 শা। পঞিত শত্তুনাথত্রি নণেক্ষা উচপরস্থ লোকেরা সেই জন্ত স্বামী- 
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মঙ্গল সিংহ আবার জিজ্ঞাসিলেন, প্বাবাঁঞ্জি মহারাজ, এই যে সকলে 
মুর্ি পুজ করে, আমার ভাতে বিশ্বাস নেই । তা আমার গতি কি হবে ?" 

স্বামীজি একটু বিরক্তি প্রকীশ পুন্দক বলিলেন, “একি ঠাট্রা হচ্ছে ?” 

মঙ্গল পিংহ কহিলেন, “না স্বামীজি, ঠাট্টা নয়/॥ আনি ও কাঠ যাটা 
পাষাণ পাতু ওপবের উপ(সন1 কল্পতে পারিনি (| তাকি আমার সদৃখতি 
হবে না 2” 

স্বামীজি উত্তর করিলেন, “বীর যেমন বিশ্বাস তার তাই ভাল 1” 

স্বামীজির এবম্প্রকার উত্তর শ্রবণ কবিয়া উপস্থিত অন্তা্ত সকল লোকে 
অত্যন্থ ক্ষুক্ধ হইলেন ক্টাভারা সকলেই মূর্তিপুঙ্গায় দৃঢ়বিশ্বাসী এবং কৃষ্ণতক্ত। 
স্বামীজের কৃষ্ণতক্তি তাহারা অনেকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন এবং একদিন 
তাহাকে বিভারীজির সমক্ষে প্রেমে বিতোর হইয়া গড়াগড়ী দিয়া অশ্রক্জলে 
ভাঁসিতেও দেখিয়াছেন। তবে কেন তিনি এরূপ কথ! বলিলেন, সকলের 
মনে এই সমস্তা জাগিয়া উঠিল । 

শ্রী শ্রমণক। ] [ক্রমশঃ 


শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী । 
প্রপুরুদাস বর্ধন । ] [ পুন্দপ্রকাশিতের পর । 


এক দিন শ্রীতামরুন্গদের মথুলানথকে জানাইলেন যে, তাহার সোণার 
থালে আহার করিবার অতিশয় বাসন! হইয়াছে । মথুরানাথ তখনি একদ্ন 
্বর্থকার ভাকাইয়া একপ্রস্থ সোনার থালা বাজী গেলা প্রস্ৃতি তৎপর প্রান্ত 
করিবার অন্মতি প্রদান করিলেন। স্বর্ণকার ছুই চারি দিবস পরে সেই 
সমস্ত বামন প্রস্তধ করিয়া আনিলে প্রভুদেব বালকের মত মহানন্দে তাহাতে 
আহার করিতে বসিলেন কিন্ত আহার করিতে করিতে তার ভালানস্কা 
আঙিল_তিনি ভাবে দিভোর হইয়া পড়িলেন। হৃদধ তাহার মুখ তানস্যপ্জন 
ভুলিয়া আহার করাইয়া দিলেন। এই একপার মাক্র ব্যবহার * 'রয়াই তিনি 
সেই সমস্ত বাঁসন ত্যাগ করিলেন । 
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তাহার সাধন অবস্থার সব্বপ্রকার নিতিশ্ন মৃতের সিদ্ধ পুকষগণ তাহার 
নিকট আপিতেন, এবং ভাল তাল সাধু স্্যাসী বৈঝুব পরুমহণ্ল বাউল 
সহ দ্ববেশ যে কত অ/লিতেন তাহার আর ইয়ত্তা নাই । তাহার সাধনায় 
গ্রায় শেষ অবস্থায় তোতাপুৰ্রী নামক একজন উপঙ্গ পরমগ্ংস দক্ষিণেশ্বরে 
আগমন করেন । ইনি সাত শত নাগার প্রধান ছিলেন এবং হধীকেশে 
থাকিতেন। যদিও ই'হার শান্রবিণ্য অধিক ছিল ন। তথাপি ঠাহার প্রভৃত 
দৈনশক্ষি ছিল। পৌষ মাসে শঙ্গাসাগরে নান করিবার জন্য জমীকেশ হইতে 
গঙ্গানাগরে যাইপার পথে রাণীরাপমণির ধক্ষিণেশ্বপস্থ প্রসিদ্ধ দেবালয়ে তিন 
দিণস মাত্র অবস্থিতি করির। যাইবেন, এই মানসে তথায় উপস্থিত ভইলেন । 
রামরুষ্টদেব আপন মনে কণহালি দিয়া হরিবোল তপিবোণ" ধলিযা আপন 
গ্রকোষ্ঠে পদচাবশ করিতেছেন, এমন সনম তাহার অ্রতত ততো হাপুলীল দুটি 
পড়িল । তোত। শুষ্ক আদব হবার, লিদ্রপ কলিয়। উত1কে জিজ্ঞানা করিলেন, 
“ক্যা, রোটী ঠোকতে হোঠ তো কুছ বেদাস্ত শিখেশে %” 

রামকৃঞ্চদেব কহিলেন, “হামারা যাই কহেশা তো শিখেগা ৮ তোত। 
মনে করিলেন, বালক আপন গদধাপিণীকে জিজ্ঞাসা করিবেন; বলিলেন, 
“তব যাও তোমাধ] মাঁইকো। পুছা |” বাখককদেনও সরল বালকের স্টায় 
“আচ্ছা” বলিয়া দ্রপদে কাশী মন্দিবে উপস্থিত হইলেন। তিনি মা কালীর 
আজ্ঞাণহ সন্কান, যখন থে কান্য করেন, মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া! তবে করেন। 
একথাও মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন । 

মা বশিলেন, “হ্যা শেপ)” 

পুনরায় জিজাসা করিলেন, “কে শেখাবে মা ?” 

কালী উত্তর করিলেন, “ওই ভোকে বেদান্ত শেখাবার জন্যে এসেছে। 
ওরি কাছে শেল,” 

রামরুষ্দেণ কালী নন্দিরে প্রবেশ করিয়াই তাবস্থ হইয়। এইবূপ প্রশ্নো- 
তর আপনাপনি করিয়া তৎপরে ০শাতাপুরীর নিকট পুনারাগমন কঠিলেন 
এন* কাহিলেন, “1, আমারা মাই বোল। হায়। ০তমিরা পাশ তে 
শিখেগা, তুম শিখাও 1!” 

তোত, পুত্রী এই কথা শ্রণণ করিয়া কহিলেন যে, তাহার নিকট উপদেশ 
গ্রহণ করিতে হহলে সম্যাসী হইতে হইপে । তাহাতে বামকৃষ্চণের জি্ঞাসা 
গধুপেশ। আবী হইতে হইলে কি করিতে হইবেট তোতা তহত্তবে 
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কহিলেন, সন্যাপ গ্রহণের ক্যা, শ্রাদ্ধ হোমাঁদি করিতে হইলে । রামককষ্জদেব 
তাহা সমস্তই করিতে স্বীকৃত হইগেন বটে কিন্তু কহিলেন, তিনি সন্ন্যাসী 
হইয়া! অস্ত্রে ধাইতে পারিবেন না। তোতা কারণ জিজ্ঞাপা। করায় কহিলেন 
যে, তীঙ্বার মাতাঠাকুবাণী গ্ীবিতা আছেন, সন্যাসী হইতে দেখিলে তিনি 
অতিশয় ছুংখিতা হইবেন, কারণ তাহার আর কোন পুর জীবিত নাই। 
তোতা পুরী ইহাতে কোনও আপত্তি করিলেন না । 

নির্দিষ্ট দিনে ত্রীবামরুন্জ কালী মন্দির মধ্যে দ্বার রুদ্ধ করিয়া গোপনে 
সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন এপং পোস্থের উপদেশ মত নেতি নেতি” বিচার 
শিক্ষা করিতে লাগিলেন । পাধারণতঃ ধ্যানের প্রথমাবস্থাঘ তিনি যে সমস্য 
দেবদেবীর মূত্থি দর্শন করি:হন, এই সযয ধানে পিয়া তৎসমুদয় নেতি 
নেতি বিচার পুর্সক ত্যাগ করিয়া তাহার অতীত অবস্থার গমন করিতে 
লাখিলেন। এই প্রকার লিভার ও ধান করিতে কলিতে নিশিকল সমাধিস্থ 
হইয়া পড়িলেন এবং দবস্থাথ তিন দিবস রহিনেন । রামকঙ্জদেব কেলল 
মাত্র তিন দিবগ বেদান্ত মা বিচার ও সাধন! করিয়া নিলিকল সমাধিক্ত 
এবং বঙ্গে অবপ্তিত আছেন দেখিঘা তোতা পুরী অতিশয় আশ্চগ্য হইয়? 
কহিলেন, “চল্লিশ বরস সাধনা কর কে হানালা ঘোনু গওস্ক) নেহি শিলা স্যায় 
তিন রোধ সাধনা কমকে ইনৃতকা গহি অওস্থা ভূয়! উএ ক্যা দৈনী মাষা 
হায়! ইএক্যা টৈ্টী মালা হায় 1” পরে এক দিবস তোতা পুরী রামকুফ- 
দেবকে বলিলেন যে প্রচাহ ধান করা আব্গ্তক, এবং উপমা দিলেন বে 
একটা ঘটি প্রত্যহ না, মাক্ছিলে অপনিস্কার হইখা আভাস) বামকলগদের 
কহিলেন, যণ্ৰ স্ুবর্ণযয় ঘট ভয় ত তাহা না মাপ্লেও সে কখন অপরিষ্চার 
হয় না। তো পুনী স্বয়ং প্রতাহ নিধমিত ধ্যান করিতেন এবং সর্প 
সম্মুখ একটা ধুনী জালাইয়। বাখিতেন। সেই ধুলীটাকে এতই* পলিধ জ্ঞান 
করিছেন যে, কোন গ্রহস্থ কিন্বা অন্য কোন লোককে তাহা ম্পর্শ করিছে 
দিতেন না। এক দিবস তিনি ধুনীর নিকটে বপিয়া আছেন, এমম সময়ে 
একক্সন ভাদী আসিয়া সেই ধুনী হইতে অগ্নি সংগ্রহ করিল। তো'তাপুবী 
তদ্দর্শনে অতিশয় কুপিত হই ভাবীকে গালাগালি দিয়া প্রধান ক্তিতে উদাত 
হইলেন। রামকুদদেন এই সময়ে পঞ্চন্টীতে উপবিষ্ট থ|কিয়া স্যস্তই 
দেখিতিছিলেন ; এখন ত্রারী পশীয়মান এলং তোতাপুবী গহারে উদাত 
হইয়া তাহার পণ্গাদ্ধাপনান দেখিধা, তিনি তোতাপুরীকে সন্োধন পূর্ধাক 
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কহিতে লাগিলেন, “আরে দুর, দুর ; তোর এই বহ্মজ্ঞান হয়েছে | ঘারে দুর» 
তোর এখনো এত তেদবুদ্ধি! তোর এখনো এত তেদবুদ্ধি 1৮ 

তোতাপুরী এই কথা শ্রলণ মান চথকিয়া াড়াইলেন এবং মহা অপরাধীর 
নায় রাষরুষ্জদেবের দিকে চাহিয়। কহিতে লাগিলেন, "হ তোম্‌ ঠিক বাতায়া, 
তাই ঠিক বাতারা, মেরা কসুর হয়া হা! বড়া কস্ুর ভুয়! হ্াঁয় !” 
তোতাপুৰী রাষরঞ্চদেবের নিকট এইরূপে আপন অপরাধ স্বীকার করিলেন 
এলং তদবধি তাহাকে শিল্ের মত না দেখিয়া আপন গুক্ুভাইয়ের মত 
দেখিতেন ও তাহার সহিত সেই মত ব্যবহার করিতেন। রর 

এই ঘটনার কিছু দিন পরে তোতাপুধীর অত্যন্ত পেটের পীড়া উপস্থিত 
হইল যন্ত্রণায় অস্থির, কোন উপায়েই যন্ত্রণা নিবারণ হয় না। বরুং 
উত্তরোত্তর বাড়িয়া ক্রমে এন্প অসহা হইয়া উঠিল ষে, তোতা! বাত্রিকালে 
গঙ্গায় ডূবিঘা মরিবার ইচ্ছায় জলে নামিতে লাগিলেন। যতদুর গমন করেন 
তাহার জান্ুর উপন্র আর জল উঠে না। অবশেষে হতাশ হইয়া কিরিয়। 
পাসিলেন, যন্ত্রণার উপশম কিছুতেই হইল না; এমন সময় রামকৃষ্ণখদেব 
তাঙ্থার শিকট আগমন পুরক বলিলেন, “তুষু হামারা মাইকে পাশ, প্রার্থনা 
করো, শান্তি হোগা ।” 

তোতাপুরী সাকার দেবর্দেবী মানিতেন না, তথাপি নিদারুণ বস্তরণ। 
হইতে আশ্। অব্যাহতি পাইবার আশাগ্গ অগতা মা] কালী মন্দিরে যাইয়! 
প্রার্থনা করিলেন । যে দিন প্র্থনা করিলেন, সেই দিবসেই সমস্ত যন্ত্রণা চুর 
হইল! তোতাপুরী আশ্চর্যযান্বিত হইলেন, সমস্ত দেবদেবী যানিতে লাগি- 
গেনঃ এবং রামকুষ্দেবের অবস্থার পর্ধযালোচন! করিয়! কহিলেন, “তোমার 
পরমহংস আওস্কা হুয়া হায়।” 

তোহাপুরী একজন সিদ্ধ পুকষ ছিলেন, রাষকঞ্জদেব তাহার নিকট দীক্ষা 
গ্রগণ কবিয়াছিলেন এক্জন্য কথাপ্রপঙ্গে ঠাহার নায উচ্চারখ না করিয়া 
তাহাকে ন্যাংটা" বলিয়া উল্লেণ করিতেন । তোতাপুরীর কথা মত এ 
সময হঈতে রাষরুঙরেবকে সকতে পরমহংসণ বশিষা ডাকিতেন । বাধরুধ 
দেলের সহিক নেদান্ত বিচার ও ঈশ্বরীয় নান! প্রসঙ্গ, তাহার অন্ভুত এনীশক্তি 
এবং সর্বাবস্থায় সমভাষেই সেই এক পরযাননের ভাব দর্শনে বিমোহিত 
হইযা তোতাপুদ্ী তিন দিবসের স্থলে কএক মাস কাল তাহার নিকট অবস্থিতি 
কথিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে এক দিবস ঠিনি রাবকষদেনকে বলিলেন যে, 
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তোতা তিন দিনের অধিক কুহাশি থাকেন না কিন্তু রামকুঞ্চদেল তাহাকে 
কি ধাঁছু করিয়াছেন ষে,তিনি এস্থান হইতে যাইতে পারেন না? ইহার 
উত্তরে রামকুঞ্চদেব বপিয়াছিণেন যে, ভাতার যতদিন বেদান্ত খাপণা ঠিচ না 
হয় তত দিন তোতাকে ছাড়িবেন না। তোতাপুণী রামরুঝঃণাপণ শাকর্ষণে 
একাদশ মাস তথায় থাকিয়া পরে বিনীঠ ভাবে বিদায় গ্রহণ পুর্ণক প্রস্থান 
করিলেন । 

আবামকুষ্ণদেব তাহার দীক্ষা! গ্রহণ সম্বন্ধ এয়ং বলিতেন, ৭গ্ঠ।ংট। টাংটাকে 
যে গুক করে ছিলুম, ঘেট। কেবল বেদ বিধিব প্রমাণ আর তার মান রাখবার 
জগ্ঠে। সাধনার সময় আমার তেতর থেকে ঠিক আমার মত এক সঞ্পয।সী 
বালক মূর্তি বার হোরে আমাকে উপদেশ কর্ত। আর যতক্ষণ না সেই 
যু্ত আবার শনীগে চুকৃতো ততক্ষণ বাহা্তান হত না।” তিনি ধাহাপধিগকে 
গুরু করিয়।ছিলেন, তাহারাও অবশেষে তাহাক্চে আপনাদের গুকুতাবে লইতে 
বাধ্য হইয|ছিলেন। 

এই সময়ে তাহার এব্ূপ উজ্জ্বন আভাযুক্ত কান্তি এবং এমন শক্তি 
জন্মিখাছিল যে, ষ্াহাকে দেখিরা লোকে আশ্চর্য্য হইয়া তাহার প্রতি তাকাইর। 
থাকিত, এবং যিনি যাহ। মনে করিয়া তাহাকে দর্শন করিতেন, তাহার 
সেই মনক্ষামন। সিদ্ধ হইত। এমন কি সেই সময়ে কোন উৎকট বোগগ্স্ত 
বক্তির প্রতি রামকুষ্দেবের পুষ্টি পড়িবামাত্র রোগা আরোগা লাত করিতেন। 
রামকুঞ্চদেব এই তান গোপন করিবার জগ্ত সব্বদা একখানি ঘনবস্ত্রের দ্বারা 
সব্বাঙ্গ আর রাখিতেন। কিন্তু ক্রমে বন্ত্রেব উপর হইতেও সেই আভা! 
দ্রেখা যাইত । অবশেষে তান মাকালীর নিকট প্রাথনা করিলেন, "মা এভাব 
চেপে দে মা, এভাব চেপে দে)” এইরূপ প্রাথন। করিবার কিছু পরে তাহাগ 
ভাব বিলুপ্ত হয়। 

৬ক্তি অনুরাগ বিহীন জে।কেব্র সঙ্গে বাক্যালাপ করা তাহার পক্ষে এই 
সময়ে অতীব কষ্টকর হইয়া উঠে, এবং দেই দগ্ত চে? কারয়া ঈশ্বরানুরাগী 
বান্তির সন্ধান পাইলে যাইয়া তাহার সহিত সান্সাৎৎ করিতেন । একদিন 
শুনিলেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর একক্রন ঈগ্বরাঞ্চরাগী ব্যক্তি। ইহা শুনিয়া 
মথুরানাথকে কাঠণেন যে, একবার দেবেন্ত্র নাথ ঠাঞুবকে দেখিতে যাইবেন। 
মথুর্বানাথ ও দেবেন্দনাথ পাঠ্য।বন্থায় ছুই জনে এক বিদ্যালয়ে এক সঙ্গে 
পড়িযছিলেন এবং সেই জন্ত পরপর আলাপও ছিল। মথুবানাথ একদিন 


১লা মাত, ১৩১৩। ] স্রীর।মকুষ্ণজীবনী ।' ১৫ 





রামকঞ্চদেব ও হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া! দেবেন্দ্রনাথের ভবনে উপস্থিত হইলেন। 
এই সময়ে রাষরুষ্খদেব কটিদেশে বন্ত্রাদি রাখিতে পারিতেন না, এজন্ভ কেবল 
মাত্র একখানি মোটা চাদরে আরুত হইয়া গিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের 
প্রকোষ্ঠে মথুরানাথ প্রনেশ করিলেন, রামরুক্দেন সেই প্রকোরষ্ঠের সন্তুখের 
দালানে হৃদযেব সঙ্গে পদচারণ করিতে লাগিলেন। মধুবাঁনাথ যাইযা 
দেবেন্্রনাথকে তাহার আগমন সন্থাদ দ্রিলেন। ত্টীহার নাম শ্রবণ মাত্র 
নেবেন্রনাথ উঠিষা লাহিরে আসিলেন এবং বামকষ্ণচদেবাক সমাদর প্রন্দনক 
তাঁহার হস্ত ধাবণ করিষা ভিতরে লইঘা উপবেশন কবাইলেন। 

উপবিষ্ট হইযাই তিনি সমাপিন্ত হন! পড়িলেন, কিয়ৎক্ষণ সেই তালে 
থাকিয়া খিল্‌ খিল্‌ করিযা হাসিয়া উঠিলেন, এনং তৎপরে ক্রমে সহলাবস্থা 
আপিলে কহিলেন, প্তমি দেখছি, কলিকালের জর্নক। সংসারে থেকে 
ভগনানে মন রাখতে পেরেছি)” এই বলিয়া বাঁজকের ন্যায় তীহাকে 
পুনরায় কঠিলেন, “মাচ্ছা তুমি গাষেব কাপড় খোল, আমি দেখব 1”? 
দেনেন্্রনাখের পরিধাঁনে একগানি বস্ত্র ও গাত্রে একটী পিরান ভিল। 
দেলেন্্রনাথ পিরান ।খুলিলে বামকুঞ্জদেন তাহার বক্ষঃস্থল নিরীক্ষণ করিয়! 
তাহা হস্ত বার! স্পর্শ করিলেন এবং কহিলেন, “তুমি কিছু ঈশ্ববীয কথা বল।”, 

দেনেন্দ্রনাথ কহিলেন, "এই সংসারটা যেন গ্যাসের বাঁড় আর জীষ যেন 
তারি এক একটা বাতি জ্বলছে ।” এই কথা শুনিয়া প্রাভুদেব পুনরায় 
সমাধিস্থ হইলেন এবং স্মাঁণি ভঞ্গের পর কহিলেন, “ঠিক বটে, তাই বটে । 
কিন্তু তুমি কি বুঝলে বল।” 

দ্েবেজ্রনাথ কহিলেন, "সেই এক রঙ্গ হতেই এই জগছের উৎপত্তি। 
গ্যাপ যেমন পেই গাপ ঘ্বর থেকে সকল সাঠির মধ্যে এসে জলছে, তেমশি 
গ্রত্যেক জীবের তেশুর তিনিই টচতন্য বপে শিলাজ করছেন |, এই কথা 
শুনিতে শুনিতে বামকঞ্চদেব পুনরাঘ ভাব হইলেন। এই রূপ আরুও 
ঈশর প্রগঙ্গের পর তথ! »ইতে নিদায় লইলেন। দেবেন্্রনাথ তাহার সহিত 
আলাপে অত্যন্ত সন্ষ্ট হইয়া কহিলেন, “আমাদের সমাজের উৎসবে আপ- 
নাকে আঙ্গতে হবে।” 

রামকষ্দেব। “€প মারু ইচ্ছ।।” বলিয়া কক্ষের বাহিরে আসিলেন। 

দেবেন্দ্রনাথ মথুরানাথকে কহিলেন, “দেখ, সেদিন আনেক ভদ্রলোক 
আ(স্বেন। তুমি ও'কে কাপড় চোপড় পরিয়ে এন ।” 
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মথুবানাথ কহিলেন, “সে ও'র ইচ্ছা। আমার কথায় কিডুই হবে ন1 1৮ 

মথুরানাথ তাহার ইঞ্টদেবতাকে গাড়ীতে উঠাইয়া বলিলেন, “বাবা, দেবে- 
স্তরের বড় ইচ্ছে ষে তুমি তাদের উৎসবে একলার যাঁও।” কিন্তু রামককঞ্চদে 
তাহাতে সম্মত হইলেন না! পরদিন দেবেন্্রনাথ পত্রদ্ধারা মথুরকে জানাই- 
লেন যে, পরমহংসদেব ষদি বস্তি পরিধান পূর্বক সভা হইয়। আইসেন ত 
তাল নতুল! তাহাকে আনিবার আবশ্তক নাই। 

রামকঞ্চদেবের এই সময়ে মুসলমান ধর্ম সাধন করিবার ইচ্ছা হইলে 
ক্ষত্রিয়কুলোস্তব গোবিন্দ চন্দ্র রায় নামক জনৈক দরবেশ সাধক তাহার নিক্ট 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শিনি তাহারই নিকট “মাল্লা মন্ত্র গ্রহণ করি- 
লেন। তিনি মুদলমান ধর্মে দীক্ষিত হইয়া কাছ! খুলিয়া 'আল1 আলা 
স্মরণ করিতে করিতে সমাধিস্থ হইতে লাগিলেন এবং এই ভাবে তিন দিবস 
অতিবাহিত করিলেন। এই তিন দিবদ কালী বা অন্ত কোন মন্দিরে 
প্রবেশ করিলেন না, কোন দেবদেবীয় নাযোচ্চারণ করিলেন না। মন্দিবু- 
গুলির উত্তরে বাণীর নিজন্ব ব্যবহারের অন্য যে অট্রালিক! ছে, তথা ষে 
লকল হিন্দু দেবদেবীর ছবি ছিঙ্গ, সে সমস্ত স্থানান্তরিত করিয়া তন্মধ্যে এই 
কম দিবস বাস করিলেন। আল মন্ত্র গ্রহণ করিয়াই মুসলমানের দ্বারা রন্ধন 
করাইযা আহার করিবার জঙ্য একাস্ত বান্ত হইরা পড়িলেন। মখুরানাথ 
ইহ! শুনিয়া ফছিলেন। “সে স্কি বাবা! যোছলযানের হাতে কি থেতে 
আছে, নিন্দে হবে যে! আমি একজন তাল মোছলমান বুসুয়ে এনে দিচ্ছি। 
সে দেখিয়ে দেবে, আর একজন তাল বাঙ্গণ রুসুয়ে রাধবে। তাই থাওনা 
কেন ?” 

বালকস্বতাব বামরুষ্জদব অমনি কহিলেন, “আচ্ছা, আচ্ছা বেশ তাই 
হবে।” মথুরানাথ তদ্দণ্ডে লোক পাঠাইয়া একজন প্রসিদ্ধ যুসলযান গাঁচক 
ও একজন উইক্কষ্ট ব্রাহ্মণ পাচক আনাইলেন। ব্রাহ্মণ পাচক মুসলমান পাচকের 
কৌশল মত পলাও, প্রস্ততি যুক্ত মুপলমান প্রথায় নানাবিধ খাদ্যাদি প্রস্তুত 
করেন। রাসকষদেব এই তিন দ্রিবস সেই সকল আহার করিলেন, এবং 
সর্বদা কাছ। খুপিয়া আল্লা আল্ল। বলিতে বলিতে সমাধিস্থ হইতেন এবং 
তদবস্থায় পয়গন্থর যহশ্মদকে দর্শন করিতেন। এক দিবস মস্জিদে যাইয়। 
নামাজ করিবার প্রবল বাসনা হইলে তিনি ক্রযে তাবস্থ হইয়। নিকটবর্তী 
একটা মস্জিদে উপস্থিত হুইয়া তথায় নামাঙ্জ পড়িতে লাগিলেন; একে 
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হাদয় তাহাকে দেখিতে না পাইখা হতস্ততঃ অন্বেষণ করিষী। অবশেষে দেই 
মসজিদে যাইয়া দেখিলপেন ঠিলি বাহাজ্ঞানশূগ হয়া নাযাঙ্জগ করিতেছেন । 
জদয়াননা তাহার হস্ত ধারণ করিবামাত্র তি'ন খালকের গ্তায় তাহার সং্গ 
ফিরিয়া আপিলেন । 

একদিন মথুরানাথ মনে যনে চিগ্া করিলেন, “রামকৃষ্ণদের ষণার্থ 
কামজিং হরেছেন কি ন| পরীক্ষা কর্তে হবে।” এই ভাবিয়া গুপ্তভাবে 
কণিকাতাম আগমন পুণ্বক অনেক শুলি সুন্বগী বার-বানতাঁকে একটী 
বাটিতে মানাইয়া তাহাদের বলিলেন, “দেধ তোমাদের একট। কান কর্ঠত 
হবে। আমি একজন লোককে আজ এখানে নিয়ে আস্বে। আর 
তোনর। তকে নান। রকম হাব তাব দেখিয়ে তার কাম্তাৰ জাগিয়ে 
দেবে।” তাহারা সঞ্চলেই পশ্মত হইলে মথুরানাথ দক্ষিণেশ্বরে আদয। 
বামকৃখ্দেবকে কোন কথা না বপিয়া কণিকাতায় লইয়া চালপেনঃ হৃছুও 
সঙ্গে চাললেন। গাড়ী আসিঙ্কা দেই বাটার সন্মুথে দাড়াইল। মথুানাথ 
রামকৃষ্েবকে নইয়া যে খবরে বারখাঁনতাশণ তাহার জন্ত বঞ্রািছিল 
বেই ঘরে তাহাকে প্রবেশ করাইয়া হাদরকে লহয়া অন্ত ঘরে গ্রাবেশ 
কাঁরলেন। বেগ্তারা নানাবিধ বেশভুলা কারর। অদ্ধ-বিবসন। হইরা বাঁপিয়া- 
ছিল। বামদের ঘরে প্রবেশ কারুয়া, “মা আনলাময়া শী আনন্দম্য়ী" 
বালয়া ভূমিষ্ঠ হই তাহাদের প্রণাম করিতে কারতে সমাধিস্থ হইয়। পড়ি. 
লেন, অমান তাহার পাণধেয় বন্থ কটদেশ হতে খাপয়। পড়িণ এখং (তিনি 
দিগহ্বর ভাবে দাড়াহগা রহিলেন । বাব্ুদানহাগা তাহার এই ভা৭ দেখয়। 
[ক্য়তক[ণত্তশ্িত রহিল। পরে পরস্পর কহিতে লাগশ, "এর ত দেখু 
কাম কাম কিছুহু দেই 1” 

কেহ বলিল, “ইন যে দেখছি মহাপুরুষ 1” 

অন্ত একপন বাপপ» *আম্রা বেশ্তাব্ডি করি টে, কন্ত আঙ্গ আমা- 
দের মহাতাগিয বে এ লুকম মহাপুর্ষদশন হল” 

আবার একজন কিল, “দিদি বহু জন্মের পুশ্যি না থাকলে এমন মহা 
পুর্ঠাষের দশন্জ হর না।” 

এইরূপ নানা কথ। সকপে পরস্পর বলাবলি করিতে শাখিল। ইতিমধ্যে 
তাহাদের মধ্যে একদল কহিল, “ই দাদ ক লব্বনাশহই কথ্েছি তা, 
আঙ্গ আমরা এই মহাপুরুষকে লোত দেখাতে গিছলুম। আমরা ত ভাছ 
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মৃহা অপরাধ করেছি!” অমনি সকলে বপিয়া উঠিপ, শা ভাই, তাই, 
ত এযে মহাপুরুষের সঙ্গে টড করতে গিষ্বে মহা অপন্গাধই হয়েছে, এখন 
যে সব্বনাশ হবে ভাব ৩খ/য়?” এই বলিয়া সক্গলে অতীব বান্ততা সহকাৰে 
তাহার চরণে পতিঠ হওয়া পদধৃপি গ্রহণ কাঁরতে নাগিল। ইততাবসংর 
মধুখানাথ ও হৃপর পারাঈলাদেব কোলাহণ শুনয়। তথায় আপিন এসং 
তাহাতদর আবগ্তা পন করিয়া! আন্চয্য 5হলেন | বারাজদাগণ তখন যাতার 
কান্ত এহপ মহাপুরমের নবট অপরাপা ভয়াছে, সই মথুখকে ভত্সন। 
করিয়া! কহিল, “এখন আমাদের যে সব্ধনাশ হবে তার ডগায় কি?” 
রামকষদেব এহ সমর সহঙ্জানস্থা প্রা ৪ থা উসবিষ্ঠ ভইয়া তাশাধিগকে 
ঘামাস দিয়া মুখে ক্রমাগত মা আননমযার লাশীচ্চারুণ করতে জাশি- 
৮এস» আর তাহারা পুনরায় তাঠার পদধুলি গ্রচণ ক্বিয়া শান্তি লাভ 
করিতে লাশল। অবশেষে তান পরন্থানের গত পগ্ারমান হইপে জায় 
আপিয়। ঠাহাুক কাপড় পরায় ধিলেন'ততৎপরে তিনঙ্জনে এাঙ্থান করিলেন । 

'এই সনে মথুরান।» প্রাক্গ প্রত্যহ সঙ্গযার পুন্বে রামকষ্ণদেবকে আপনার 
কিটনে ণহয়া গড়ের মাঠে বেড়াইতে যাইতে এক দিবস মথুব তাহাকে 
গানবাগারে লই যাইবার জগ্ত ফিটনে করিয়া বাইতেছেন, পথে বরাহ- 
নগরের শিকট এক সংকার্নের দলের সন্গ সাক্ষাৎ *হপ। দেখিয় 
কামকৃপ্থদেণেব সেই বীর্ভনে যোগ পিয়া নৃত্য করিতে অতান্ক প্রন ইচ্ছ। 
এহুল । গাড়ী দক বনের দলকে তের না বারথা ভাতার সঙ্গে ধানে ধারে 
যাইতে লাঃখল। বাদক তদেখ ভাব্যাপন্টু হইলেন, অনান উাগাব হৃদয় তইতে 
রজ্জুবৎ ঘণ্ীভুত জে।াতি বাহর ঠইয়া পংক।ভশের মধ্যে পাউয়া তাহার 
অন্ুরূণ একটা মু ধারণ পুর্ধা* সেহ দলের সঙ্গে নৃ্য করিতে আগিল, 
আর কীর্তন খুব শিয়া গেল। এইরূপে সই মৃক্ি যেহ কার্তনে কিছুক্ষণ 
হৃহ/ কারা পুণরায় ভাতার "দে আসয়া প্রবেশ করিলে তৎপরে তাহার 
সংজাবস্থা শাশিল। মথুরানাথ রাম্ষ্চদবকে এতই যকতর করিতেন যে যখন 
তাহাকে লয়! জানবাছ্ছারে র/বিতেন বখন সমস্ত পিবয়কর্মত্যাগ করিম 
কেব্ল উহার পাগ্চর্য্যাই কর্রিতেণ এবং গান্রিতে তাহাকে অন্দরে আপন 
শয়ন কক্ষে উভভ পর্ধাঙ্কে উত্তব শয্যার শয়ন করাহ্গ। ভাগার নিকটে অন্ঠ 
এক পধ্যস্কে আপনি শয়ন করিতেন । এই সময়ে এচ অনুপলের জন্যও 
তাহাকে চক্ষে অঙ্রাল করিতে পারিঠেন লা। 


১লা মাষি, ১৩১ভ। ] শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী । ১১ 





মথুপানাথ কিছুদিন পরে একটা ক্ফোটকের যন্ত্রণায় শধ্যাগত-জানবাজারে 
আছেন 3 রামকুষ্জদেবকে দেখিবার জগ্ঠ তাহার প্রাণ আকুল হওযাহে তিনি 
তাহাকে আনিপার জন্য লোক পাঠাইলেন। বাম্কষ্ণজদেন সেই লোককে 
কহিলেন, “শিতষ কি করস? আমি কি তাঁর ফোড়া ছারাম কবাতে এল গা? 
তিনি যাইতে স্বীকৃত হইলেন না, লোকটা যাইয়া মথুবকে প্র কথা জ্ঞাপন 
কবিল। মুল আরও প্যাকুশ হইয়! ত[হংকে পুনরায় তাহার নিকটে পাঠাইলেন। 
নিতান্ত বাকুশতা বুঝিয়া রামকনঃদেব জানবাজারে গমন করিলেন। মুন 
তাহাকে দর্শন করিয়াই পরুম আনন্দে কহিলেন,বালা, একট, পায়ের ধুল দেও 1 

বামক্ুকদব কহিলেন, “পাষের ধুল নিয়ে কি হবে? তোমার ফোড়। 
আসাম হবে কি?” 

মথুন কশ্টিলেম, “সালা কোড়ার জতো  ছাক্তার শ।ছে। আমি ভলসাগর 
পার হলাল জন্তে তোযাব পাষেব পুল চাইছি!” 

মথুতপর এই কথা শ্রলণ ক্বিবামাত তিনি সমাপিস্থ হইলেন » এবং মগুবা- 
নাথ হামাগুড়ি দিয়া নিকটে আগমন পূন্ধক তাহার চরণে মস্তক রাখিয়া 
অশ্রু বণ করিতে ল।গিলেন। 

কাঞ্চন তাগ করিয়া অলপি বামকপ্জদেল আর কোন প্রকার ধাতু স্পর্শ 
করিতে প।ধিতেন না? তাহার দেহ কোন প্রকার পাতুব সংস্পর্শে আদি- 
লেই অমনি সর্বাঙ্স কুঞ্চিত ও হীহার মহা যন্থণ! উপস্থিত হইত এনং ক্রমে 
সন্দাঙ্গ নিষ্পন্দ হইযা হাৎপিণ্ডেব গতি পর্যান্থ বন্ধ হইল মাইভ। সেই জগ্তা জদয় 
তঠাব সঙ্গে তাহার ছাযার মত থ'কি! সদা মেবা করিতেন | একদিন জদষ 
তাহাকে মাক।পীর প্রসাদ খাওয়ার কাতার যুখ ধৌত কণ্ছি দিলেন এবং 
তাহাকে আপন কক্ষে যাইয়া শযন করিতে কহিলেন। তৎপরে স্বয়ং 
আহার করিত বশি-লন। এদিকে বানকপঃদেল জানের ঘোরে আপন 
প্রকোষ্ঠে নাগিন শঙ্গার শীবে যাইতে লাগিলেন । দেবালয়ের একজন 
দামী রামকপ্টাদ্লকে মাতালের চ্টায় সম্জুঃর্ধিহীন তইবা গঞ্ধাপ দিকে চলিঘ। 
যাইতে দেখিয়া পৌডিয়া জদরকে কঠিণ, পএাগা পবমহংল বুঝি গঙ্গায় পড়ে 
যান। শি গিন দৌড় যাও, 'দাঁড় য ও, ক্ভেস হায় গঙ্গার নিক সাচ্ছেন 1৮ 
হনয় তত্ক্ষণাৎ ভুটিখা শিযা দেখিলল, দক্ষিণ পিকের পোস্টার পাবে একপদ 
আছে, অপর পদ ভ্ঞাগীবঘী গভে পড়িতেছে! হাদন তাহাকে একবারে ছুই 
হান্ত বোড়য়া নিজ বক্ষ পর ট।নিয়া লহলেন। 


২ উদ্বোধন । [৯ম--১ম সংখ্যা? 





কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটা নিবাসী প্রসিদ্ধ ধনাঢা ষছুনাথ মল্লিক 
রামকৃষ্ণদ্রেবকে বড়ই শ্রদ্ধী করিতেন, তাহাকে দর্শন করিবার জঙ্ঠ প্রায় 
দক্ষিণেশ্বরে '্টাহার নিকট আসিতেন এবং নিভৃতে তাহার সহিত ভগনৎ 
গ্রুপঙ্গে মহানন্দ ভোগ করিবার জগ্তড তাহাকে অতি যত্রসহকাধে আপনা 
দক্ষিণেশ্বরস্থ উদ্যানে লইবা বাইতেন । এক দিবস পামকৃষ্দেন উল্ত মলিকের 
উদ্যানের একটী গ্রকেষ্ঠ দধ্যে বিশ্ব খবীষ্টের একখানি প্রতিকৃতি দেখিতে 
দেখিতে ভাবাবিষ্ট ভইলেন, এবং তদবন্থায জোতিশ্মাঘ যিশ্ত যতি দেখিতে 
পাইলেন। পেই মুর্তি খেই ইহার শিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, এবং 
“চড়, চড়, করিয়া আাহাব ভিতরে প্রবেশ করিল ;৮ তিনি চেষ্টা করিখাও 
কোনমতে তাহা নিলারণ করিতে পাখিলেন না। সেই মুর্তি তাহা মধে! 
প্রবেশ মাত্র সমস্ত হিন্দু তান ক্টাহীর জদগ হইতে আন্তহিত ও" তৎপতিবা্তে 
কুশ্চানীভানবের উদয় হইল এসং তিনি তাহা নিবারণ করিতে না পারির! কহিতে 
লাগিলেন, “মা, এ মীবার কি করে দিপি মা, এ আবার কি করে দিল ?” 
ইহার পর তিন দিবসাবধি তাহার এই তাব বর্ধমান ছিল, এবং তিনি সেই 
অবন্ডায় ভাবানিঞ্ হইয়া গিঞ্জা ও পার্রিগণকে দর্শন করিতেন । একদিন 
গির্জায় যাইবার জন্ট অত)স্তআাগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন । ততৎপরে সিন্দুরিযাঁ- 
পটার শস্তচরণ মল্লিকের নিকট কিছুদিন বাইবেপের িশ্ুহুত্ব শ্রবণ করিতেন। 

ক্রমশ 


ভিক্ষা | 


কত দিন সব পরতো! আব এই জ্বলা 
প্রাণে কত সয় ? অপুব্ব চরিত্র তব 
নেহারি শযানে যে আদর্শ জীবনের 
ভাসে হদাকাশে, হচ্ছ অঠি তাব পাশে 
যোতের যোহনকরী সংস|রের ধন 
বশ, যান, কাবিণী, কাঞ্চন । ছেলেদের 
পুলি-থেলা সে সকল মানি | ভীবনের 
ক্কুধা কতু মিট কি কে তাস ঘদি ক 
নোহেব আবেশে) পুজি সঙ্গ।বের পুলে, 
কুবাসনা কাল-মেঘ উঠি জবনাশে 


১লা মাঘ, ১১১৩1] ভিক্ষা | ২৬ 





ক্ষণেকের তরে, জীবনের পরুন তাঁরা 
করে আচরণ, পথ-হ্ান্ত পথিকের 
পারা ঘুরে ঘুরে মরি, কভু বা নেহাপ্নি 
ভূষিত নয়নে সংসারের সুখ পানে। 
কিন্তু যবে পরক্ষণে, উদ্ভাসিত ঝল 
ঝলি তব মুখ-ছবি, কি জ্ালায় জ্বলে 
উঠে প্রাণ, কি আর বলিব নাথ! জান 
সব; অন্তমামী তমি। অসংগ্য বশ্টিক 
যদি দংশে এককালে, পেগ বুনি তার 
চেয়ে তাল। বল নাথ রূপা কিঃ কহ 
দিন যাবে এই তাবে ? বলে দা3-- 
কৰে যাবে জদয়ের মলিনতা যত ? 
কবে চাহি নিঙ্গ পানে, আননেতে পূর্ণ 
হবে প্রাণ ; দেশিব আপনে একীভূত 
আদর্শের সনে! নাহি আর বিপুর তাড়না; 
তম্মীভূত যতেক বাসনা; শাস্ত মন) 
হৃদিগ্রন্থি খসে ধাবে, দুরে পলাইবে 
সকল সংশয়। আনন্দের উৎস উঠি 
হয় মাঝারে, প্লাবিত করিতে বিশ্ব 
চরাচর ; ভেসে যাব আপনিও তায়। 
বহু আর না রহিবে, তুমি এক বিরাঞ্জিবে, 
আদি-অন্ত-মধ্যহীন আনন্দ সাগর । 
সেশ্তত মুহুর্ত দেব! আনহ সুত্র ॥ 
কত কথা শুনাইরা, কত ভাব গ্রদর্শিযা, 
তুমিই বোপেছে হদে এ সাধ আমার । 
তুমি না পুরালে সাধ ষাব কোথা আর? 
দিয়া সাধ না মিটাবে, তুমি নিদারুণ হবে, 
এ কথ! কি শ্তান পাষ মনেতে আমার? 
আম থে দেখেছি_তুমি দয়া অবতার ॥ 
তিথারী-_ 


শিব সঙ্গীভ। 


(স্বামী বিবেকানন্দ রচিত। ) 


[গনী বিবেকানন্দ বচিত নিয়লিখিত নূতন সঙ্গী টা আমরা সম্প্রতি 
স্বামী অথগ্ানন্দের নিকট হইতে পাঈষা ছি। ] 
সুবুফাকতাল। 
তর তর হর ভূঙ্নাগ পশ্তপতি। 
শোগেশ্গর মহ।দেল শিব |পণাকপাণি ॥ 
উত্দ জলত জটাঞাল, না "ত লোমকেশ ভাল, 
সপ ভুবন ধরত ভাল, টলমল অবনী ॥ 


সংক্ষিগ্ত মম।লোচনা | 


সাধনা (কান্য) শ্রীমতী আুথালাবাঝ। দেনী 'প্রণীত। মুলা %* আনা। 
৯নং হালদরপাডা বোভ, কালীথ|ট হইত্ত প্রকাশিত । কলিকাতার প্রধান 
প্রধান পুস্ঠকালয়ে গ্রাপ্তন্য। 

আলোচা কাবাখানিতে ৪৬টী করিতা আছে। সমযান্তালে সবগুলি 
পড়িতে পারি নাই-_কয়েক্টী পড়িয়াছি। *উড়িগ্যাষ জগনাগ দর্শনে? গ্রাডৃতি 
কয়েকটা কবিতা আখাদের খুন ভাল লাখিযাছে । লেখিকার লেখার তিঠরে 
ভাব আছে, একটা ম্বাতাবিকতাও আছে। কাব্যখানি পাঠের যোগ্য। 


শ্ীহট্রে ভীষণ দুর্ভিক্ষ 
আমরা উদ্দোধন পাঠকবর্গকে পৃন্ধেই সংবাদ দিয়াছি বে, শ্রীঙ্ট জেলার 
তস্তর্গত কামারখাল নামক গ্রামে রামক ৪ মিশন হইতে একটা ছুর্ভিক্ষ মোচন- 
কেন্্র পোলা হইয়াছে । তথায় যিনি কার্য করিতে গিয়াছেন, তাহার পন 
হইতে স্থানে স্থানে উদ্গত করিলেই সেগানে কিরূপ ঘোর ছুর্ভিক্ষ উপস্থিত, 
পাঠকবর্গ তাহার কিছু আভাস পাইবেশ। 


কামারথাল 
(শ্রীহষ্) 
৮ই ডিস্ম্বেণ, ১৯*৬। 

“বিগত ২রাদ্ডিসন্বর তারিখে নোয়াপালি হইতে রওনা হইয়া সোমলার 
প্রাতে এই জেলাগ্তগত করিমগঞ্জ সবডিবিঙ্গানে আিথ! পৌছি। €সখান 
হইতে সংবাদ লই/ত লইতে ক্রমশঃ মঙ্গলবার শ্রান্ট্র সবে আসি । দেখানে 
স্থানীয় ছুর্ভিক্ষমোচনসমিতির (বাহারী সংবাদপত্রে আল্দেন করিযাছিলেন) 
সত্যগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি এৎ এই স্থান সব্দাপেক্ষা ছুিক্ষপীড়িত 
জনিতে পারিয়া সতি কষ্টে এখানে অ!সিণ! পৌছছিযাছি। ক্রমাগত ৬ দিন 
ধরিয়া! কথন টেনে, কখন নৌকায়, কখন ট্রিনাবে, কখন বা পদরজে আগিতে 
হইথাছে। কাম।রখাঁল এা।মটী শ্রীহ্ট্র জেলার শোৌন।মগঞ্জ সানডিতিজনের 
মধ্যে নৈগাং পরনগণার এলাকায় । এই পরগণার গার্ধে আর ২টা পরগণ। 
অছে__গাগলা ও গাতয়াজান ' সেখানেও কষ্টের একশেষ | নৈগাং পরগণাম়্ 
৮*টা গ্রাম । আমব্বা আশিবার সময় গাগল। পরশণা এবং এই নৈগ।ং পরগণার 
কঙকংশের মৃধা পিখ। প্রায় ১০ ন।ইল হা1য়। আসিঘ্াহি ! এই ১ মালের 
মধ্যে ষে সমস্ত ঘাঠ দেখিলাম, তাহা তত ধন্যের লেশমত নাই, সম্পূর্ণ শুদ্ক। 
আমষন ধান এই তিন পরগণার আদো হয় নাই । আীচ্রেব অঙ্গ অংশে 
কিছু কিহু ধান হইয়াছে বটে; কিন্তু এ দেশে যাতায়াতের অথব। 
মাল সরবরাহের উপায়ের এতই অভান যে, এক স্থানের িনিষ অন্য স্থানে 
আন। বড় কঠিণ। এখানকার পোকগুলির একমাত্র ৬রসা এক্ষণে আগামী 
বেশাখ মাসের বোরো ধান। তাহা যতক্ষণ না হয়, ততক্ষণ ইহাদের 
ঘোর ছুদ্শা ঘুচবে না। সুতরাং এখানে আগামী ঠৈত্র পর্যন্ত কার্ধয 
করিতেই হইবে। এই তিনটা পরগণ।য় সাহাষা কণিতে গেলে অন্ততঃ ৪টা 
কেন্দ্র করা আনগ্তক। নোধাখাপি গ্ষেলরও এক্টণ পেখি নাই যে, জমি 
একেবাবে পু গড়িয়া আছে। এখানকার সমস্ত মাঠ গুলি ধৃধু করিতেছে__ 
একটু ধানের চিহ ৪ নাই। আবার যে জমীতে আমন ধান হয়, তাহাতে 
“বোরো" ধানজ্হয় না। * গভর্ণমেদ্ট হইতে তাগ।বি দেওয়া হইতেছে বটে, 
কিন্ত সে টাকা লোকে কৃষিতে বায় না করিয়া খাইয়া ফেপিতেছে। যদি 
পে টাকা পেটেই খাইয়া! ফেলে এবং কুবিতে ব্যয় ন; করে, তাহা হইলে 
কিরে ধার শুদিবে? ইহারা যদি এ সময় খাইতে পায়, তাহা হইলে উহ। 


২৪ উদ্বোধন । [৯ম-১ম সংখ্যা। 





কৃষিতে লাগাইতে পারে । আবার অনেক গ্রামও আছে, যেখানে গভর্ণমেপ্ট 
সাহাধ্য আদ পৌছায় নাই। * * খুব লেণী টাকা না হইলে এখানে 
সাহায্য কিছুই হইবে না। কারণ, অনেক দিন কার্য করিতে হইবে এবং 
কার্যযক্ষেত্রও অপেক বেশী। শুধু নৈগাং গরগণায় কাধ্য কবিতে হইলে 
কমবেশ ৬০৭*২ টাকা এবং পৃব্বোক্ত তিনটা পরশণায় করিতে হইলে কমবেশ 
১₹০*০২ টাকা আবশ্বক।” ইত্যাদি 

পাঠক মহাশয়, শ্রীহট্টের সংবাদ শুনিলেন__-এক্ষণে ভায়মগ্ড হারবারের 
সংবাদ শুনুন। 

৮ই জানুয়ারি, "০৭ 
চৌঁকিতলা কাছারি, 
মগরাহাট পোঃ 

গজ * উপস্থিত ৪.৫ দিন 'য অঞ্চলে কার্ধ্য করিতেছি, ০স দিকে ধান্ 
একেবারেই জন্মায় নাই। গ্রামগুলি জলে ভাসমান। শাক পাতাই প্রধান 
খাদ্য, অল্প লোকেরই সেই সঙ্গে এক মুট! খুদ জোটে । পুরুষের! দুস্থ গ্রামে 
থাটিতে যায়, কিন্তু প্রতিদিন সকলের কাষ যোটে না। স্ত্রীলোকে ঘৃষো 
চিংড়ি মাছ ধরে ও শাকপাতা তোলে। বিক্রী হইলে ২৪ পয়সা পায়, 
নতুবা খাইরা কেলে। তাহাও সব দিন পায় না। যাহার। বিধবা অথচ 
যাহাদের ৩।৪টা ছেলে, তাহাদের কিরূপ অবস্থা, ইছ। হইতেই সহজে বুঝিতে 
পারিতেছেন” ইত্যাদি ! 

পাঠক মহাশয়, য্দ এই কাধ্যে সাহাধ্য করিতে আপনার ইচ্ছা হয়, 
তবে আপনার সাহাধ্য অতি সত্বর শ্বামী ব্্ধানন্দ, (প্রসিডেন্ট, মঠ, বেলুড় 
(হাওড়া) অথব1 কার্ধ্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন, বাগবাঙ্ার ০পোঃ (কলিকাত।) 
ঠিক্চানায় পাঠাইর। দরিদ্রগণের আশীর্কাদভাজন হইবেন। 


রামকৃ্ণ মিশন ভূর্ভিক্ষ ফণ্ডে প্রাপ্তি স্বীকার | 


পুৰের স্বীকৃত ৪৫৩২1//১* 
প্রাদীনেশচন্ত্র চক্র দন্ত, গাছিহাটা (ময়মনসিংহ) ॥&৯ 
প্দেবেন্্রনাথ বনু, কৃষ্ণনগর কলেজ, গোয়াড়ি ৫৭ 


আসল 


৪৫৩৮/১ 


৩ 
আরাঘরুষ্জ চরিত। 

পূর্ণাগ্রকাশিতের পর |] [ শ্রীগুরুদাগ বদ্ধ । 

সাধনার শে কইশাছে, এক দ্দিপস বামরিকঝ্চাদপ ভাপাবেশ দেখিলেন) 
মাকালী আসি! হাহাকে বলিতেছেন) “তোর হানেক সাঙ্গ পাঙ্গ তক্ত 
আছে। তারাও সব অসুপে 1” তিনি এই আন্বার শাহিয়া মথুবানাগকে 
বলিলেন, “মুখ, মা বল্লেন), তোর অনেক খাঙ্গোপাঙ্গ তক্ত আছে। 
তারাও সব আসবে” * 

মধুবানাণ এই কথা শ্রবণ করিয়। অনভ্ান্ক আনদিত হইলেন এবং তাহা 
দিগকে দেখিবার ইচ্ছা জাঁনাইলেন। তিনি মধ মধ্যে কহিতেন, “কই 
বাবা, তোমার ভল্েরা কবে আস্বে 2” 

এই কথায় রানকুৰ্চদেব উত্তর কঠ্তেন., “তাঁরা আসলে । পরে আসবে ।” 
কিন্ত যতই দ্রিন যাইতে লাগিল আথ5 কোন ভক্তের আগমন হইল না, ততই 
তিনি তক্তগণকে দর্শন করিবার জণ্ত অতিশর উক্ত হইতে লাগিলেন। 
তাহার য্নপ্রাণ উভভবোত্তর এতই উদ্ছেলিত হহয়] উঠিল যে, সগ্ঘাপ মরে 
ভাঙগীরথীভাঁরে যাইয়া চীৎকার কৰ্রিরা ঠাহাবিখকে এ[হ্বান করিতেন। শেষে 
প্রতিদিন সন্ধার আরাত্রিকের সময় মন্দিরের উত্তর টটখালার ছাদের উপ 
উঠি, “ওকে ভোবী। কোথা আছিদ্, শিশৃশিক হায়কে) তোদের জন্য ঘষে বুক 
কেটে যার রে! ওরে তোবের দেখবার জগ্ঠে যে প্র।ণ যায় বে! তোরা শীগখির 
শগশির আয় রে!” বলিয়া প্রথণপণে চীৎকার কির! ভক্তগণকে আাহ্ব$ল 
কণিতেন। ক্রমে তাহার ভক্তদর্শনের ব্যা৫্লতা এতই প্রবল হইয়া উঠিপ 
যে পতিবিন সন্ধ্যার সময় কখন সেহ ছাদের উপর কথন বা ভাগীএথীতীরে 
এরূপ চীৎকার করতে করিতে ছটফট, করিতেন, শেষে পাগলের সায় ছুই 
হস্তে আপনার জিহবা ধারয়া সঞে।রে টানিতেন ! ত৭্ন হদয় আপিয়া বল- 
পুর্বক্ক নিবারণ করিতেন। তাহার এইদ্প অবস্থা ও ব্যাকুলতা দেখিয়া 
মধুবানাথ ক্টাহাকে শান্ত করিবার জন্য কথিতহন, “বাবা, তোমার আর অন্ত 
ভঞ্জের দরকার কি? আশি যে তোমাঃ একাহ একশ। তুমি আমায় 
বশা, কি করতে হবে।” কিন্তু কিছুতেই ত1ধর সেই ব্যাকুলত়া দুর 
হুহুত না। 


উদ্বোধন । ৯য় সং্যা। 


কিছুবাল এই ভাবে চলিয়া তাহার ব্যাকুলতার কিছু উপশম হইয়া 
আসিলে এক দিবস মথুরকে কহিলেন যে,তাহার কি প্রকার অবস্থঠেইঘাছে, 
একজন ভাল পঞ্ডিতকে জিজ্ঞানা করিবেন । হৃদয় ও মথুরানাথ কছিণেন যে, 
বর্ধঘ।ন গ্েলার অশ্রপাতী ই'দেশনিবামী গৌরীকাস্ত ভ্টাচাধ্য তর্কভৃষণ 
এককন উত্তদ পণ্ডিত, তাহাকে আনাইলে ভাল হইবে। বাঁমক্জ তাহাতেই 
সম্মত হইলেন এবং একখানি পত্র লিখাইর! হ্বদরয়ানন্দের জ্্ষ্ঠ ভ্রাতা রানরচন 
যুদোপাধ্যায়ের হস্তে দিয়া তাহাকে ই'দেশ পাসাইলেন। 

গেণীকাস্ত একজন সধক পুরুষ ছিলেন এবং ঠাহার একটা বিশেষ 
শক্ত [ছিণ। সেইকগ উহাকে বিচারে পরাস্ত করেন, এমন কেহই ছলেন 
না। তিনি পত্র পাইবাঁর কয়েক দিবস পরে দক্ষিণেশ্বরে আদিলেন । 
রামকঞ্কদেব তখন বৈটকখান] বাটীতে আছেন । গৌণীকান্ত তথায় উপস্থিত 
হহয়।ই শহা। রে-রে-রে- নিরালাম্বো লক্ষোদ্রজননি কং যাম শরণং* বলিয়। 
উচৈঃস্করে চীৎকার করিতে লাগিলেন। নামক্কঞ্দেব সেই শব্দ শ্রবণ মাত্র 
সিংহের ন্যায় লাঞাইয়! উঠিলেন এবং গৌরী অপেক্ষা চত্ুগুপি চীৎকার 
করিয়া এ সকল শব্দ উচ্চাবণ পুর্ণক লফাঈতে লাফাইতে তাহার নিকটে 
উপাস্থত হইলেন। ঠাহাদের গনের এইবূপ অদ্ভুত চীঙকারে সমস্ত'উদ্যানসহ 
ফেবালয় যেন আলোডিত হইয। উঠিল । রামকুঘ্দেবকে ীগকার চীৎকার 
করিতে এবং লাফাইভে দেখিমা গৌনীক্াস্থ আশ্চর্য্য হইয়া নিস্তব্ধ হইলেন। 
রামকু্গদেব কিই্ক্ষণ চীৎকার করিয়া স্থির হইলে শোৌরী তাহার 
পদ্দানত হইযা করজেড়ে কহঠিতে লাখিলেন, “প্রহো । আজ আমি দিব্য 
জ্ঞান পেলুম। আপনি আমা কৃপা করুন। আমি সাধন করে অতি উচ্চ 
অবস্থা পেয়েছিলুম বটে, কিন্তু, গ্রভো, আমার পতন হয়েছে! আপনি 
জগবৃগুরু, আপনি কুপা না করলে আর আমার গতি নাহ ।* রাষকৃঞ্জদেব 
সান্ত্বনা কিমা াহাকে শিকটে উপবেশন করাইলেন এবং নানান্ধপ ঈশ্বর- 
প্রসঙ্গে ছুইজনে আনন্দ করিতে লাগিলেন। তৎপরে নক্তিনি আপনার কি 
প্রকার অবস্থা হইয়াছে জানিবার ইচ্ছা! প্রকাশ করিলে, গৌনীকান্ত তাহাকে 
শান্গমত গ্রশ্ব করিতে লাগিলেন আর রামকষ্চদেব তাহার উত্তপন করিতে 
লাগিলেন। ভাহার ত।লু তইতে রুধিরআাব ইত্যাদি সমস্ত শ্রবণ করিয়। 
গৌরীকান্ত কহিলেন, “শোকে পায়ে হেঁটে কাশী যালার চেষ্টা করছে, আর 
অ]পনি একেবারে কলের গাড়ী করে সেখানে শিয়ে পৌছেছেন। আমরা 
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শান্ত্রে অবতারের যে সব লক্ষণ পাই, আপনার তা ত সবই য়েছে, ৩1 ছাড়া! 
আবার এত হয়েছে ষে, শাস্ত্রে তার কিছুই পাওয়া যায় না আর আমরাও 
তার কিছুই বুঝিনি । আপনি ত আর মানুষ নন-_পাক্ষাৎ মা কালী, তা 
অর বুঝব কি?” 
রামকুষ্ণদেব কহিলেন, “আচ্ছ। তুমি এই কথা পঞ্ডিতর্দের কাছে বলতে 
পার ?” | 

গৌরী কহিলেন, “আচ্ছা, মথুর বাবু বড় ঝড় পণ্তিত নিয়ে আস্ুনঃ 
বেখস কে বিগাব করে আমার কথ কাটতে পারে” ইতিমধ্যে মথুরা- 
নাথ তথায় উপপ্ভিত হইর়াছিলেন। তিনি কহিলেন, “এর আর আন্চর্যয 
কি? আমি সমস্ত বড় বড় পিতপের নিমন্ত্রণ করে আনাচ্ছি।” রামকুষ্- 
দেব মধুরানাথক্কে নিসারণ করিয়া কহিলেন, না, লোকে বল্বে, নিজের 
দেশের পাও ঠহকে শিখিয়ে রেখেছে ।” 

কথ বার্তা শেষ হইলে হৃদয় বামকক্চচদরবকে অন্তরালে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“মামা, তোষর। ছুঙ্জনে ওপকম বিট কেপ চীৎকার করলে কেন ?” 

রামকৃষ্তদেব কহিলেন, “ওরে, গৌপী এ রকম চীৎকার করলে তার 
তেতর একট। মহাশক্তিব উদধ হত । আমি তাই ওর মত চীৎকার করে 
তার শক্তিটা টেনে নিলুম ।” এই বলিখা ঠান হৃদয়কে বুঝাইযা কহিলেন 
যে সন্তানোতপাদন করিয়া গৌরী পতন হইয়াছিল, সেই জন্থই তিন তাহাৰু 
শক্তি হরণ কিয্বা লইয়াছিলেন। 

গোরীকান্ত দক্ষিণেশ্বরে আছেন, এমন সময়ে একদিন মথুবানাথ কলি- 
কাতা নিবাসী পঞ্িত টৈন্ঃবচরণ গগাপ্বামীকে তথয আনিয়া গামকৃষ্ণদেবুকে 
সাদ দিলেন। ইতিপুগে গানিহ|টার মহোতৎ্সবে নৈষ্ণলচরণ বামকৃব্ঃ- 
দেবকে তগবান্‌ ভাবে পেবা করিয়াছিলেন । রামকুষ্ণদেব বৈল্গবচরণকে 
দেখিবামাঞ্স তাবাবেশে লক্ষ [দয়া তাহার স্কক্ধে উঠিয়া বগিলেন। বৈষ্ঞলচরণ 
তখনি রচন। করিয়। ভাহাকে অবতার ভালে পেনতাষাণ ওল করিতে লটি- 
লেন । স্তব শেষ হইলে রামক্টবদেন নামিযা বৈষ্বচরণের সম্ম.খে উপবেশন 
করিয়া গ্ৌরীকান্তকে বৈজ্ঃপচগশের সহিত বিচাপ্র করিতে মাহ্বান করিলেন । 
গেইরীকান্ত এই সমস্ত ঘটন। আদেযাপাণ্ডই অবলোকন করিয়াছিলেন, স্থৃতপ1ৎ 
কাহলেন, “এর সশে আঙ্গাবচারাকি করব ইনি ত বেখাঁছি আমান মতেগি 
লোক 7? 





৩৬ উদ্বোধন । [ ৯ম-_২য় সংখ্যা ). 


এক দিবস দয় ও সথুবানাগ রাঁষকষ্জাদূবের নিকট বসিয়া কথাবার্তা 
কহিতেছন, এমন সময় লদ্দমীনরা?জন সভাপঞ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মুলোচন তর্কা- 








লঙ্কার ভট্টাচার্যের কথা উঠিল 1 ল্টাগধ্য মগাশয় ততৎ্কাঁলে বঙ্গাদেশের মধ্যে 
বেদাস্ত 'এপং ্যায়শজ্্ সদ্বিশীদ পরিত ছিলেন । 'এই কথা শ্রবণ করিয়া 
রামরুষ্দেল ক্লাহীকে দি বিলাপ ইচ্ছা গ্রকাশ করিলেন । মথুবানাথ 
কহিলেন, প্বাপা, তুমি সদ্যাক সঙ্গে নিশে আব যত লোক জন দরকার 
হয় নিয়ে দর্ধগানে যাও, সামি সমস্ত খল দেল "৮ 

বামরুঞ্দেৰ এই কথা শ্বাণ কলিযা মা কালীকে কতিতে লাশিনলন, 
“মা, তুই আমার মা থাকত “দ্ধযানে কি করছে যাব? তুষ্ট মা ভাকে 
এইখানে এলে বে?” লাঙাপ এই কথ! বলিখা বালকের মত রোদন 
করিতে কবিতে সদাপিশ্ড হতরা পাঁড়িলন এপং কিছ্ক্ষণ শ্থিথ থাকিয়া তৎপরে 
কহিলেন, “দশ দিন পাণ শ।দ্ণক, শতে হলে না।” তিনি স্কল সমস্তাক 
লিষধ এই প্রকাণে ভাঁবালিই& হইব! গেলক ভাবে মা কালীকে গ্রশ্ট কপিশ্চেন 
আবার ততগপক্ষণেই সণং না কানী আবে সেই পশ্ষের মীমাংসা কলিয়া উত্তর 
করিতেন । বামকুপ্ডদল যণন এইরনপ কাহলেন, তখন জদয ও মথুলানাথ 
তাবিলেন ষে, বর্দাানের সঙ্গাপর্ডিত এইখানেই দশ দিনের মধো নিশ্চয়ই 
আসিলেন স্ুতবাং চাচাকে আঙ তগায় যাইতে হইবে না। 

পদ্মাশাচন কাশীপা।মে লুকাল পলিযা ম্ঠাঘ এবং লেদান্ু শান্্ পাঠ কষিঘ। 
তৎ্পরে শর্ধমানের মহালাজার সভাপ্িহ নিষুক্ হইখ।ছিলেন । প্রকত 
পক্ষে সেঈ সমসে বেলাস্থ শাশস্বর চচ্চা সঙ্গদেশে আঁদে। ছিল না। এই হ্ল্য 
পঞ্জিতম গুলীয় মা হাতে সন্গলেই শিশব সন্মান কবিজেন। পৃর্নোক্ি 
ঘটনার দশ দিনের মধ্যেই একদিলস মগুস্ম|থ অত্যান্ত বাস্ততা সহকারে 
রায়? সমিধানে আগমন করিষা! কতিলেন। “লালা, ভোমার-সেই স্র্াম।ানে 
পর্িত কল্কেতাম এগেছে। সাজা রাপাকাশ্দেলের সঙ্গে তাকে কথাবাঞ্ধা 
কইতে দেখিছি।” জানকণ্চদেপ এই সঙ্ধাদ পাইনা জদযকে কহিলেন, "হু, 
পন্ুলোঁচন কোথায থাকে শন্ষান কর তে পারিস?” জদয় ছুই এক দিনের 
মধো সন্ধান পাইলেন গে, পন্লোচন ছ্বৌকালীন জরে আক্রান্ত হইয়া কলি- 
কাহায় চিকিৎসার জন্য গাতিযাছেন, আড়িগারহে বিমলাচরণ বিশ্বাসের 
উদ্যানে আছেন। রাযরুক্ধের কত্ত 'ন, ্জছু,। তুই গ্রথষে ধা, গিয়ে 
দেখে আয়। যদি অহদ্ধারী নাহয় আর তাল লে।ক হয়, তাহলে যাশ[” 
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হৃদয় পদ্মলো5নের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য চলিয়া গেলেন । রামকৃব্চ- 
দ্বেব মথুনকে কঠিলেন, “হৃদ দেপে এলেই আমার অর্দেক দেখা হয়।” 
ষথার্থই তাহার হৃদযেব উপর এতই রুপা ছিলযে, কাহারও সহিত প্রথম 
আলাপ করিতে হইলে তিনি অশে হবয়কে তাহার নিকট পাঠাইয়া দিতেন। 

হৃদয় পন্মলেচনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপিপে রামকন্ণচদেব কহিলেন, 
«কি স্ব কেমন দেখলি ?” 

হুদ্নয় কভিলেন, “বেশ লোক মামা, খুব ভাল লোক বলে বোধ হল মামা ।” 

রামরুষ্খজদেব কহিলেন, “তুই কেষন করে বুঝলি ?” 

হৃদয় উত্তৰ করিলেন, “মামা, সে ভাল লোক না হলে, আমি সামান্ত 
লোক, আমায় এত খাতির যন্র করবে কেন? আনার পান খাওয়ালে, 
কতক্ষণ ধরে সদালাপ করলে, তার পর আমি যখন তামার কথা বলৃলুম, 
থুল শাগ্রত করে শুনলে |” এই বলিয়া পন্মলোচনের সহিত তাহার যে সমস্ত 
কথানার্ভ। হইয়াছিল, আন্ুপূর্দিক সমস্ত কহিলেন, এবং রামকৃষ্দেবকে দর্শন 
করিবার জন্য পন্মপাচন যে মত্যান্ত আগ্রহ প্রকাশ কপিয়াছিলেন, তাহাও 
জানাইলেন । রামকদে৭ এহ সমস্ত শ্রবণ করিশা তাহার সহিত সাক্ষ।ং 
করিলার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। 

হৃদয় পর দ্িবদ নৈকলে একণানি নৌকা করিয়া বাষকঞ্চদেবকে পদ্ম 
লোচনের নিকট লইযা গেলেন । বামরুবদেব তথায় উপস্থিত হইরাই 
পদ্মলোচন যে প্রকোষ্ঠে ছিলেন, একেবারে তন্মধ্যে গ্রনেশ করিলেন । পগ্ম- 
লোচন আলুথ!লু তাবে শয়ন করবিয়াছিলেন, বামকৃষ্ণদেবকে দেখিবামীত্র উঠিয়া 
দাড়াইলেন, এবং টাহার প্রতি অনিমেষ দৃষ্টি রাখিয়। কথিতে লাগিলেন, ২ 
“এ কি আশ্চগ্য রূপ দেখজুম, বাইরে মানুষের মত আকার আর হেতরে 
কালী রূপ!” এই বলিয়া করলোড়ে তাহাকে উপবিষ্ট হইতে প্রার্থনা করি- 
লেন। বাশকৃঞ্চদেব উপবেশন কারয়া ভাবস্থ হইলেন, এসং কহিলেনঃ 
“তোমারি নাম পন্মলৌচন ?5 

পলুলোচন কহিলেন, “আজে হা, আমারি নাম পন়লোচন ।» 

রামকৃষ্ধের আসার জিজ্ঞাপা করিলেন, পতুমি-নাকি খুশ প.গুত ?" 

পদ্মলোচন বলিশেন, “আপান যখন পণ্ডিত বলছেন, তখন প্ডিত*। 

তৎ্গরে সেই তাবাবস্থায় রাককৃষ্ণদেল গান ধরিলেন ;-- 
কে জানে গো কালী কেমন, বড় দর্শ:ন না গায় ধরশন ! 


৩৮ উদ্বোধন । [ ৯ম-২য় সংখা: 





কালী পয় বনে, হংস সনে, হংশীন্ূপে করে রমণ। 
তাকে সহআরে মূল।ধারে, সঙ্দা যোগী করে মনন ॥ 
আরামের আ্বা কালী প্রমাণ প্রণথবের মতণ। 
তিনি ঘটে ঘটে বিরাঞ্র করেন, ইচ্ছামযীর ইচ্ছা যেমন ॥ 
মায়ের উদর বন্দ তাও, প্রকাণ্ড তা জন কেমন। 
মহাক।ল জেনেছেন কাপীর মণন্ম, অন্তে কেবা জনে তেমন ॥ 
প্রসাদ তাবে লোকে হাসে, সম্ভরণে সিন্ধু গমণ । 
আমার প্রাণ বুবেছে, মন বোঝে না» ধরবে শশী তবে বামল॥ 
তৎপনে সেই ভাবের অবস্থাতেই পুনরায় গাহিলেণ১_- 
বল দেখি তাই ক হয় মূলে, এই বাদাগ্বাদ করে সকলে। 
কেউ বলে ভূত প্রেত হবি, কেউ বলে তুই ন্বর্গে যাবি) 
কেউ বণে সালোক্য পাবি, কেউ বলে সাধুজ্জ্য মেলে। 
বেদের আভাস, তুই ঘটাকাশ, ঘটের নাশকে মরণ কলে ; 
(ওরে) শুন্তেতে পাপ পু গণা, মাগ্ত করে সব খোয়ালে। 
এক ঘবরেতে বাপ করেছে পঞ্চজনে মিলে জুলে, 
সে ষে সম্য হলে আপন। আপনি, ষেযার স্থানে যাবে চলে । 
প্রসার্দ বলে যা ছিলি ভাঁই, তাই হবি রেনিদ্দ/ন কালে, 
যেমন জলের বিশ্ব জলে উপয়, জল হয়ে সে মিশায় লে । 
তিনি এইরূপ উপযুপরি আর ছুই ঠিনটা গান করিলেন । ভালে টলমল, 
অপৃবা স্বরে গাহিতেছেন, পল্মলোচন স্থিদৃষ্টে তহ।কে অবলোকন কপি 
তেছেন, আর অবিরল নযষ়নধারায় তাহার গণ্স্থশ ভাসি যাইতেছে, গন 
শেষ হইলে পন্মলোচন চক্ষু যুছিয়া হপ্নয়কে কহিলেন, শক আশ্চর্য্য মশাই? 
আমার জীবনে কখনো চোকে গুল আসে ন!। আজ এর গান শুনে আমার 
চোকে জল এল 1? এই খলিয় কিছুক্ষণ নিশুন্ধ থাকিয়া! পুণরায় কঙিলেন, 
“আব এর দর্শন পেয়ে আমর লীবন সার্থক হল। আমার শান্তর পড়া এত দিনে 
ফলবতী হল।” পণিত মহাশয়ের নিকট অনেকগুলি ছাত্র ছিল, তাহাদের 
সন্বেধন করিয়া কহিণেন। “তোমরা দেখলে? আমার একঘর পুথি গড়ে 
যা হয়েছে, কিছু ন। পড়ে তার কত কোটীগুণ বেশ এর হয়েছ!” 
রামকৃঞ্দেব তেই তাপের অবস্থ(তেই কহিলেনঃ “যা রে হ্যা ।” তখপণ্রে 
বালকের মত ভিজ্ঞানা করিলেন, “হ্যাগা, এটা কি হয় খলতে গার 7? 


চে 


১৫ই মাঘ, ১৩১৩1] জ্লীরামকুঞ্ চরিত । ৩৯ 
পপ 
পদ্মলোচন কহিলেন, “এটা দেবতার ছলনি বন্দ সমাধি । 


হয় কহিলেন, “অনেক বড় বড় পঞ্িতেরা একে অবতার বলেন। 
কিন্ত সে কথা যাকৃ॥ মশাই কি বলেন?” 

পল্মলোচন এই প্রশ্নে যেন উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, এবং কহিতে 
লীগিলেন, "অবতার! এর যদি কপ হয় ত আনেকে অবতার হতে 
পারেন !” 

বায্কুষ্চদেন কহিলেন, “তুমি বাজার সভাপশ্ডিত, তুমি যে আমাকে 
এন্ড মান্ত করছ ?* 

পদ্লোচন উত্তপ করিলেন, "আাঁপনার পায়ের ধূল গেলে কত শত মহা- 
মুর্খ আমার চেয়ে পণ্ডিত হতে পারে পণ্ডিত মহাশয় ক্রমে কারও উত্তে- 
জিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, “অবতার ত সামান্য কথা) বীর শ্রীপাদপন্ধ 
থেকে অবতারের উৎপত্তি হয়, আপনি স্বয়ং তিনি! আচ্ছা, আমি আপ- 
শ1কে ঘ। বল্প,ম তা৷ কারুর সাঁধ্য থাকে খণ্ডন করুন, আমি শান্ত্রমতে তর্ক 
করতে প্রস্তত আছি 1৮ 

কিছুক্ষণ পরে আবার কহিলেন, “আমি এদেশে এসে কল্কেতায় পণ্ডিত 
বৈষ্কলচরণের পিতা উৎসবানন্দ গোম্বামী প্রহৃতি বড় বড় পণিতদের সঙ্গে 
লিখে ঈশ্বর সম্বন্ধে যা বিচার করিছি, দে সমস্ত আপনাকে পড়ে শোনাব ; 
আপনি শুনলে আমার সে সব বিচার করা সার্থক হবে !» 

বাঁমককষ্খদেব কহিলেন, “হ্যাগা, তুমি রাসঘণির বাগানে যাবে ? 

পদ্মলোচন একজন অতিশষ ব্সাচাবী ব্যক্ষি, কিন্তু পরমার্থ লাভের 
জন্ত সে সম্ত আচার ব্যবহার পরিত্যাগ কবিতে প্রস্তুত কফিন! 
জানিবার জন্যই ভ্ীরামকৃষ। এই প্রশ্ন করিলেন। পন্ুলোচন তৎক্ষণীৎ, 
কহিলেন, পর্ষেন যাব না আপনি হাড়ী মুচিব বাড়িতে থাকুলে, 
আমি ত আমি, আমার চৌদ্দ পুরুষ সেখানে যাবে! রাসমণি আর যথুব 
বাবু ত মহা ভাগ্যবান; আপনি সাক্ষাৎ মা কালী, আপনাকে যখন এত 
যন্ত্র করে স্টার রেখেছেন, তখন রাসমণনিও ধন্য, মথুব বাবুও ধন্ত। আমি 
একটু তাল হঞ্ঠেই যাব, জানবাজারে মথুব বাবুল বৈটকখানায় বাব। যেখানে 
যত্ত ঝড় ঝড় পণ্ডিত আছেন, মথুব বাবুকে দিয়ে নেমন্ত্রন করে আনাব, আর 
আপনাকে নিয়ে বিচার করব, এেখব ছানার কথা ০কে থগন করতে 
পাবেন।” 


৪৬ উদ্বোধন ৷ [৯ম_২য় সংখা । 





পন্মলোগন তাহাপ পুত্রকে মধ্যে মধ্যে পক্ষিণেশ্বরে পাঠ।ইরা রামঞও- 
দেবকে লইয়া যাইতেন এবং তাহার সাহত ঈশ্বর পরাসঙ্গে আনন্দ করিতেন। 
স্বযং দক্ষিণেশ্বলে যাবার টশার নাই, কারণ রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাই- 
তেছে। একদিন কথাপ্রপর্দে পাওত মহাশয় কহি,লন, “মশাই, ধন্মকর্ধ 
সপ মুখে দঈীড়িয়েছে। কেবল মুখস্থ বিদেয আর বুট ৩ক, মার দ্লাধণী। 
ইনি বলেন আমার পিঞু বড়, উনি বলেন আখার শিপ বড়! সে দিন বর্ধা- 
মানে ত একটা মহাঁসতা করে বড পড় পরিিতপা পিচার করতে বসলেন_- 
বিষণ নড় না শিব বড়। কোন পণ্ডিত শিকে খুব বড় করলেন? আবার 
কন নিষুকে খুব সাড়ানেন। শেষ বিচাবে কিছুই মীম।ংগা। হল না। 
ক্রমে পাঁগুতদের ঝগড়া কচ্কচিহ বাড়তে লাগন। মশাহ, লো কণ্তলে! 
এশই অসার ঘে,যা অনুভূতির বন্তর, আর আখেবে একই জিনিষ, তার 
আগ্গাদ উপলন্দির চে? ছেড়েৎ এ বলে আমার দ্েবত। বড়, ও বনে আমার 
দেবতা বড় আগ ঝশড়া। শেষে আমায় ধরে টান।ট।নি, বলে--মীনাৎস। 
কর! তা ব্লৃদুন, আমার চোদ্দ পুরুষে কখন শিনও দেখিনি, বিঝুও 
দেখিনি । কে বড় কে ছে।ট কেমন কৰে বাল? বে শানে যেমন আছে 
বলতে পারি । শৈবশাঙ্ে শিণকে বড় করেছে) আর বৈধপশার্ধে খিষুুকে 
বড় করেছে। তা হুই পড়? কেট ছোট নর |” সশ্াছ গাগুতগণ ভন 
প্লোচনেন মতই সনর্থন করিলেন । রামঞ্্চজদেৰ শেষ কথাগুলি শ্রাথ 
করিমা সমাধিস্ত হইলেন, পরে বলিণেনঃ তোমার জান হয়েছে ।” 

এই গময়ে অথুলানাথ দক্ষিখেশরের অণিরে একটা অনকুট করিয়া সহ 
সহস্র মন ধাগ্ত তিল ও সন্দগ্রকার শশ্ত এবং বভসংখ্যক অর্থ ব্রঞ্গণগণকে 
দান করিযাছিলেন। এই স্টপলক্ষে তথা শ্বপ্রমিা কীকণীয়া সহচদী7 কীর্ভন 
হচরাছিল। শীন্তণ আরম্ত হইলে সভাস্থণে মথরান[খ প্ামকৃ্চদেবকে লইয়া 
উপবেধন করিপেন এবং পাওয়ানঙ্জগিকে আহ্বান পুর্দক কহিলেন, “টাক! 
সআন।” 

দ1ওঃ[নঞ্জি কঠিলেন, আজ্ঞা কত টাপ। আনব 2” 

শএুরতাথ কিত টাকা কিঃ এক ০হডা আন । এনে বাবার সামনে 
সার্জিসে দেও .)? 

দ[ওরান এক মংজ্্ টাক। আনিয়। রামক্কর্দেবের সন্মঘথে থাকে থাকে 


সা্গ।ইয়। র।খিন। বাম্ক্ছধেব যখলশি গান আর মবুর বিবেচনা করিলেন, 


১৫ই মাঘ, ১৩১৩।] আ্রীরামকৃষ্ণ চরিত । ৪১ 





অমনি বন্ধ দ্বারা ঠেশিখা এক থাক টাকা সহষ্ণীকে দান করিলেন । এইকণে 
সমস্ত অর্থ দান করিনা পশ্তান করিলেন শুণসর্িযনে গান শ্চনিনা হাল 
ভাল বোধ তলে আর কিছ না থাকিলে তিনি গারকুক আস্কহহ আগনার 
পরিধেণ বস্ত্র উঠ হম খু'লয! পাবি ধিক দিন । 

মথুপানাগ এই আনকুট উপলক্ষে পন্মলোচনকে পানিলার জন্য আতান্ 
চচ্ছুক হইলে বামকঞ্জরের ঠাহাতক সলিযাছলেন, "পন্'লাচন বড় আচারী, 
সে মাসনে না।” মথ্সানাথ তথাপি জধরকে কাহলেন, “ভাই জু, এত 
বড় বড় পণ্ডিহরা সব আনে, পন্পলো১ন আসবে না এবড় দুঃখ হবে। 
তুমি কোন ফিকিবোও যদি তাকে আগতে পাস তপঞিত মশাইকে আমি 
হাজর টাকা দান কার” জদম পন্মলেোগনের নিকট উপপ্থিত হইয়া কৌশঙ- 
পূর্বক ভাহাকে এই কথা লানাইলেন। প্লান উত্তর করিলেনঃ “না 
মাই, যার ধশ হাজার টাকা (দলেও আশি দেবিন তার বাড়ী ঘেতে 


পারিনি | বং অহ এক বিন মান)” কিন্ত ভাঙার দেযাওধা আল ঘটিয়া 


স্টঠে নাই । বোগক্রনশঃ রদ পাইতে পাখি, কিুতেহই উপশম হইল 
না বেখিয়া পন্পপে!চন কানধামে গ্রহা।বর্ভন করিতে মনন্থ করিলেন) কিন্ত 
যাবার পুর্বে ্রবাসগ দো প্রসৰ গ্রহণ কতিষা গলিত হইয়া কাশীধাষে 
দেহ হ্যা করিবেন, এই মানসে একবিন বহাপধ স্টগাদেয় ভোজাদি 


প 
তর তের হনে দশিগিণশলে পাঠইলেন । পুহ হাক জতদলের নিকট 


॥ প্প্রসাদ খেলেকি 
তেখান বাপার বেশ আপাম হতে ৮ পরালচগিনপ পুভ্র উতর করিলেন, 


আছে না, সে জঙ্গ নন) বালা আ1 নানু ০৩৩০ হনতপর্ আবির বেখতে 


পন আশনানে খর্ং ভখবান বলে জানেন, তাহ আানার্প জাম খেতে 


চেহ সমন পল) নী! দয এন চাঠিলে হান কহছিসেন 


চা 


কনা মাখা কবপেশও এখানে ব্যাখরাম সারলেন 1” পাগ্ুত মহ।শয় কাশী 


ধ।মে উপহ্িত হহইয়। আটিরে পপ্ুশোক পন করেন। 


কুনশহ। 


আলওয়ারে স্বামী বিবেকানন্দ । 


শ্রী শ্রণক |] [ পূর্ব প্রকাশিতের গর 


ইতিমধো মহারাজের একথানি ফটো সম্গুথের দেয়ালে দেখিতে পাইয়া 
শ্বাীজি একদ্দকে তাহা আলিয়া দিতে অনুমতি করিলেন। ডবিখানি 
হন্ডে লইয়া শ্বানীদি কহিলেন, “আচ্ছ। এ কার ছলি £” 

রাশচন্দ্রজি কতিলেন, “ম্হারাজের 1৮ 

স্বানীজি পুনরায় রামচন্্রজিকে কহিলেন, “আচ্ছা, আপনাকে এতে 
থুতু দিতে অনুরোধ কচ্ছি আপনারা কেউ এতে থুতু দিন। কারণ, দেখুন 
এটা তকেলল একটুকুরা কাগজ বই আর কিছুই নর? এতে আপনাদের 
একটু খুডু ফিতে কি অপতি ?” 

দ্াওষান রামচন্দ্র বড়ই বিপর্দে পড়িলেন। সকলেই স্বামীর্জির ফথায় 
ভয়ে জড়পড় একপার ; মহার।জের দিকে আবার স্বামীঙ্দির দিকে তাকাইতে- 
ছেন। স্বামীজির কোন ভ্রক্গেপ নাই, তিনি রামচন্দ্রকে সেই ফটোতে 
থুৎ্কার দিতে ছিঘ করিতেছেন । 

বামচন্দ্র আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, “সেকি শ্বামীজি? এ ষে মহারাজের 
ছবি! আপনি কি সল্ছেন ?” 

স্বামীজি উত্তর করিলেন, “বেশ, মতাবাক্দ চ আর 'এর ভেতর নেই। এত 
ক্ে্ল মাত্র এক ট্ুক্রা কাগজ। এন্যে না পাছে মশরাছের মাস, না আছে 
মহারাজের হাড়, না আছে মহারাজের বক্ত ; চাঁলঃ চলন, কথা কিছুই ত 
নেই। এটা কেবল এক টুকরা কাগক্গ আর মহারাঙ্গের এসটু ছায়!। 
এই ছাঁয়াটকুর জন্তে আপনারা ভাবছেন যে, আমি যদি এতে থুতু দিই, 
তাহলে আপনাদের মনে কষ্ট হবে। ভাবছেন, মহারাজের অপমান করা 
হবে। এতে থুতু দিলে আপনাদের মনে হয়, যেমন মহারাজৈর গায়েই থুতু 
দেওয়া ৬বে, মহারাঁজকেই অপমান কর। হবে। এই না?” ৪ 

রামচন্দ্র হাঁফ ছা়িখা কহিলেন, “কাজে ইঢা, ভাই ত বটে 15 

এইবাৰ শ্বামীজি যত(বাজের প্রত ভাকাইয়া কহিতে লাগিলেন,“মহারাজ, 
এরা আপনার তক্ত। এই কাগজ টক্রোতে আপনার হাড় মাস রক্ত 


১৫ই মাঘ, ১৩১৩।]. আঁলওয়ারে"স্বামী বিবেকানন্দ । ৪৩ 








চামড়া, হাবভাব, চাল চলন কিছুই নেই; আপনাব মত একাগকজটা ছকুম- 
জারিও কবে না। তবু এরা, আপনার ভক্ত কি না তাই, এই কাগজ 
ট,কুরোকে ঠিক আপনার মতই ভালেন) এই ছাণাটকু আছে বলে। 
: এটাকে দেখলে আপনাকে মনে পড়ে, এমন কি, এইটাই আপনি মনে হয়। 
তাই আমি এর ওপর থুতু দিতে চাইলে *এ'রা এত ঘাব্‌ড়ে অস্থির হয়ে- 
ছিলেন । তেমনি, মহারাজ, 'তক্তেরা'যে দেবদেবীর পাযাণ বা ধাত্‌ মুর্তি 
গড়ে পূজ করেন, তা তারা ধাতু বা পাধাণের পুঙ্জ কবেন না। আমি এত 
দেশ ত লেড়িয়ে দেখলুম, কোথাও কারুকে “ও পাষাণ আমি €তামায় পুজ 
করছি তমি সামার ওপব সন্ত হও") কি, "ও ধাতু আমি তোমার পক 
কবছি, ভূমি আমার প্রানি গ্রমর হও, এ বললে পৃ নলাতে দেগলুম নাঁ। 
স্কলেই পেই চিনা ঈএবের পুজা কারে, এ পামাণ পাত মুর্তি দেপালে সেঈ 
চিন্মঘ কষ্ধকে মনে পড়ে, এ মৃদ্টি বেখে ভক্তনা আগনার আপনর ইই 
মনে আনেন আব ঠাবই পুজ করেন। তনে আপনিযদি কোখাও পাষাণ 
বা ধাতুকে সান্বোধন করে পুজ কধার দেশে থাকেন ত আমি জ্গানি নি” 

নিশিষ্টচিত্তে মল সিংহ এই সমস্ত কথা শুনিতেছিলেন। 'স্বাধীজিন 
কথা শেষ হইলে তিনি করজাড়ে কহিলেন, “না স্বামীনি, তা আশি কখন 
দেখিনি । এ সমস্ত এতাদন অমি কিছুক্ট বুবিনি। আঙ্গ আপনি আমান 
জ্ঞানচক্ষু দিলেন। তা মহারাজ, আমর গতি কিহালে? আপনি আমায় 
কৃপা করুন ।” 

শ্বামীন্দি ৷ “পা সেই এক তগবন্ট করতে পালেন গার কবে থানকন। 
তাঁকে জানান, শ্টাকে ডাকুন, তিনি নিশ্চঘ কৃপা করবেন ।” এই বলিরা 
তথা হইতে বিদায় হইণেন। শ্বানীঙগি প্রস্থান কবিলে পর মঙ্গল সিংহ 
কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ ও ছ্ির হইয়া! পহিলেন, পরে কিনেন, প্দাওয়ানঙ্গি, এখন 
মঙাতআ। ত কথন দেখিনি। আপনার এখানে ওকে কিছুধিন রাখতে 
পাবেন না?” 

দাওয়ানক্ষি উত্তর করিলেন, “ললতে পাবিনি মহারাজ, লড়ই তেজন্দী 
পুকৃষ। তবে চেক্ট। করণ।৮ দাওয়ান রামচন্্ আনেক গিনতি করার 
স্বামীজি তিন চারি দিন তাহার আব।পে আবস্তিতি করির়াভিশেন কিন্তু ভাল- 
স্থিতি করিবার পূন্নেই বলিযাছলেন, “ধাওযানজি। আমর কাছে যে সমস্ত 
ভদ্রলোকেরা সদ! সর্বদা এঘে গাকেন, তীবা যদ অবাধে এখানে এসে 


৪৪ উদ্বোধন । [ ময় সংগ্যা। 





আমার সঙ্গে ইচ্ছামত দেশা শুনা করতে পাবেন ত আপনার ওখানে ছু চার 
দিন থাকবার আপত্তি নেই । কিস্তুযদি কাদের এতলা করে তবে আমার 
কাছে ভাসতে হয়ত আমি নাচার, থাকতে পারব লা।” দাওয়ান রামচন্দ্র 
তাহান্েই স্বীকৃত হইসে তলে স্বামীঞ্জি তথায় আগমন করেন। 

শ্বামীজির উপদেশে প্নেকেস আবন একেশাবে পরিশর্তিত হইযা গেল 
এবং সকলেই হ্বাভাকে এতই তালনাসিতে লাগিলেন যে, হিলি স্থানান্তরে 
চলিয়া যাইবা প্রস্থান করিলে শানেকের মুখ বিশুদ্ধ হইয] গেল? তাহার) 
বলিতে লাগিলেন, পিমভাবাক্ষ। দয়া কালে আর কিছুদিন থাকুন, আপনাকে 
ছেডে দিতে উচ্চ কো না)” স্মানীক্ষিব দ্য পুষ্প হইতেও কোমল, 
সতবাঁঃ আর ঠাভাহ যাতশা হল শা, শথচ এই প্রকাবে প্রয় এক মাসের 
ভাধিক এট স্রানে আংঙ্চিতি হউক | বন্দ লুক গ্রতাতঈ ভাতার নিকট 
কৃপা গ্রার্থলা কাকেন, আর সমীজি পলেন, “ক্ষগা এক ভগসান্ই কবাতে 
পাবেন, আমর কি সাপ্া? পনি স্টাব শবণাগত হউন।” ্ুঙ্গকে হে 
সকল লার্ষোর ভান্টষ্ট!ন কলি বলেন, হিনি তাহা না করিক্সা গ্রতাহ 
আপিয। গেই একই 'প্রর্থনা কারেন। একদিন স্বামীজি দুবে তাকে আগ- 
গমন করিতে দেখিগা কঠিলেন,। “আজ একক পিদাগ কন তৈ হনে |” এই 
বলিপা সেইখানে স্তির তইধা সলিঘা বঠিলেন | উততিযপো গেই লুন্ধ আসিয়। 
প্রণাম করিধা উপরেশন কলিলেন এবং ভীঙগাকে অনেক প্রগ্নাঙ্ভ্ঞাসা করি- 
লেন) শ্বামীন্দি কোনই উত্তর করিলেন না। তান্যান্য লানকে তাহার 
সভিত যে শঙার লাগ্াালাণ ক্লন। দ্র কনিতি যাটপা দেখিলেন, 
স্বামীদ্দি এক বার্ণরও উত্তঘ কপেল না । আনেকে নাপাপ বুঝিতত না পালিয! 
প্রস্থান করিলেন । প্রা এক ন্ট ভীত, স্বাসীজি পেই একইস্জালে উপ- 
লিষ্ট আর সেই রদ্ধ মধ্যে মধো সলিতো্ন, “মহারাজ, আসায় পিছু সবে 
দিন, আপনি না করে দিলে আশার কিছুই গলে না। গাপনি কুপা করুন 
বাবাজি।” শ্বাসীক্জি সেট একই তালে বহিযাঙ্ছেন। কোন উত্তর নাই । 
আরও কিছুক্ষণবদ্ধএ প্রকার কবিরা শেষে সণৎ বিরক্ত ও বাগান্বিত হইয়া 
আপন মনে বকিতে বকিতে প্রস্থান করিল) ব্রদ্ধ প্রশ্থান করিলে পর 
স্বামীছ্দি বাঁলাকবর মত পিল্খিল্‌ করিঘা হাদিগা উঠ্টিলেন। উপস্থিত সকলেই 
হাসিতে লাগিলেন । এই আদুত লালত।ব দেখিনা একজন জিল্াসা করিলেন, 
প্বালজি, এ বুডোর গ্রতি এত কঠিন হলেন কেন /' 


১৫ই মান) ১৩১৩। ]  আলওয়াঁরে শ্রীবিবেকানন্দ । ৪ 





প্রশ্নকার জনৈক বুনা। স্বামীঙ্গি সন্সেহে তাহাকে কহিলেন, “বাবা, আমি 
তোযাদের জন্য পরাণ দিতে প্রস্তত অচি। €চাম]] বালক, যা বলব প্রাণ- 
পাণে করতে চেষ্টা করবে, আর করছেও পারবে। এল] বুড়ো, জীলনের 
পনেব আনা তিন পাই সময় সংপাঁরের কীট হয়ে থেকে তার পর যা 
উপদেশ দেল তা! এক তিলও করসে না; পুকধকার একেবানেই নেই । 
যার পুকষকার নেই তাকেকি ভগবান কপা করেন? অজ্জঞুন পুরুষাকার 
হারিয়ে কাপুকষ হয়ে পড়েছিলেন, তাই না ভীরু কীকে গীত! বলে তার 
পুরুষার্থ জাগিয়ে দ্রিলেন, কর্খা, শ্বধর্মী করালেন । যার পুকসার্থ নেই, সে ত 
ভামোগুণী! তমোগুণীর কি ধর্শা কয? তাকে পুকষার্থ অপলম্বন করে 
বঙ্গেগুণী হতে হবে; শ্বধর্শা পালন, নিষ্কাম কর্ম কসাতি করতে সত্বৃঙ্গী 
তলে, তবে ধর তবে। যেগৃহী আধন্মটি করতে পানে না, কোন প্রকার 
নিষ্কাম কর্টেব আনুষ্ঠান কবে না, শাব নিরূতি আপনে কেমন করে? প্রবৃত্তি 
মাখথাকলে কি শেষে নিরন্তি স্টাসে? ও চা নিবৃত্তি, এদিকে প্ররত্তির কোন 
কাজেরই অনুষ্ঠান করবেনা মহা তযোগুণী। চোর হযে চুরী করতেও যে 
পারে তাঁর পুরুষাথ আছে) এই জগ্গে তার নিবীত্তও আসে। সে একদিন 
সেই দীননাথের কৃপাও পাপে আর তার জ্ঞানের উদয় হলে।” যেসকল 
যুসক তাঁহার নিক্ট সন্বদা আপিতেন আাহারা সকলেই স্বানীজির উপদেশ 
মত সংস্কৃত পড়িতে আরন্ত করিলেন। ঠাগাদের লইঞা স্বামীঞ্জি মধো মধ্যে 
স্বয়ং পড়াইনেন। সংস্ক'ত বিদ্যার প্রভূত চগ্চার সহিত পাশ্চাতা বিজ্ঞানের 
চর্চা কবিতে শ্গামী্ি পুনঃ পুনঃ বণিতেন। ক'রণ তিনি বলিতেন, এ 
দেশেব শিজ্ঞানসন্মত ইতিহাপ ত একেবারে নাই, ইংরাজি ভাষা যে সমস্ত 
আধুনিক ইতিহাস আছে, তাহাতে আমাদিগের অধঃপতনের চিত্রই লিশেষ 
ভাবে চিত্রিত হইযাছে। ততপাঠে আমরা অধিকতর নির্বার্যা ও অধঃপতিত 
হইতেছি। বেদ পুরাণাদি শাস্ত্র হইতে বৈজ্ঞানিক ভাবে অনুসন্ধান করিয়া 
আমাদের গ্রকৃত ইতিহাস গ্রস্ত করিতে হইবে । ইতরাজ পণ্ডিতমগ্ুলীর 
চেষ্টায় থে কথঞ্চিৎ অনুপন্ধান হইয়াছে, তাহ! পক্ষপাতবোবছুষ্ট, কার, 
তাহারা আমাদের ধর্মী আচার খ্যসহার কিনুই বুঝেন না ও মানেন না। 
তজ্জন্ত দেই সমস্ত আশ্থুপন্ধীন নিরপেক্ষ ভাঁপে করা হয় নাই। তন্মধ্যে অনেক 
অলীক নিষযগ শন্পিবিষ্ হইয়াছে । এ সমস্ত আমাদেরই কার্য, আমাদেরই 
করা চাই, তবেই বিশুদ্ধ নিভূল ইতিহাস হইবার সম্ভাবনা । যদিও ইংর়াজ 
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পণ্ডিতগণ এই বিষয়ে কআমাদেব পথ প্রদর্শন করিয়াছেন কস্ত আমরা যদ্দি 
নিরপেক্ষ তাবে এ সকল তন্বাপ্রসপ্জানের চেষ্টা না করিয়া পেণল জাহাদেরই 
মতে অন্ধেব শা পরিচালিত হই, তলে তাহাতে আমাদের সদিনাশেরই 
অধিক সম্ভাবন]। প্রকৃত পক্ষে নৈর্দিক সময় হইতে বুগ্ধবেলের পর সহত্র লসর 
পর্থান্ত আযাদের কোন ধারাপ।হিক ইতিহাস পাওয়। যায় নাঁ। কিন্তু আজক।ল 
বি্যার সাহাযো কত দেশেব লুপ্ত ইতিহাসের উদ্ধার হইয়াছে এবং হইতেছে। 
আমাদের সেই লুপ্ত ইঠিঙগাস উদ্ধারে প্রত্যেক ভারত শারতীর যত্রশীল হওযা 
আবশ্টক। কাহারও শিশুসন্তান হত হইলে সেযেক্প মমতা ও অধাবসয়ের 
সহিত সেই হত শিশুর উদ্ধার আংকরে ধাবমান হপ, '্রতোক হিন্ুসজ্ঞীনের 
সেইঞজশ মমতা ও অধাবসায়ের সহিত ভারতের খেই লুপ্ত গৌবব-ছবির 
পুনক্রব্ধার করিতে হইবে, তবে আমার্দের জাতীয় শিক্ষা! পাইধার উপ|য় 
হইবে এবং এইরূপ জ্গান্তীব শিক্ষা হইতে থাকিলে ক্রমে জাতীধভার বিক।শ 
হইবে।') স্বামীজি এই যুলকশণকে আপনার গ্রাণগন তালবগিতেন ও 
এইরূপ উত্তেজক বাক্যসকল দ্বারা উাহার্দিগকে সংস্কগ ভাষা পাঠে প্রবৃত্ত 
কবিতেন। তাহার এই সমস্ত কথা ভবিষ্থাদ্বাণী বলির! মনে হয়। 
একদিন স্বামীঞ্ধি এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাপা করিলেন, আলওয়ার ব!জ- 
ধানীতে কোন সাধু আছেন কি না। ঠিনি কহিলেন যে, একজন নিষ্ঠ।বান্‌ 
্রক্মচাণী অনত্তিদূরে আছেন । স্বামীন্সি কহিলেন, “ভবে আমাকে দেণ।নে 
নিয়ে চল, তার দর্শন করিরে 6৫91৮ ছুই জনে মেই ত্রন্মগাপীর আশ্রমে 
গমন করিলেন । স্বামীঙ্জি তাহার নিকট যাইরা গ্রণ।ম কর্িয়া উপবেশন 
করিলে ব্র্গগারী কহিতে লাগিলেন? “কই গেরুয়। পর্েছিস কেন? আমি 
গেরুয়াশরা সন্ন্যাসীদের দুচক্ষে দেখতে পারিনি.” এই বলিয়া সগা।সী কুলে 
অজন্ন গালি বর্ষণ করিমা তত্পরে আবার স্|মীজিকে কহিলেন, “আচ্ছা! তা 
হোগ্‌ তুই কিছু খাবি? আমার তোর ওপোর তেমন রাগ নেই)» 
স্বামীজি করক্ষোড়ে কহিলেন, “আজ্ঞে এই মাত্র ভিক্ষা করে ভা।স্ছি 
এখন আর কিছু আহাবের আবগ্তক নাই। আপনি এনুগ্র করে কিছু তন্ব 
কথ। বলুন, আমি শুনি” . 
ব্রহ্মচারী ঠাঝুর বিষম ক্রোধ প্রকাশ পূর্ক কহিলেন, “তবে য। দুর হ, 
কিছু থাবিনি তদূর হ।” স্বামীজি পুনরায় প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন । 
যে ব্যক্তি তাহাকে সাধু দর্শন করাইতে লইয়। গিরাছিলেনঃ তিনি স্বামীর 
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হয়ত তাহার প্রতি অতান্ত অসন্তইট হইয়া থাকিবেন। কিন্তু এই ব্যাপারে 
স্বামীজির অসস্তোষেদ পরিবর্তে বরং এত আমো৭ধ বোধ হইয়াছিল যে, তাহার 
অত্যন্ত হাসি পাইয়াছিল। যাহা হউক, বতঞ্ষণ ব্রহ্মচারী ঠাকুরের নিকট 
ছিলেন ততক্ষণ জতি কষ্টে ভচ্চ হাস্য সন্বরূণ করিয়াছিলেন, ব্লাস্তায় থানিক 
দুর আপিয়া অ।র থাকিতে পারিগেন না, এমন হাসিয়া উঠিলেন যে, তাহার 
সহ৮পটী হাপির কারণ |কছুমাঝ্র অনুধাধন করিতে না পারিয়াও সেহ প্রোতে 
পাড়! হানতে লাশিণেন। পরে অ।৫ও কিছুদৃরে আলিয়। শ্বামীজি বলয়! 
উঠিতপিন, “মাস্ছা সাধু দেখালে ব।বা,াক শালাশাপার চোট রে বাবা 1” এই 
বালর। পুনরায় হাস্ত করিতে লাগিলেন এবং সেই ব্র্ষগারীর মত নকল করিয়] 
অ।পনি। হ।সিতে লামিলেন ও ত।হার সপ্ীতাকেও ততোধিক হাসাইতে 
লাগলেন। 

তাহার অধাম দশ্বরপ্রেণ। অপর অবিচ্ছিন্ন আনন্দ এবং সকলের প্রতি 
অগাধ ভালবাপা সকপকেই মুগ্ধ করিল। যে সকণ লোক তাহার নিকট প্রতি 
[দন আদিতেন, তাহ।দের মধ্যে যি একাদন একজন অন্থপস্থিত হহুতেন ত 
স্বমমাজি তাহা ঞন্ত ত|[খয়। আছর হহতেন। €স কেন আইসে নাই, তাহার 
ত €কান বিপদ হর নাহ? এহপপ [চগ্ঠায় তাহাকে কাতর করিত। 
কাহা4ও দ্বারা সেই ব্যাক্তপ প্রকৃত সন্ধান লইযা তবে নিশ্চিন্ত হইতেন। 
একদিন একটা দরিদ্র ব্র।ঙ্গণবাণক তথ।য় অ।সিরা উপশ্থিত। তাহাৰ 
উপনয়নের বয়স প্রায় পর হইয়া শিকাছে। অন্মন্ধ।নে নিলেন, পেটে 
অঃই জুটে না, তা উপনয়ন সংস্কার কিরূপে হইবে! স্বাশীর্জর আর অগ্ত 
চিন্ত। নাই, যিনি তাহার নিকট আগমন করেন, ত!হাকেই বলেন, “আমার 
একটী ভিক্ষা আছে।” তৎপরে সেই ব্রাহ্ষণবালকেন সমস্ত বৃত্তাশ্ড কহিয়। 
যাহাতে সকলে একটা চা।দা তুলিয়া তাহার ডপনয়ন দেওয়ীইতে পারেন, 
তাহার প্রস্তাব কথিলেন। একদিন সনে উপস্থিত হইণে কহিলেন, “দেখুন, 
গৃহস্থ বলেই এইটা আপনাদের বিশে কর্তব্য কম্ম। টা করে ছেলেটার 
পেতে দিন ব্রাঙ্গণের ছেশে মুখ হয়ে বেড়ায় সেট। তাল নয়। যদি 
বিদ্য।শিক্ষারও কিছু বন্দোবস্ত করে দেন ৩ বড় ভাপ হয়।” এই ঘটনার 
কিছু পরেই স্বামীজ্জি আলওয়ার পরিত্যাগ করিয়া যান কিন্তু এক মান পরে 
আবু পর্বত হইতে আজওয়ারে তাহ।র বন্ধুবগেধ মধ্যে কোন ব্যক্তিকে থে 
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প্রথম পদ্ধ লিখেন তাহ! পড়িল দেখা যায়, তিনি উক্ত ত্রাঙ্গণ বাঁলকটান্ত 
কথা ভুলেন নাই & উক্ত পত্রটীর ক্রিধংশের বঙ্গ (মুবাদ দেয়া খেল। 

মাউণ্ট আবু 
প্ব্স! ৩*শে এপ্রেল, ১৮৯১ | 

আশা করি তোমরা আলওমারে সুস্থ আছ। এই আবু স্থানটা অতি 
সুজ, তবে এপানকার পানীয় জল অত্যপ্ত থারাপ। আমি টাকেণার 
ক্াপিবের (ভন০০198৮07) গ্রধান কেবাণী ঈধুক্ত মুবজীলালের বাসায় 
আছি। ইনি তোম:তের ডাক্তার বাবুক একজন বিশেষ বন্ধু, আর সেই 
জন্স ইনি আমারে এত আদর যত্র করে বপেখেছেন । ডাক্তার বাবুকে একথা 
জানাবে আর জাযাণ সহশ্রাধিক সম্ভষণ ও আশীনাদ দিবে। তোমাদের 
ড!ক্তার বাবু ষণাণই একক্ন উংকৃষ্ট ভদ্রলোক । 

“সই ব্রাঙ্গণ পালকের উপনয়ন দিয়েছ? তুমি সংস্কত পড়ছ? কেমন, 
কততুব পড়া হল? তোধ হয় এহপিনে প্রথন তাগ শেব হয়েছে? তোমার 
ভ্রাতৃত্য় কেমন আছে? নিধ়শিত তাবে নিষ্ঠার সহিত শিবপূজা কচ্চত? 
নাকরত করবার চেষ্টাকর। প্রথমে খবরের রাজ্য অন্বেষণ কর, আর 
যাহা কিছু আবশ্তক ৫ঠানার সব আরিপে। অগ্রে ঈশ্বর লাভের চেষ্টা কর 
উপরঞ্ণ ধন মান পাইবে । * * 

“বৎস, ধর্ম নতমতান্তরে নতে, ধর্ম আনুষ্ঠঠনে। সৎ হওনা ও মণ কর্ম 
করা--এ ছাড়। ধর্ম বল্তে আর কিছুই বুলায় না। যিন কেবল হে প্রত 
হে প্রভু বশিত্বা চীৎকার করেন, তাহাকে প্রকৃত ধার্মিক বলা বায় না-_ 
ধিশি সেই পরুম পিতার আদেশ পালন করেন, তিনিই ঘথার্থ ধান্দ্িক। 

“তোমরা আলোয়ারী যুখকদলটী বেশ । আশ। করি, তোমরা অচিরেই 
সমাজের ভূষণ হ্বক্ূপ এবং যে দেশে তোমরা জমিয়াছ।) তাহার গক্ষে এক 
নছা। কল্য।৭ স্বরূপ হইবে। * ইতি 

তোমাদেরই 
বিবেকানন্দ 1” 
স্বামীি এই পত্ডে এ্রত্যেকেক্জ নাম করিয়া কে “কেন আতেন এবং কি 
গ্রকার পার্থিব ও আধ্যাত্মিক উন্নতি করিতেছেন জিজ্ঞাস করিয়াছেন । 
কিন্ত সকলের অগ্রে সেই দরিগ্র ব্রাহ্ষণবাঁলকের উপনয়ন হইসাছে কিনা 
ত)হ! জিজ্ঞা.॥ করিয়ছেন। 
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আলওয়ারে প্রায় ছুই মাস অবস্থিতি করিয়াছেন আর এখানে থাকিবেন 
ন1। ইহা শুনিয়া তাহাধ জনৈক মন্ত্রশিষ্য তাহাকে আপন আলয়ে ভিক্ষা 
করিবার নিমন্ত্রণ করিলেন । স্বামীক্জি তাহার বাটা যাইয়া উপস্থিত হইলেন, 
শিষ্প তথন স্নান করিতেছিলেন। স্বামীপ্রি উপবিষ্ট হইলে শিষ্য প্রশ্ন করি- 
লেন, “বাবাজি, তেল মাথায় কি কোন উপকার আছে ?” 

স্বামীদ্ধি কহিলেন, "আছে বৈকি। এক ছটাক তেল ভাল করে নাথলে, 
এক পোয়া ঘি খাওয়ার কাজ করে।” 

আহারাদির পর নান কথাএ্রসঙ্গে শিষ্ত প্রশ্ন করিলেন, "স্বামীজি 
মহারাজ। আপনি বশেন, চরিত্রের দিকে আমাদের বিশেষ নজর রাখ! চাই-_ 
সত্যনিষ্ঠ, সরল (517)6৪7) পবে(পক্ারী, কর্মঠ, আর অসীম সাহসী হওয় 
চাই; এসব ন!। থাকলে গৃহস্থ শ্বধন্থ করতে পাবে শা. চিত্তস্ুদ্ধি হয় ন]। 
কিন্ত চাকরী করা তদ্রাসত্ব, তাতে এসব ভাব আসে না দেখছি । তাই 
তাধিঃ আমাদের ত অথোপার্জন করতে হবে, নইলে নিষ্কায কার্ধ্যের অনুষ্ঠান 
কেমন করে করব? আঙ্গকালকার বাবসা ষে ব্রকম হয়ে দাড়িয়েছে এতে 
ত অনেক মাচকোফেত্র আছে। আমার মনে হয়, এতে অনেক অর্থের 
আবশুক, তারপর মরলতা থকে না। তা মহার[জ, কোন্‌ কাজ করলে সৰ 
দিক বজায় থাকে ?” 

হ্বামীঞি উত্তর করিলেন, ণ্বেখে এ লিষয় আমিও অনেক তেবেছি। 
কিন্তু দেখতে পাই চরিত্র বঙ্জায় ল্লেখে অর্থ উপাজ্জন করতে কেউ বড় চায় না, 
এ বিষয়ট। নিয়ে কেউ তাবে ন1, কারুর মনে একট। সমন্ত। ওঠেনা, আমাদের 
শিক্ষা দোবেই এটা! দাড়িঘেছে। যাহক আমি ত ভেবে চিত্তে চাষবাস 
করাটা বড়ই ভাল মনে করিছি। চাষ বাসের কথা বল্লেই এখন মনে হয়, 
তবে লেখা পড়। কেন শিখলাম? চাঁষ বাসের কথ বল্লেই প্রথমেই মনে হয়, 
দেশশুদ্ধ লোককে ।কি আবার চাবা হয়ে ধাড়।তে হবে? দেশশুদ্ধ লোক 
ত চাষ আছেই, তাই না আমাদের এত দুর্গতি। ত। নয়, মহাভারত পড়ে 
দেখ । জনক খধি এক হাতে লাঙ্গল দিচ্ছেন আর এক হাতে বেদ অধ্যন্নন 
করছেন । * আমাদের দেশে খবিরা সকলেই এ কাঙ্জ করেছেন। আবার 
অ.জকাল দেখ, আমেরিক। চবধধম করেই এত বড় হয়েছে । নেহাত 
চাষাড়ে বুদ্ধিতে চাধবাঁম নয়, বিদ্বান বুক্িখ(নের বুদ্ধিতে করতে হতে। 


গল্লীগ্রামের ছেলের! ছুপাতা ইংরেজি পড়ে লহরে পালিয়ে আসে । গ্রামে 
তু 
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হয়ত অনেক জায়গা! জমী আছে, তাতে তাদের পেট ভরে না, মনের তৃপ্তি 
হয় না। সুরে হতে হবে, চাকরী করতে হবে। অন্যান্ত জাতের মত আমা- 
দেখু হিন্দু জ্রাতট। ত বেড়ে উঠতে পারছে না ! আমাদের মৃত্যুসংব্যা এত বেশী 
ঘে, যি এ রকম তাবে জন্ম মুত্যু চলতে থাকে, তাহলে ত আমরা মরতে 
বসেছি । এর একটা কারণ, উৎপন্ন ঠিক পরিমাণে হচ্ছে না, সহরে বাস 
করার বঝৌক বেশী,আর একটু পড়া শুন করেই চাবার ছেলে শ্বধর্্ম ত্যাগ করে 
গোবার গোলামী কৰুতে দৌড়ায়। পল্লীগ্রাষে বাস করলে পরমায়ু বাড়ে, 
রোগ ত প্রায় হয়না । ছোট খাট খারাপ গ্রাযগুল ভাল হয়ে ওঠে, লেখা- 
পড়া জানা লোকে পল্লীগ্রামে বাস করলে, আবু চাধবাসটা বিজ্ঞানসাহাষ্যে 
করলে উৎপন বেশী হয়, চাঁধাদের চোঁক খুলে যায়, তাদেরও একটু আধটু 
বুদ্ধি খোলে, লেখাপড়া করতে ইচ্ছে হয়, আর যেট। আমাদের দেশে সর্বা- 
পেক্ষা বেশী আবশ্বক তাও হয়।» 

শিষ্ঠ তাঞহসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, “সেট! কি স্বামীজি 1” 

স্বাধীজি আবার বলিচ্চে লাগিলেন, *এই ছোট জাতে আর বড় জাতের 
মাধ্য একটা তাই তাই তাবে যেশামিশি হয়, যদি তোমাদের মত্ত লোকের! 
কিছু লেখা পড়া শিখে পল্লীগ্রামে থেকে চাষবাস করে, আর চাষা লোকদের 
সাঙ্গে আপনার মত ব্যবহার ' করে, ঘ্বণা না করে, ত দেখবে তারা এতই 
বশীভূত হয়ে পড়বে যে তোমার জন্তে জান দিতে প্রত্তত হবে। যেট! 
আমাদের এখন অত্যালশ্ীক, জনসাধারণকে শিক্ষা (11855 ০0০86192 ) 
ছোট জাতেব মধ্যে ধর্মের উচ্চ উচ্চতাব পেওয়া, পরস্পর সহানুভূতি ভাল- 
বাসা উপকার করতে শেপান, তাহাও অতি তল্প আয়াসেহ গরস্ত হবে 1” 

শিষ্য আবার প্রশ্থ করিলেন, “৫স কেমন করে হবে?” 

ন্বামীজ্ি বলিলেন, পকেন, দেখ না পল্লীগ্রামে ছোট জাতের সঙ্গে একটু 
মেনামিশী করলে তাগা কেমন আগ্রহে র সহিত ভদ্রলোকের সঙ্গ করতে চায়। 
জ্ঞানপিপালা ধে* সকল মানুষের ভেতর রয়েছে । তাই না তারা একদন 
ভদ্রলোক পেলে তারে ঘিরে বসে, আর তার কথ! গিল্তে থাকে । তারা 
সেই স্থধোগে ঘদি নিক্গের বাড়ীতে এ রফম তাদের সব গড় করে দন্ধ্যার 
ষমন্ধ গরচ্ছলে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। ত রাজনৈতিক আন্দোলন করে 
হাপ্ছাঁর বৎসরে য! না করতে পারা যাবে, তার শত গুণ বেশী ফল দশ্খ বসকে 


কয় পড়বে ।” 
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শিষ্য ক্ষণেক চিস্কা করিয়া পুনবাপ জিজ্ঞাপা করিলেন, “ভা শাখা, 
এরকম লোকেরও ত অনেক দরকার তাহলে 1” 

স্বামীজি কিলেন, “লোক ত অনেকই মাছে-_কেবল শিক্ষিত লোকদের 
মাথার ভেতর এইটে টুকিয়ে দেওয়া চাই? কেবল থববের কাগজে রা্সনৈতি ক 
হুজুক মাচালে কিতা হয়? ধার! তই আন্দোলনই তেধল করেন, তাদের 
এই সমগ্ত জানা৭ চাই আর যুবা সম্প্রদায়কে এটুকু বুলিয়ে দেওয়! চাই, 
আর ভারা যাতে এরূপ কার্ধয করে তারক্ষিকির করা চাই, নইলে একটা 
আন্দোলনের সময্ঘ এপ ত দশ কথা বক্ুন্থ। ঝাড়লুম তার পর যা হয় ৯বে, 
আমিত বাহবা নিয়ে এলুম, তা তলে কি কোন উন্নতি হয়? তার পর 
উহাদের মধো এক মাধজনকে উ রকমে ক্ার্যাওড গারস্ত করে দেখান চই।! 
779০0০10 যে বড়? দরকার। পেষ্টটে “য এ দেশে নেই কেবল আন্দোপানে 
ষে সেট। মাপবার উপায় নেই । লোকে কান দেখে কাজ করতে শেখে. না, 
কেবল কথায় কাজ করতে শেখে? ঘযেকেধল কথায় কাজ করাতে চায়, 
ঘেত গোলামের গপর গোলাম বানাতে চাষ । যেষে রকমশিক্ষা্দিতে চায় 
তার সেই রকম কাজ করে দেখাতে হয়, তবে লোকে শেখে; এই হচ্ছে 
জগতের [নয়ম।” 

ণিষ্য বালশেন, “ঠিক মহারাজ, তাই এদেশের লোকে বক্তৃতা শুনে 
শুনে কেখল বক্তা দিতেই শিখেছে; কেননা রাজজটৈতি ক আন্দোলনে 
কেবল মাত্র কান্প হচ্ছে বক্তত! ঝাড়া মার কাগজ লেখা; গার কিছুই 
লয়।” 

শিষা কিছু চিস্তা করিয়া আবার কভিলেন, “আমি তোবে দেখছি, চাকরী 
নিয়ে মগা অন্থায় করেছি। সময়ে সময়ে বড়ঈ ভূল করেছি বলে কট হয়।” 

্বামীজি কহিলেন, “দেখ, ক্গীবনসংগ্রামে যে হেরে যায়, সেই পেছন 
পিকে তাকায় । পেছন দ্রিকে তাকালে কি হবে, কেবল সামনের কিছু 
দঃ হবে না। তাই ক্রমাগত সাম্নে নজর রাখ ঢাই, ক্রমাগত এগিয় 
যাবার চেষ্টা করা চাই। যদি একজন একটা পাপ করে থাকে, তা তাই 
ভেবে কাদদে কি ভাল তবে 1 তাকে ভাল কাধোর অনুষ্ঠান করতে হবে। 
হার ত আডেই, যা হার নেই ভাপ্র কোন শিক্ষা্ড নেই, তাই হারটা 
একেবারে মিক্ষল না ভেখে তাতে যেটুকু শিক্ষা আসে, সেই টুকু লিয়ে 
এগিয়ে যেতে হয়। আর ভেবে চিগ্কে বেশ বুঝে সুঙ্ধে যে কাজটা! ভাগ 
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বলে বিশ্বাস হবে, তার সাধনের জন্ঠ প্রাণপণ করে দেই কার্ষ্যে লেগে যেতে 
হয়। আবার দেই কার্ধা করতে গিয়ে প্রথমেই যদি একট] আদট। জোর 
থাকা খাওয়া যায় ত হেরে পালিয়ে আসা বড়ই দোষ, যহা! পাপ । আবার, 
ছরবারও যদি তাতে হার হয়, যর্দি তাতে সর্ধবস্বাস্ত হয়ে শেষে প্রাণ যায়, 
তাও ভাল। এই পণ করে কার্যে নামতে হয়, তবে তার কার্ধ্য সিদ্ধ হয়।” 

পরদিন ১৮শে মার্চ স্বামীলি আালওয়ার হইতে বিদায় লইলেন। তাহার 
বদ্ধগণ অনেকেই শতি কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিলেন। ছয় সাত ঘণ্ট। রথযাত্রা 
করিরা আট নয় ক্রোশদুরে পাগুপোল নানক স্থানে উপস্থিত হইলেন । 
এখানে হন্থমানজির এক গ্রাসিদ্ধ মন্দির আছে, তথান্ন প্রতি বৎসর হগ্ুমান- 
পির একটী বৃহৎ মেলা চইযা থাকে । হম্ুমানজির দর্শন করিয়া! সেই রাত্রি 
সেই ম্ন্দিরেই আনস্থিতি করিলেন । পর্দিন প্রত্যুষে স্বামীজি পদত্রজে 
চলিলেন । পথ অতিশয় ছুর্দন, চতুর্দিকে পৰ্বতশ্রেণী এবং শ্বাপদ সঙ্কল বন, 
সঙ্গে ছট চারি জন আলওয়ারনিবাসী বন্ধু শ্রেচ্ছায় স্বামীঞ্জির সছিত কিছুদুব 
পর্যান্ত পরিভ্রযণার্থ গমন করিতেছেন । স্বামীর্জি চলিঙে চজিঠে কখন গান 
করিতেছেন কখন বা গল্প বলিয়া সকলের উচ্চ হান্সে বন প্রতিধবনিত 
করিতেছেন। এইরূপ ষোল মাইল গমন করিয়া টাভলায় নীলক্ঠ মহা, 
দেবের মন্দিরে উপস্থিত্ত হইচলেন ও দর্শনদি করিয়া সেঈ রারি তথায় ঘাপন 
করিলেন। পরদিণ প্রভাতে চলিতে আরস্ত করিয়া! নয় ক্রোশ দুরে নারায়- 
শীতে এক দ্বেশীস্থানে উপস্থিত হইলেন । এখানে প্রতি বৎসর একটা স্ুুবৃহৎ 
যেল! হইয়া থকে এণং রাজপূতানাপ অনেক দুর ঢূবাস্থরের লোকে আপিয়। 
এই জাগ্রত দেবীর পুজা করিয়া! থাকেন। পর দিন আারও সাত আট কোশ 
চলিয়া বস্ওয়! রেল স্টেশনে পৌছিলেন এবং তথা হইতে রেলে অয়পুর 
গমন করিলেন। আলওয়ারের পৃর্বোক্ত শিষ্যটী তাহার জন্ত বান্দিকুঈতে 
অপেক্ষা করিতেছিলেন । টেন তথায় আদিলে তিনি স্বামীদির গাড়ীতে 
উঠিলেন এবং জয়পুরে গমন করিয়া অগ্রে স্বামীকে অনেক বুঝাইয়। তাহার 
এ্রকথানি ফটে! তুলাইয়া লইলেন। 


সংক্ষিপ্ত সমালোচনা । 


মেখ-দুত। ( পদ্যান্থবাদ ) শ্রীসতীশচন্ত্র রায় এম এ আনুদিত | 

হ*নং কর্ণওয়ালিস ই্রাট,কলিকাতা, মজুমদার লাইব্রেরি হইতে প্রকাশিত 1 
মূল্য ।* আন! । 

মহাকবি কালিদাসের অমর লেখনী প্রশ্থত মেঘদুতখানিকে বাঙ্গালা পদ্যে 
অক্ষরে অক্ষরে অনুবাদ করিয়া সতীশ বাবু বাঙ্গালী পাঠকের বিশেষ কৃতজ্তা- 
ভাজন হইয়াছেন ॥ আমরা সংস্কতের সহিত মিলাইয়া দেখিয়াছি। অনুবাদ 
অবিকল হইয়াছে । ফুটনোটগুলিও বেশ হইয়াছে । তবে আমাদের বিবে- 
চনায় ষদি ফুটনোটের সংখা! কিছু অধিক হইত, তাশা হইলে বাঙ্গালী 
পাঠকের বুঝিবার পক্ষে আরও সহজ হইত । যাহা! হউক, মহাঁকবির কাব্য" 
রস আম্বদন করিতে ধাহাদের অভিলাষ, তীহারা এই পুম্তকথানিতে বিশেক 
সাহাধ্য পাইবেন। 


স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎমব। 


বিগত ৬ই জানুয়ারি তারিখে (পৌষ কৃষ্ণা সপ্তমী) স্বামী বিবেকানন্দের 
জন্মতিথি উপলক্ষে বেলুড় মঠে স্বামীজির গুরুতাই এবং শিষাপ্রশিষ্ঠগণ 
বিশেষ ভাবে পুঙ্গা হোম বেদপাঠার্দি করেন। ১৩ই সাধারণের জন্য উৎসব 
হয়। একটা কুটীরে স্বামীির একখানি মনোহর তৈলচিত্র লতাপাতাফুল 
প্রস্ভৃতির ছ্বারা সজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছিল । দর্শকগণ সকলেই আগ্রাহ- 
সহকারে সেই তেজোময় অথচ মধুরদর্শন মূর্তি দেখিয়া যেন স্বামীজির সাক্ষাৎ 
ঘর্শন করিয়। কৃতার্থ হইতে লাখিলেন। স্বামীজি যে ঘরে থাকিতেন, তাহার 
মহাসমাধির পর সেই ঘর আর ব্াবহার হয়না । যেখালে যে প্িনিকটা 
ছিল, ঠিক সেই ভাবে সেই প্রিনিষটা রাখা রহিয়াছে । প্র ঘরটীও জতি 
স্বন্দরভাবে সঙ্জিত হইয়াছিল। দর্শকগণ এখানেও আসিয়া এই স্বানকে 
তীর্থজ্ঞানে দরশন্ত করিতে লাগিলেন । শ্ীশরচ্চন্্র চক্রবর্তী বি এ নামক শ্বাধী- 
জির জনৈক গৃঠী* শিল্প স্বরচিত স্বামীজ্ির মহিমা 'গ্রুকাশখক একটা ম্তব পাঠ 
করিয়া বৃহদারণ্যক উপলিবদ হইতে বাঁজ্ঞবন্ধ্-মৈত্রেয়ী-সংবাদ পাঠ করিয়া 
ব্যাধ্যা করিয়াছিশেন। যাজ্বন্ধ্য খাবি সন্যাসী হইবেন সংকল্প করিয়া নি 
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স্পা 


পত্রী মৈত্রেমী ও কাঁভাযনীর মাধা নিক্গ সম্প্ত বিভাগ করিশা দিতে দাত 
তইলে টশবেয়ী ্গিজ্ঞাসিলেন, ধনসম্পত্তি দ্বাবা অমূ তব লাতপ স্াশা প্গান্ছ 
আছে কিনা। মান্চলন্কা কহিলেন, ধনসম্পন্তি লাত হটলে ধনবান্‌ বটি- 
গণের হাব সে স্বচ্ছনে থাকিতে পাবা যায, কিন্ত উহ দ্বাবা অমৃত্বের 
কিছুমাত্র আশা লাই। তখন মৈরেয়ী কিলেন, ধনের দ্বারা যখন অমৃতত্ব 
লাভের আশাঃনাই, তখন সেই ধন লইয়া! আমার কিতইবে? তখন খাষি 
মহোৎসাহের সহিত পত্রীকে কশিতে লাগিলেন, __অবে, পতিব জন্য পর্তি 
লোকের প্রিল হয় নাঃ আত্মার ক্ষন্থাই প্রিদ ত্টযা থাক, পত্রীর জন্য পতৃশী 
কাহারও প্রি হয় না, জজ্মাব জগ্ত্ট প্রিয় হইয়া] থ্রাক্ষে। কোন জিনিষ 
তাহার জন্য প্রিয় হঘ না, আত্মার জন্যই প্রি হইয়া থাকে _ কাত.গব চাঁত।র 








সম্বন্ধে শুনিতে হইবে, মমন করতে হইলে, উহার ধ্যান করিতে হইলে, 
আত্মাকে সাক্ষাৎকার করিতে হইবে । 

একটন্ধপ নান। উপায়ে খধি বাক্তবন্টা প্ীকে বঙ্ধজ্জানেক উপদেশ 
দিয়াছিলেন। 

পাঠ সমাপ হইলে রামকুপ্পুবনিৰাসী বিখ্যাত গায়ক স্ত্রী কজকুমাব ল্দ 
ও বৃন্দাবন হইতে আগত জনৈক শৈষ্ন বঙ্গচারী ভগদ্িষময়ক স্ললিত সঙ্গীত 
, দ্বারা আগন্তকরন্দের চিত্রলিনোদূন করেন । পরিশেষে এই দি/নর প্রধান 
কার্ষ্য দরিদ্রসেলা আরম্ত হইল । প্রায় সার্দদ্বিসতস্র দরিদ্র নালাঁঘণের সগাগম 
হয়। কলিকাতা ও সগ্িকটস্ত রামকুঞ্ ও পিবেকাননা সসিতিসমূক্ষের সত্যরন্ন 
এবং অন্যান্ত অনেকে এই সেবাক্ষাধ্্যে যোগদান করিষা আপনাদ্দিকে কৃতার্থ 
জ্ঞান করিয়াছিলেন। সর্বসাঁধারণকে গ্রসাদ বিতরণ করা হয়। 

বামন মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রেও এ দিন আ্ল্স বিল্ উৎসব হইয়াছিল । 
মুবশিদাপাদ) কাশী, মান্দ্রাঙগ ও বাঙ্গলোর হইতে আমরা উত্সবের সংবাদ 
পাইয়াছি। 

কাশী রামকৃষ্ণ জছ্বৈতাশ্রমে স্বামীজির জন্মৃতিথি পুজা তে।গরাগাদি.এসং 
তাহার রচিত কয়েকটী সঙ্গীত গীত হয পরে তক্তগণ ও নিমন্ত্রিত তদ্রলোক- 
গণকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। গত ১৩ই জানুয়ারি ত্র উপলক্ষে প্রান 
৩** দরিদ্র ব/ক্তিকে তোজন করাইয়া তাহাদিগকে পয়সা! বিতরণ করা হয়। 


১৫ই মাঘ, ১৩১৩)] স্বামী বিবেকানন্দের জম্মৌোৎসব | €£ 





মান্্রাজেও জন্মতিথিপৃজ, তজ্জগণকে প্রসাদ বিতরণ ও স্বামী বিমলানন্দ 
কর্তৃক 'স্থামীজি সম্বন্ধে আমার ধারণা? সম্বন্ধীয় বক্তৃতা হয়। উৎসবের দিবস 
প্রায় ২৫** দরব্রিদ্রসেবা করা হয়। 


শ, পট 


বাঙ্গালোর মঠে নিয়লিখিত ভাবে উংসবকাণ্য নির্াহ হয়, 

১। নগর কীর্ঁন_-প্রাতে ৮ হইতে ১০টা। 

হ। দরিদ্রভোঞ্জন--১১টা হইতে ১টা। 

৩। সংস্কৃত কণেজ হলে সঙ্গীত--৪টা হইতে ভ্টা। 

৪। প্রীচামপাঁজেন্ত্র সংস্ক'ত কলেন্ে স্ামী বিবেকানন্দের শ্রীবন ও কার্ধা 
সর্ন্ধে বক্তৃতা । (মশভাপতি-সার পি, এন, কৃষ্ঃমূর্তি কে, সি, আই, ই) 


বিগত ২০শে জানুয়ারি কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতি স্বামীজির জন্মেৎ- 
সন উপলক্ষে বেলুড় মঠে এক সতা আহ্বান করেন। প্রায় দ্বিশত যুবক- 
বুন্দের সমাগম হয়। নিয়লিখিত তাবে কার্ধা নির্বাহ হয়। স্বামী শুদ্ধানন্দ 
সভাপতি ছিলেন। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী মিত্র স্বামীজির আবিাব বিষয়ক 
তিনটা সঙ্গীত করেন । শ্রীমান্‌ হেমাংশু শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় স্বামীঞ্জির “সখাবু 
প্রতি' নামক বাঙ্গালা কবিতা ও শ্রীমান্‌ অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 202915 
110025163? নামক স্বামীজর একটী ইংরাজী কবিত্তা আবৃত্তি করেন। 
আর শ্রীমান্‌ স্ুশীলচন্ত্র সরকার স্বামীজ্র *প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, গ্রন্থ হইনি " 
কিয়দংশ পাঠ করিলেন। দমিতির সম্পাদক ডাঃ জ্ঞানেন্ত্রনাথ কাঞ্ধিলাল, 
সমিতির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছু পলিলে শ্রীযান্‌ অমরেন্দত্রনাথ সমিতির কার্য্য- 
বিবরণী পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীমান্‌ কিরণচন্দ্র দত্ত শ্রীযুক্ত গিসীশচন্ত্র ঘোষ 
রচিত “স্বামীজি ও বঙ্গীয় যুবকগণ” নামক একটী সুললিত প্রবন্ধ পাঠ 
করেন । আগামী ১লা ফাল্গুনের উদ্বোধনে উহা! প্রকাশিত হইবে। সভাপতি 
মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত বক্তান্তে স্বামী লারদানন্দ সমাগত ব্যক্তিগণের কয়েকটী 
প্রশ্নের উত্তর দেন। পরে প্রসাদ [৭৩৭৩ হইয়া সত। তন্ন হয়। 


রামক্ক্চ মিশন হুভিক্ষমোচন কার্য | 


ভাক্বমণ্ড হারবারে ছুর্ভিক্ষমৌচন কাধা কিরুূপে নির্বাহ হয়, তৎসন্বস্ধে 
আমরা এই পত্র পাইয়াছি --"এ অঞ্চলের স্ত্রী পুকষে ধান তানিয়া থাকে। 


৬ উদ্বোধন | [নম--২য় সংখ্যা। 


এখানকার ধানচালের ব্যবসাই প্রধান জানিবেন। মাছের ব্যবসাও আছে। 
পৃর্ববাধ আমরা যে সকণ গ্রামে পাহাব্য করিয়াছিলাম, সেই সকল গ্রাষের 
অবস্থা এখন অনেকটা ভাল; সকলেই ভানাকুট। করিয়া! একরকমে চালাইতেছে। 
পুরুষেবাও কন্ম করিতেছে । এইবারে যে সকল গ্রামের বিধবাদের সাহায্য 
করিতেছি, তাহাদের ভানাকুটা বা মাছধর) কোনরূপ কর্মটই নাই। বাদায় 
তেমন মাছওটুনাই, মাঠে ধাঁনও তেমন নাই। যাঁহদের কোন সম্বগ নাই, 
তাহাদের *অপরেও বিশ্বাস করিয়া ধান ভাঁনতে অর্থ বা ধান দিতে পারে 
না; সুতরাং তাহাক্দরএচিরছুঃখ অনিবার্য পৃব্বে অনেকবার জানাইয়াছি 
যে, এদেশে মোট বিধবার সংখ্যা অনেক বেশী--কলেরাই ইহার এক. 
মাত্র কারণ? ৩1৪ বসব মড়কও বেশী । অনাহাবের পর নূতন অন্ন আহারই' 
কলেরার প্রধান কারণ । এ বৎসরও কলেবার প্রকোপ দেখ! গিয়াছে । এবার 
আর অভাবগ্রন্তদিগকে দৈনিক এক পোয়া হিসাবে চাউল দেওয়া যাইতেছে 
না। কারণ, পুনরায় ধান হওয়া পর্যযস্ত বরাবর সাহাধা করা আমাদের 
পক্ষে অসম্ভব। সকল বিধবাকেই সাহাযা করাও কম অর্থের কাজ নয়। 
জুতরাং যে সকল বিধবার ৩৪টী বা ততোধিক নাবালক ছেলে আছে, 
তাহাদের স্থায়ী সাহায্যের ব্যবস্থা কলা যাইতেছে । যথা--ধান তানিয়া 
কারবার করিয়া যাহাতে কোনবূগে থ[ইতে পায়, এহ কারণে ধাগ্ত ক্রয়ের 
টার্ফী প্র্ূপ পরিবারগণের মধ্যে কাহারও টেকি না থাকিলে 
 খুখরকর্টী টেকির জন্ত ২1৩ টাকা এককালীন, দানের ব্যবস্থা কর! যাইতেছে । 
উহ্ছাদের মধ্যে বাহার। নিরাশ্রয় বা বাহার ঘরের চাল নাই, তাহাদের 
শ্বরের জন্য ২৪ টাকা এবং বস্ত্রাভাব ও শধ্যাভাব দেগিলে বস্ত্র ও কম্বল দেওয়া 
হইতেছে।১ ইত্যা্দি। 
কামারথালে টট্টগ্রাথ হইতে এক গাড়ী (১৩৫ বস্তা অর্থাৎ ২** মন) 
চাউল কিনিয়া পাঠান হইয়াছে। তথায়ও সাহ।য্য আরশ হইয়াছে। বিশৈষ 
বিবরণ পশ্চাৎ প্রকাশিত হইবে। 
ববামক্ষ্কমিশন দুর্ভিক্ষকণ্ডে এক্ষণে অর্থের অত্যন্তাভাব। পাঠকবর্গের 
কাহার€ সাহায্য করিতে ইচ্ছ হইলে স্বামী বন্ধানন্দ, প্রেসিডেন্ট, মঠ, বেলুড় 
পোঃ (হাওড়া ) অথব! কার্য্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন, বাগবাজার পো$ঃ (কলিকাতা) 
ঠিকানা অর্থসাহায্য পাঠাইবেন। 


উীল্লাহক্রুল্ম৪ ভ্দীলল্ী £ 


( জগুকুদাস বন্বণু। ) 


গোবিন্দ নামে একটি বালক, নিবাস পবাহনগন্ত, জাতিতে তেশি। 
বামকঞবেবের নিকট পরার আশিঙেন এবং গাহার সহিত ঈখনু প্রসঙ্গ পরি 
তেন) বামক্ষঞ্খদেল ষতঙণ শগবতকথা কহিতেগঃ গোটিন্দ পুণকিত হইছ। 
শুনিতেন ও অবিপল আনন্দাশ্র বর্ষণ *রিতহন। এই বাশককে রামকঞদেৰ 
অত্যন্ত ভালবাপিতেন। এক গিএস খোবিন্ক কহিলেন, “আমার একটা 
শন্ধু আপনার কাছে আপতে চার । সে লড় ভাল ছেপে । হাকে আনব কি?) 
রামকঞ্চদেব অন্থমাত দিলে মোধিন্দ ভাহাব বন্ধু শোপালকে লইয়া আইপেন। 
ঈশ্বরীয় কথ! শুনিলে গোণালেব ভাব হইত, এবং রমকঞ্চদেণ এই ছুই ব্াল- 
কেব নিকটে থাকিতে অন্যান্ত তাগসপিতেন ও তাহাদের বোখণে যুযু হুঃ 
ভাবসমাধিস্থ হইঠেন। তান জপথ্‌কে বপিতেন যে, গোপিন্দের গহলাদের 

ংশে জন্ম,আব খোপালের ফবেৰ অংশে জন । তাহারা কিঠুরিন ব।মক্কষঃ- 
দেবের নিকট এইক্সপ যাঠহাধাত করিলে পর এক ধিবস গোপাল তাহার 
পাদম্পর্শ ক্রিয়া প্রার্থনা করিলেন, “আমাকে বিদায় দিন, আমি আর এ 
ংপারে থাকৃব না।” 

রামরুষ্দ্রেব কহছিপেন, “বলিম্‌ কিরে? তোর এই অল্প বয়েস, আর 
কিছুদিন থাকৃন।, তার পর যাস? 

গোপাল কহিলেন, “শ। বাবা, আমি আর এ সংসারে থাকব না|”? 

রামকৃষ্দেব কহিলেন, “আবার আস্বি ত?” 

গোপাল বলিলেন, “আচ্ছা, আবার আস্ব 1? 

এহ ঘটনার পর হইতে বালকদ্বষ আব বাশকষ্টদ্রেবের নিকট আসিতেন 
না। কিছুদিন অতীত হইলে য়ামন্কষ্ণদেপ তাহাদের অদর্শনে অত্যন্ত 
ছঃখিত হইয়া হৃদয়কে তীহাদের অন্থপাস্থৃতির কাএণ অনুসন্ধান করিতে 
কহিলেন। তাহাদের জন্চ। তিনি অত্যন্ত চিন্তিত আহেন, এবং হৃদয়ও 


কোন সন্ধান করিতে পারেন নই) ইতিমধ্যে একদিন হঠা খোনিন্দ 


৬৬ উদ্বোধন । [ সি অংখা) 





প্রথান পূর্বক রাঁমককষ্ণদেবের নিকট উপবেশন করিলেন । রাখব 

গুরজাসা করিলন, “কিরে এঠদিন কোথ। ছিলি? গোপাল কোথা?” 

গোবন্দ কহিলেন, “গোপাল আপনার কাছে বিদায় নিয়ে তার পর চলে 
গেছে ।১ 

বাম্কঞ্চদেব আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, “দে কি রে দে চলে গেছে ?-- 
উত্তর করিল, “আজ্ঞে ছ্যা 1” গোবিনেরও এ সংসারে থাকিতে আর ভাল 
লাশিল না পেও কিছুদিন পরে ইহ সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করে। 

এই সময়ে নানা সম্প্রদয়ের সাধকগণ, পঞ্ডিতগণ ও অন্ঠান্ত বহু লোক 
রামকষ্ণদেবকে দর্শন করিতে আসিতেন। জয়পুরনিবাসী শ্রীযুক্ত নারায়ণ 
শাস্ত্রী নামে একজন পণ্ডিত নবদীপে পঁচিশ বৎসর হ্যায়শাস্ত্রাদি পাঠ করেন । 
তথা অবস্থিতি কালে তিনি লোকমুখে রামকৃষ্ণদেবের কথা শ্রবণ করিয়া 
তাহ।কে দেখিবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে আগমন করেন তেই সময়ে 
রামকৃষ্ণদেব এক খণ্ড বংশ স্কন্ধে লইয়। বাহাহীন তাঝেম্মত্তাবস্থাস ইতস্ততঃ 
পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। শান্্রী মহাখঘ শাহাতক দেখিয়া বিশ্ময়সহকরে 
বলিয়াছিলেন, “আহ। একেণারে উদ্মাদ !” কিন্তু রাষকধ্দেব হে সাধারণ 
উন্মাদ নহেন, দেলোন্মা--ইহা বুঝিতে পাধিয়া, ভীহার শপ্ষ্যিদলশ্া কিন্ধূপ 
হয়, জ/নিবার জন্য মধ্যে মধ দক্ষিণেণনে আসিব! তাহাকে দর্শন করিয়। 
যাইতেন। কখন কখন বাঁ আমন্া তাহার নিকটে কিছুধিন অবস্থিতিও 
করিতেন, এসং যতবাবই তাহাকে দর্শন করিতেন ততই অধিকব বিমো- 
হিত ও তাহার এতি উত্ত:বাত্তর আকৃষ্ট হইতেন। নবদীপে পাঠ শেষ হইলে 
জয়পুরের বাজার সত।পঞ্তিত হইবার জন্য বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়া যাইবার 
সময় একবার শ্রীরামকষ্দেথকে শেষ দর্শন করিয়া যাইবেন মনে করিলেন । 
দ্ক্ষিণেশ্বরে আসিয়া কিছুদিন অবস্থিতির পর চাতুরীস্তের সময় উপস্থিত 
হইল--তিনি সেই থানেই চাতুর্মস্ত আরম্ভ করিলেন। নানাবিধ শান্ত্র পাঠ 
করিয়।ও ঈশ্বরতত্ব সম্থন্ধে তাহার যে সকল সন্দেহ ছিল, সেই সময়ে রাম্ক্চ- 
দেবের নিকট তৎসমুদায়ের মীমাংসা করাইয়া লইতেন এবৎ সর্বদা তাহার 
সহিত ভগবৎপ্রপঙ্গে মহা আনন উপতোগ করিতেন । 

দক্ষিণেশ্ববের বারুদখানার পাঞ্জাবী শিখ পিপাহীগণ রামকঞ্চদেবকে গুরু 
নানকের অবত|র জ্ঞানে ভতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন; এমন কি; শ্রেণীবদ্ধ হইয়া 
পথে গধন কলে তাহাকে গাড়ীতে দেখিলে সকলে তৎক্ষণাৎ সাষ্টাঙ্গে 


১লা ফাল্গুন, ১১১৩ ।] শ্রীরাঁমকুর্ জীবনী। ৬৭ 





প্রনিপাত করিতেন। প্রতিধিন দৈনিক কার্য হইতে অলগর পাইলে তাহার 
নিকট আগমন করিতেন, এবং ধাঁহার যেমন সঙ্গতি তিনি গ্রভুদেবের জন্য 
তন্্রপ কিছু নাকিছু আহার্ষ্যদ্রব্য অনিতেন। এবং সময়ে সময়ে তাহাকে 
বারুদখানায় লই! শিয়া ত।হার চতুর্দিকে উপবেশন পুব্ধক গুরু নানকের 
উপদেশবাকোর চ্চা করিতেন । এক দিবস রামকঞ্চদেব তাহাদের সহিত 
তথায় যাইবার সময় শার্রী মহাশধকে সঙ্গে লইয়! গেলেন। তথার উপস্থিত 
হইয়। তাহাদিগকে উপদেশ করিতেছেন, এমন সময়ে শাস্ত্রী মহাশয় তাহার 
একটী উপদেশবাক্যের শান্ত্রীয় এ্রমাণ ধিয়া কিছু উপদে+ও দিতে লাশিলেন। 
শিগগন ইহ। দেখিয়া অত্যন্ত বিরৃক্ত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, এবং 
“ক্যায়, গৃগী হোকে জ্ঞান বতাতা 1” বলিঠা সকলে আপনাপন তরবারি 
নিষ্ষোবিত কখিয়া, তাহার ধৃম্টতার সমুচিত শান্তি দিতে উদ্যত হইলেন । 
রামকুষ্খদেব এই নিষম বিপদ বেখিয়া হস্ত উত্তোগন পুষ্ৰ? তাহাদের নিবারণ 
করিয়। বলিলেন যে, শান্্রী মহাশয় অতীণ অন্তাগ কার্যা করিযাছেন বটে 
কিন্তু তাহার বাতিরে শান্বী মহ।শয়কে মাজ্জনা করা কর্তব্য । গ্রভুদেনের 
এই কথায় তাহার। ক্ষান্ত হইয়া শাস্ত্রী মহাশনকে কথিলেনঃ পগুহীও'কো। ইয়ে 
চাল বড়। বুরাহাঘ। মগপ তুম আয।য়সা কাম আগর মৃত করে” শাস্ত্রী 
মহাশয়েব পড়ে প্রাণ আসল, তিনি কহিলেন শিস নেহি!” 

ক্রমে ক্রমে নানা স্তানের সিপাহীহা আধিঘ। বামঞ্চঞ্চছেবকে দর্শন করি- 
তেন; এবং বাবাকপুরের গিপাহীরা শাহকে শপে) মধ্যে বারাকপুরে লহয়! 
যাহতেন। এক ধিবগ তাহারা তাহাকে বারাকপুতর লইয়া গিয়া জিজ্ঞাস! 
কারলেন, মংপাপে কিরূপে থাকিতে হম? এই প্রশ্ন খবণ নাত্র তিনি ধোথ- 
লেন; তাহার শাখার উপর একটা ঢেপী; অমনি ঢে' শীতে চিড়া কুটিখার 
উপমা তাহা মনে উদয় হইপ, এবং তিনি নেই উপনা। দিয়া কহিলেন, 
“মেয়েরা যেমন ঢে পীর গর্তে হাত দিয়ে চিড়ে পাল্টে দেয়, অথচ সেই সঙ্গে 
একটী ছেলেকে মাই দেয়) আবারু হয়ত একটা খোদ্দেপের সঙ্গে দর হিসেব 
করে, এতগ্খলো কা এক সঙ্গে করে, কিন্তু মশটা তার থাকে সেই ঢেকার 
দিকে; তই টেকীট। হাতের উপর পড়ে না। সেই রকম মংস্াবে 
থেকে ধোল আন। মনটী তগনানে দিয়ে রাখতে হব, ঙাহনে খার কোন 
খোল থাকে ন।” 

মধুর।নাথের পু ছ্ব।রিকান।থ রামকৃষ্জদেবকে অত্যন্ত্র ভাক্ত করিতেন। 
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একদিন তিনি কবিবর মাইকেল সধুস্থদন দত্কে দক্ষিণেশরে শ্ীবামকৃষ্ণদেবকে 
দর্শন করাইতে আনলেন। ঠিনি নৈঠকৃখানায় উপশ্তিত হইয। জদমূকে 
দিয় সম্ধাদ পাঠাইলেন, জর যাবা বাযসঞ্চদেবক্ে বলিলেন যে মাইকেল 
উীকাকে দর্শন কিপার হট টৈ১কৃণানায বসিযা আছেন । বামকুঞ্চদের 
কহিলেন, “হৃছু তুই ঘা” আশি যাণ নাশ শ্রদয় ভীহাব কথামত উক্ত কুটিতে 
শাগমন করিলে, মাইকে কাহাকে “আসতে আজ হয়” বলিয়া উঠিযা 
দাড়াইলেন। দ্বারিকান।থ কহিলেন, “ইনি গবমহংসদেব নন ইনি তার 
ভাগ্নে ।” তংগবে হদঘকে বলিলেন, “পনি অক ডেকে হানুনগ এস 
দত! মহাশয়ের প্রতি জলি শিদ্দেশ পুপ্ক কহিলেন, “উিনি তাহাকে দর্শন 
করতে এসেছেন 1৮ কখন পুনশায় যাহগা হদয় ট্াঙ্কাকে আনধন করিলে 
মাইকেল অতান্ত সন্থগ 5£ম। আসত গাবে প্রণাম পুদক কহিলেন, “আপনি 
আনুতাহ করে আমার কিছু ঈনীঘ কথা বলুন |” 

রামকঝ্দেব কংহগেন। জুল কি মুখ যেন কে চেপে ধনুছে।” 

মাইকেল কহিলেন, “আমি আগনাদের দাসকুলে জন্মে ছিলুমঃ আমর 
বলৃবেন ন। কেন ?” 

গভুদেব কহিলেন, “তা নর। আমি ব-তে চাই কিন্তু আমার বুক যেন 
কে চেগে ধরছি, পুতে দিচ্ছ না 1” 

মাইকেল গ্রাভুদলেল ভান ঘঝিত5 না পাফিগা অতি বাতবুভালে পলিলেন, 
"আমি বুবির।ছি ছাণনি আমা কেন বললেন না) 

বাষকুধ্দের হনসুকে কহিলেন) পনাস্ীকে দেকে আন 5১১ শান্ী মহাশয় 
তথন দক্ষিদেশ্বরে খাকিনা চাভমা্যর ত্র পালন করিচেছ্িলেন । হাদয় 
তাহার নিনট যাষ্টরা খেপতনন, তিশি অন্দুট চণীপাঠি কারিভেছেন, পিল্ত 
ব্রামকঞদেল তাহানে উ1,কতছছেন ভনিঘ্া শাঙ্দী মঙাশগ তঙক্ষণাত ভাঙার 
নিকট আগমন করিকলন | বামক্৯দের শাহকে মাইকেশকে উপদেশ করিতে 


অনুমতি করিনেন। শ্রান্রী মহাশম এই শগুশি পাইয়া সংস্কৃত ভাষায় 

মাইকেলব গরিচয়াদি গিজ্ঞসা লাাছেন। দভজ মহাশর9 াহার সহিত 

সংস্কৃত তাঁখার বেগকথন কখিহে লাগান খিস্ত তাহার ভাষা অশ্ু্ধ 

হওরাতে নারায়ণ ছিজ্ঞাপা করিলেন, “আপনার ভাষা অগ্দ্ধ হচ্ছে কেন ?” 
মাইকেল । “হানে ক দিন চর্চ। লাই সেই জগ্ঠ 1”) 


শান্তী। “আগনি কি হিন্দুধর্ম মানেন না?” 
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মাইকেল । “মালি” 

শান্জী। “তবে রুশ্চান্‌ হলেন কেন ?? 

মাইকেল । ণ্আমি ধন্মের জন্য রুশ্চান্‌ হইনি । আসার আবন্থী তথন 
বডই খারাপ হষেছিঙ, খেতে পেতুম না| দেখল্ুম বুপ্চান্‌ হলে পেটটা 
চলবে । তাই পেটের দাঁষে কুশ্চান্‌ হয়েছিলুম । কিন্তু এখন বেশ বুাসাছি, 
সেট। ভুল করেছিলুম। আর এখন আমার বিশাস হযেছে, ধিন্দু ধর্মের মত 
আর ধর্ম নেই।” 

বামরুঞদেব এই কথা শুনিষা গান পপিলেন “লিল দেশি তই কি হয 
মলে” তত্পরে সকলি তোমার ইাচ্ছ।, ইচ্ছময়ী স্টাবা তুমি। আপনার 
কর্ম আপনি কর মা, লোকে লাল করি আমি ৪৮ আইকেল গান শুনিয়া 
বলিলেন, “আমাকেও ঠিনি এই বকম কলেছেন, শামি কি করল ?” তাহার 
পর তিনি শান্তরী মহাশঘকে কহিলেন, “আগনি অনুগ্রহ করে আমার বাড়ী 
যাবেন ?” 

শান্বী কতিলেন, “ঘানি কালো লাড়ী যাই নি, আমার কোন গ্রাত্যাশা 
নাই, থাকলে যেভম 1” মাইকেল রামরশঃদেবের খান ছুইটীতেই প্রচুর 
উপদেশ পাইল পরম আ্ল।বিতচিন্তে লিবায় লউপেন। 

শান্দীমহাশয় দক্ষিণেখরে থাকিতে থাকিতে ক্রমে কাহার জরপুরের 
সভাপগ্িত হইবার বাসনা একেবারে বিলুপু হইবা ততৎপরিপর্তে তীহার যনে 
শৈবাগ্যের উদয় হইল। তিনি পামকুপগদেবের নিকট দীক্ষাগ্রহণ কবিবার 
জন্য বাল্ত হয়া উঠিলেন | কিন্ত রানকুঞ্দেৰ কহিলেন, তিনি কাহকেও 
মন্ত্র দেন না। শাস্সীব আগ্রহ আরও বাড়ল, তিনি সন্্ না লঈয়। ছাড়িবেন 
না। রামরুঞ্জঘেস ইহাকে মন্দিরে যাইয়া কালীবর্শন পগিতে উপদেশ 
করিলেন । শাস্ত্রী কহিলেন, “এখানে চেতন কাণপী থাকত কমি পাষাণ 
কাশী ধেখ তে যাবনা” বামরুস্দেবই ছাতার চেতন কালী । 

কিছুদিন পরে চন্ত্রগ্রহণের রাত্রিতত শাস্বী মহাশয় শের দুঃখে ভাগীরখী- 
তীরে সাষ্টাঞ্গে গড়িয়া আছেন, এমন সময গায় বামকৃখ্খদল আগিয়া 
উপস্থিত তইঞ্জেন। শাঙ্জী মহাশয় এমনি তাহার ছুইটী চরণ ধরিয়া বোদন 
করিতে করিতে বলিতে লাশিলেন, “ঠাকুর আমার মন্ত্র দাও, আমায় দীক্ষা 
দিতেই হবে, আমি ছাড়ব না।”” রাশকুঞদেল কহিলেন, "এ কালীমন্ত্র জপ 
কর, তাহণেই হবে 1৮” শাস্ত্রী মহাশয় তাহাই কৰিতে ল।গিপেন এবং কিছু 
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দিন পরে সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় গ্রভূ্দেকে 
বলিয়াছিলেনঃ “ষদ্ি বস্তু পাই ত আনার আসন, নইলে আর আসবো নাঁ।” 
ততৎপরে এক পর্বতে যাইয়া কঠোর তপস্তা আরম্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছু 
দিন পরে হঠাৎ বিষম জববগ্রন্ত হইযা তথায় দেহত্যাগ করেন। 

হাদয়ের ইচ্ছা--রামকক্চদেবের মত তহ।রও এশী শক্তি জন্মে; তাবিলেন, 
বুঝি তাহার মাতুলের পদ্ধতিতে সাধনাদি কাঁরলে ইহা হইতে পারে। এই 
ভাবিয়া কখন কখন পৈত! ও কাপড় কেলিয়। দিয়া ধান করিতে বসিতেন। 
রামকৃষ্ণদেব তাহ দেখিয়া একদিন কাহলেন, “হই তুই কেন ওরকম করিস? 
ওরকম করিস শি। মাকালী আমায় এ অবস্থা করে দ্রিয়োছলেন, আমার 
বুদ্ধি উল্টে 1ধয়েছিলেন, তাই আম এ রকম করতুম, নইলে আমি কি সাধ 
করে করতুম? তুই ওরকম করিস্নি, তুহ কেবল আ।মার কাছে থকৃবিঃ 
দেবা! করবি; তুই ষেআমারি অংশ, সেবার জন্তে এসেছিস) নইলে ফি 
সেবা করতে পারিস, সাধ্যি কি? তুই যে আমার অংশ, তোর আর কিছু 
করতে হবে না।” পামকঞ্চবেব হবদয়কে এইরূপে বুঝাইয়া তথ্পরে মধুধা- 
নাথের নিকট বালকের স্তায় সমস্ত কথা বলয় দিলেন। মথুর।নাথ হুধয়কে 
ডাকিয়া কাঁহলেন, “দেখ ! অমন যার্দ করবে, ত তোমার জান নেব! বাবার 
কাছে আম্রা দুজনে নন্দাভূঙগীর মত থাকব, আব সেব। করব। খবদ্ার 
আর ওরকম কোরূনা !” হৃদয় আর আড়ম্বর বা তাহার ম।তুলের ক্রিয়া +৪1- 
পের অন্ুরূপানুষ্ঠান না কারয়৷ ম। কালার পুজ।তেই মনো]নবেশ কবিণেন। 
কিন্তু সময়ে ধময়ে রামকঞ্চদেবকে কহিতেন, “নামা, তোমার এশ্বধ্য আমায় 
দেও। আমার বড় সাধ একটী নবঝন্র কোরে তোমার ০মখানে রাখি, আব 
তোমার পুজ করিঃ তোগ ধি।” 

রামকুষ্ণচদেব বলিতেন, “তুই ও সব কলে কি হবে? এর পর বেখবি, কত 
লোকে কত কি করবে । আর তুই কেবল দেখে দেখ বেড়াব। তুহ একণা। 
করলে কি হবে? এব পর ঘরে ঘরে পূ্জ করবে।” ইহার কিছু পরে একদ! 
নিশীথকালে রামকুক্দেন শৌচে গমন করিতেছেন, হৃদয় গড়টী লইয়। 
পণ্চাথ পণ্চাৎ যাইতেছেন। এমন সময় হৃদয় 5ঠং দেখিলেন»” [মকধদের 
শৃষ্ঠমার্গে যইতেছেন, মানুষ নহেন সাক্ষাৎ পতিতপাবন ভগবান্‌, এবং 
দেখিপেন, রামকক্েবও বে বন্ত, তিনিও গেই বস্ত। আনন্দে উন্মত্ত হইয়। 
হৃদর চীঙ্কার করিতে লাগিলেন, “ও রামকেই্টঃ ও রামকেষ্ট। ওরে তুইও ঘে 
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আিও সেই। ওরে আমব। মানুষ নইরে-তবে আর তেন, চল্‌ দেশে দেশে 
যাই জীব উদ্ধার করিগে 1” হর্দধের বিকট চীৎকার শুনিয়া বামক দেল 
কহিলেন, “ওরে অমন করে ট্যাঁচাস্‌নিঃ চুপ কর, লোকে শুনলে কি বলবে? 
চুপ কর 1” হৃদয় সে কথা অগ্রাহ্য কিরা আরও চীৎকার করিতে লাগিলেন | 
তখন রামকুঞ্খদেব দ্রুতপদ্দে আসিয়া, তাহার বক্ষস্থলে হস্তম্পর্শ করিলেন, 
কাহলেন, “থাক্‌ থাক্‌, জড়, হয়ে থাক। একট, দেখেই এত, আমি থে চব্বিশ 
ঘণ্টা এর চেষে কত বেশী দেখছি। তোব এখনো সময় হয়নি, চুপ কর, 
ট্যাচ।স্নি |” হৃদয় মন্রমুগ্ধ সর্পের স্তয নিব হইয়া রোদন করিতে লাগি- 
লেন, বণপিলেন, “মামা, তুমি দিব্য চক্ষু দিলে, দিয়ে ক্ষেড়েনিলে কেন? 
তুমি জড় ছতে বল্‌্লে কেন ?” 
রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, “আমি কি তোকে একেবারে জড় হতে বল্লুম । 
তুই এখন স্থির হয়ে থাক, সমরে কত দেখাব, কত বুঝবি ।৮ 
এই ঘটনার কিছুদিন পরে হ্য়ের ভাবাবেশ হইতে লাশিল। ভাবে 
কখন হাসেন কখন কাদেন, কখন বা নৃত্য করেন। একদিন গ্তামার পূজা! 
করিতে করিতে ভাবাবিষ্ট হইয়া এরূপ হান্ট করিতেছেন, এমন সময রামকৃষ্ণ- 
দেব মখুহরর সহিত কথা কহিতে কহিতে তথায় উপস্থিত হইলেন। মথুব 
হৃদয়ের তাঁব দেখিয়া কহিপেন, “বাবা এপব ত ০তামারি থেলা, তা ন। হলে 
এত দিন ত শুর ওসব কিছু হয়ন। পে পিন €ঠামার কাছে ও কেঁদেছিল" 
তাই তোমার কৃপা হয়েছে। আচ্ছা বাবা,তাব হলে মনের [ভতবর কি রকম হয়?” 
রামক্কঞ্চদেব কহিলেন, “ও এবার আর টঙ করেনি। একতার হয়ে 
কচ্ছে। তোমারও যখন হবে তথন বুঝতে পারবে । এ অবস্থা না হলে 
বোঝা যায় না। জলের মাছ জলে ছেড়ে দিলে তার যেমন হয়, সেই ব্লকম 
হয়। তা তোমার যখন হবে তখন বুঝতে পারবে ।” এই বলিয়৷ হৃদয়ের 
বক্ষে হস্ত দরিয়া কহিতে লাগলেন, “থম্রে থাম! আর ভাব দেখাতে হবে 
না। ভাব দেখিয়ে আমাবি বড় স্ব হল, আবাগ তুমি ভাব দেখাচ্ছ। চেগে 
বা চেপে বা, ভাব চাঁপূতে শেখ,” হৃদয় শান্তভাব ধারণ করিলেন, এবং 
তরবধি আরঞ্তাহার এরূপ ভাব ন। হইয়া শান্ত তাবে দর্শনার্দি হইত। 
ক্রমশঃ 


বিবেকানন ও বজীয় যুবকগণ। *% 
( আগিরীশচন্দ্র ৫ঘাদ 1) 

আজ আমর| বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপপঞ্ষে একত্রিত হইয়।ছি। 
বিবেকানন্দ একটা অতুল সম্পর্ভি ব্বাখিয়। গিয়াছেন। তিনি সন্াসী, তাহার 
ধন ছিল না, যশঃ মন ভিনি উপেক্ষা করিয়াছেন। সাধারণ জনস্মাজে যে 
সম্পত্তির আদর করেন, সে সম্পর্তি তার নাই। তাহার সম্পত্তি প্রেম । বঙ্গীয় 
যুবকবন্দকে সেই সম্পর্তিৰ অধিকারী করিয়া! গিষাছেন। বদীয় যুবকবৃন্দের 
উপর তাহার সম্পূর্ণ আশা-ভরস। ছিন।; সেই নিমিত্ত ভাহার এই অতুল সম্প- 
ত্তির আধকারী তাহ।দিগকেই করিরাছেন। তাহার এই কষ্টাঞঙ্জিত সম্পত্তি 
1কঙ্জপে বুক্ষা করিতে হইবে, ভাথ।বও তিনি উপায় নির্ণর করিখাছেন। অতি 
যত্বে এই সম্পত্তি রক্ষিত হয়। অপর সম্পত্তি বঞ্ষা নিশিত্ত নানাজনের সাহায্য 
প্রয়োজন হয়, কিন্তু এ সম্পত্তির রক্ষক সম্পত্তির অধিারা স্বন্পং | মনে স্থির 
বিশ্বাস রাখো, মন্ুষ্যত্থের একমআ উপার- হন ন্বর্বভ্যাগ। এই হীন স্বার্থ ত্যাগ 
করিলেই পরকার্ধ্য মহাত্রতে অগ্রসর হইতে পারবে । “অগ্রসর হও পশ্চাৎপদ 
হইও ৭1১৮-বিবেকানন্দ বারবার উ্৯ৈৈস্থত্র এই উপদেশ এচার করিয়াছেন । 
এই প্রচাপ্রকাধ্য-_ভারতমাতার কার্য । দান, হন, সম্তাপিত, পদদলিত শরত- 
মাতার সন্তানের কার্ধ্য, যে কাধ্য সাধনের নিমিত্ত বিবেকানন্দ অনলস হইয়। 
জীবন উৎসর্গ কির সমস্ত পুথিবা পর্যটন করিয়াছেন! ভারুতের উন্নতি- 
সাধন তাহ।র জাবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল এবং তাহার শিষ্যদিগকে সেই 
উদ্দেন্তে সাহায্যের নিমিত্ত বারবার উত্তেজিত করিরাছেন। ভারতের পুন- 
রুখান কিবূপে সাধিত হহবে, এই নিমিত্ত আজাবন তিনি ব্যাকুল ছিলেন। 
ঘে মহাত্মা তাহার সেই মহাত্রত গ্রহণ করিবেন, তিনি বিবেকানন্দের আজীবন 
কাধ্য স্যালোচনা করুন। বিবেকান্দ ব্ণিঠেন্‌, প্রত্যেক জাতীয় জীবনের 
একটা মেরুদণ্ড আছে, এই মেরুদণ্ড ভঙ্গ হইলে, জাতায় জীবন বিনষ্ট হইবে। 
তিনি তাহার পত্রে তিনটি জাতির বিষয় বলিয়াছেন, ফরাসী, ইংবীজ ও হিন্দু। 











* গিরীশ বাবু লিখিত এই প্রনন্ধটা_লিগত ২০ শে জানুয়ারি, কলিকাতা বিবেকাণ' 
সমিতির উত্সব উপলক্ষে পাঠত হয়। 
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ফরাসী জীবনের কেন্দ্র” ব্য ক্তগত স্বাধীনতা, রাঁজ্যশীসনে সকলের আঁধকার 
__ এই তাহাদের মূলমন্ত্র; তাহাদের উপর যে অত্যাচারই হোক, তাহা তাহারা 
বিনা বাক্যে সহ করিবে, কিন্তু তাহাদের স্বাদীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিলে 
উন্মাদবৎ আচরণ করিবে, ভালমন্দ কিছুই বিচার করিবে না। নগর ভশ্ম- 
স্বাৎ করিবে, অট্টালিকা চূর্ণ করিবে, নর-হত্যা করিবে। ঘতদ্িন না তাহার! 
সেই স্বাধীনতা পুন: ক্রাণ্ত হয় তাহ।র] নির্গত হইবে না। ব্যবসায়ী ইংরাজ- 
জীবন লাভালাভ হিসাবের উপর স্থাপিত, তাহাদের যাহা যাহা করিতে ঘলো 
করিবে? কিন্ত ঘর্দি তাহাদের নিকট অর্থ চাও, তাহার হিসাব চাহিবে। 
রাজসম্মান দিতে তাহারা সম্পূর্ণ উৎসাহিত, কিন্তু রাজাকে বিনা হিসাবে 
এক কপর্দক দিবে না। "শহারা হিসাবনিকাস না পাইলে একেবারে দিগ্‌- 
বিদ্দিক্‌ জ্ঞান শৃন্প হইবেগেন এই দিগ্বিদিক্‌ জ্ঞানশৃন্ট অবস্থায় রাজাকেও 
হত্য। করিয়াছে । হিন্দুর জীব ন--ধর্্ম। হিন্দুকে অর্ধাশনে রাখো, আবাস- 
হীন করো, পদদলিত করো, কিছুতেই দ্বিরুক্তি করিবে না,_কিন্ত তাহার 
ধশ্বের উপর একবার হস্তক্ষেপ করো, তাহা কোনরূপেই সহা করিবে না। 
পাঠানেরা বাজ] হইয়া ধশ্ম চালনা করিয়াছিল, এই নিমিত হিন্দু কর্তৃক 
তাহাদের সিংহাসন বারবার চালিত হইয়া একজাতীয় পাঠানের পরিবর্ধে 
অপরজাতীয় পাঠান স্থাপিত হইয়াছিল এবং পাঠানের কোনও বংশীয় ধারা 
ভারত-সিংহাসনে স্থায়ী হয় নাই। যোগলেরা ভারত-অধিকার প্রাপ্ত হইল, 
আকবর হইতে ক্রমান্বয়ে সম্রাটের! কেহই হিন্কুর ধর্মের প্রতি হস্তক্ষেপ 
করেন নাই, তাহাদের সাম্রাজ্যও অটলভাবে চলিলঃ কিন্ত খন আওরংজিব. 
হিন্দুর ধর্ের প্রতি হস্তক্ষেপ করিলেন, অমনি মোগলসাত্রাজা ছিন্নবিজ্ছিন্ন 
হইয়া গেল। কার্টিজ কাটায় ধর্ম নষ্টের আশঙ্কায় সিপাই বিগ্রোহে ইংরাজ 
রাদ্্য টলটলায়যান হইয়াছিল । ধর্ম হিন্দুজীবনের কেন্দ্র স্বরূপ । যদি হিন্দুর, 
জাতীয় জীবন উন্নত করিতে হয়, বিবেকানন্দের মতে তাহা ধঙ্ষের ভ্বারাই 
হইবে। এ স্থলে তর্ক উঠিতে পারে, যদি জাতীয় জীবন ধর্খের উপর স্থাপিত, 
হিন্ধুর তে ধন্মনাশ হয় নাই, তবে একূপ হীনাণস্থা কেন? তাহার: উত্তরঃ 
সনাতন ধর্ঘ একেবারে বিনুণড হইবার নয়, কিন্তু স্বার্থচালিত ধর্মযাজকেন্প 
তাহাদের স্বার্থপোৰণে কৃতসং্ল্প হইয়া” হিন্দুধন্স অতি মলিন করিয্াছে।. 
এই হীন অবস্থা সেই মাপিন্তের ফল। বিবেকানন্দ বলেন, “অর্জনের 
প্রতি শ্রক্ঞ্। গীতায় যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, ধন্মধাজকের.ব্যাখ্যাক্ব 
চর 
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ষেই গীভার স্বরূপ ন্মর্থ লুপ্ত হইয়াছে। গীতার ম্তান্গুসারে, এক্ষণে দেখা 
যাঁর, কুশ্চাণ ধন্মবলন্বী পাশ্চাতা প্রদেশ চানিত। বিবেকানন্দ বলেন, কৃশ্চান 
ধন্মের উপদেষ্টা যিশু বলিয়া গিয়াছেন। “যদি তোমার একগালে আঘাত 
করে, তোমার অপর গাল ফিরাইয়া দ৬, যীশ্ড আসিতেছেন, সকলে পৌটলা- 
পুট.লি বাঁধিয়া প্রস্তুত হইয়। থাক গীতায় ভগবানু বলিয়াছেন,“বীর 
বীর্ষ্য প্রকাশপুর্ধক পৃথিবী ভোগ কর? বীর বীর্ধা প্রকাশে চতুর্বর্গ লাত 
করিতে পরিবে॥” দেখা যাইতেছে, গীণ্তার উপদেশ গ্রহণ করিয়! ইংরাজ 
পৃথিবী ভোগ করিতেছে, আর ভাবতধাসী পোটলা-পু'ট লি বাঁধিয়া বসিয়া 
আছে ।” কেহ বলিতে পারেন, সাংসারিক কার্ম্যে ব্রতী হওয়া ত সন্যাস ধর্মের 
বিকুদ্ধ। বিবেকানন্দটবলেন,-সপ্ন্যাসধর্্স ৮ ৩ ব্য । বুদ্ধদেব সকলের 
জন্য সন্গযাস ধন্ম্ণনির্দেশ করায় অনেক ভণব ১.১, * হইয়াছিল, তাহাদের 
হারাই ভারতের অবনতি হইয়াছে। খীতারা সন্নাস ধন্ম অবলম্বন করিয়া- 
ছেন, বিবেকানন্দ তাহাদে নামত কার্দা নির্দেশ করিযাছেন,_তীাহাঁদের 
কার্য সকলকে শিক্ষা প্রদ[ন। সন্যাসাদের তিনি বলেন,_"দেশে দেশে, 
গ্রামে গ্রীমে ভ্রমণ করিয়া, দানহীন সকলকে শিক্ষ প্রদান করো, যাহাতে 
জনে জনে হধন্ম পালনে সক্ষম হয়, এরূপ উপদেশ দাও, গৃহীকে গহহ্য 
ধর্ম শিক্ষা 031” উপস্থিত হিন্দু ধন্মের প্রধান মালিন্য এই যে, তমোগুণকে 
আমর। সত্বওণ বলিব! গ্রহণ করিভেছি। ক্ষম। অতি উচ্চ শাক্ত। আমার 
প্রতি একভান অত্যাচার করিয়াছে আমি তাহাকে, ইচ্ছা করিলেই ধ্বংস 
করিতে পারি, ভথাপি তাহাকে দণ্ড আদান ,করিলাম না, ইহার নাম ক্ষমা । 
কিন্তু বলবান্‌ ইংরাঙ্গের লাথি খাইর। আপিলাম, ভয়ে.কিছু বলিলাম না, 
বাড়ী আসিয়া বলিলাম, মা করিয়াছি । ইহার নাম ক্ষমা নয়, ইহার 
নাম ছড়ত্ব। এই জড়ত্ব--কুকক্ষেত্রে অর্জনের উপর প্রভাব5বিস্তার করিয়া- 
হুন।  ভগবান্‌ প্রমুখাৎ গীতা শ্রবণে অক্জনের জড়ত্ব দুর হইল ও তিনি 
'তেজে গাণ্তীব ধারণ করিলেন। আমরা এক্ষণে সেই জড়ত্বের উপাসন। 
করিতেছি, ঘেষার গৃহের কোণে বসিয়া আছি। কোন্‌ জাঁতি ।কিরূপে 
উন্নভিসাভ করিতেছে, তাহ দেখিবার সাবকাশ নেই, ধন্মবাজকের কুপ্রথ 
মতে ভ্রষণ করিশে জাতি যাইবে, আমার ঘরের তেতরেই বসির থাকিঘ, 
হই দেখিব না শুনিব না, মুখে এক একবার উন্নতি উন্নতি করিব,_জড়ত্বের 
এই অধঃসীম।। 
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জাপান ভ্রমণে বিবেকানন্দ দেখিয়াছিলেন, জাপান সকল সভ্যজাতিত্ন 
নিকট উপদেশ গ্রহণ করিরাছে, কিন্তু তাহার জাপানিত্ব বজ।য় রাথও।ছে। 
ইংরাঙ্জের যে সকল শিক্ষা পাইয়াছে, তাহার আড়ম্বর পরিত্যাগ পূর্ব্বক মর 
গ্রহণ করিয়াছে । বিবেকানন্দ বলেন, আমবাঁও সেহূপ মন্ম এহণ করিব, 
কিন্তু আডুম্বরে প্রয়োজন নাই। ইংরাঁজ পুষ্টিকর আহার করে, আমরাও 
পুর্টকর আহার করিব, টেবিল চেয়ার আড়ম্বরে প্রয়োজন নাই। ইংবাজ, 
ইংরাজি রকমে চলে, আমরা হিন্টুরকষে চপিব | যেখানে যা ভাল পাইব, 
লইব, কিন্তু সর্বদাই মনে রাখিব__ আমরা হিন্দু, অন্তরে বাহিরে হিন্দু। 
হিন্দুর স্বতত্ত্রতা নষ্ট করিব না। এই স্থলে একটী আপত্তি উঠিতে পারে। 
অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি বলেন থে, ধর্মভিত্তি করিলে ভারতের উন্নতি সাধন 
হইবে না। কারণ, ভারতবাসী সকলে এক ধন্ম অবলম্ধী নহে । ভারতে 
যুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন. অগ্নিউপাসক পাশা প্রভৃতি নানাজাতি আছে, 
তাহারা সকলে একপ্রাণ ন। হইলে ভারত উন্নত কিরূপে হইতে পারে? এই 
প্রশ্নের বিবেকানন্দ একটী চমৎকার উত্তর প্রদান করেন। বিবেকানন্দ 
বলেন,_-"নরসেবা তোমার একমাত্র ব্রত করে! । এই সেবাধর্ম প্রকৃত হিন্দু, 
ধর্ম। মনুষ্য মাত্রেই পরমাত্মার মৃত্তি স্বরূপ। রন্ষের বিকাশই মনুষ্য । এই 
মন্ষ্যের সেবাই হিন্দুর পরম ধর্ট। প্রক্কাত বৈদান্তিক সমস্ত বস্ততেই ত্রন্ধ 
দর্শন করেন, সেই ব্রহ্মের সেবার নিমিত্ত নর-সেবায় নিযুক্ত থাকেন । আমরা 
সেই ব্রন্ষের স্বরূপ জানিয়া যদি প্রত্যেক যান:বলু সেবায়টুনিযুক্ত থাকি, তাহ। 
হইলে মুসলমান, বৌদ্ধ প্রভৃতি পার্থক্য কোথায় থাকিবে? সেই সেবায় মুগ্ধ 
হইবে না, এমন মানবদেহধাী কে থাকিতে পারে? অহিন্দু বলিয়। ঘ্বণ! 
করিলে পার্থক্য জন্মিবে, কিন্তু সেবাধর্মে পার্থক্য ফোথায় ? ধিবেকানন্দ 
যে সকল সেবাশ্রম স্থাগন করিয়াছেন, সেই সকল আশ্রম দেখিলে এই তে 
সংশয় আর কাহারে! মনে থাকিবে না। তিনি বুঝিবেন যে, প্রক্কৃত হিন্দুধম্ম? 
এই সেবাধর্ম অবলম্বনই,__ভারতের একতান্র একমাত্র ভিত্তি । সেই ভিত্তির 
উপর স্থাপিত হইয়া ভারত একপ্রাণ হইবে । ইহাতে ঘ্বণা বিদ্বেষ তিরোহিত 
হইবে, খিনি 'সেবাধর্্ব গ্রহণ করিবেন, তিনি বুঝিতে পাবিবেন যে, তিনি 
মনুষ্য, ব্রহ্ম তীহ!তে বিরাজমান । সেই বন্ধ প্রতাক্ষ করিয়! অপরের সেখ! 
করিবেন ও সেব। ছ্বার। দেই সেব্য ব্যঞ্জবও ত্রদ্ধ উদ্দীপিত হবে । আপত্তি 
হইতে পারে, ইহ! কৃঠিন্‌ পন্থ।, কঠিন পঙ্থাই বটে, সেই কারণে বিবেক।নন্দ 


চি উদ্বোধন । [নয লৎখ্যা। 





ধনী বা বড়লোকের ঘারস্থ হন নাই, বিলাসী হইতে শত হস্ত ঘন্তরে অবস্থান 
করিয়াছিলেন। এই নিষিত্ত বঙ্গযুবকগণকে তীহাত কার্ধ্যভার অর্পণ করিস্া- 
ছেন। তাহারা উদ্যমশীল, াহার! মন্তুধা, তাহারাই বিবেকানন্দের ফার্য্যভাতঘ্ব 
গ্রহণে সক্ষম । তিনি বার বার বলিয়াছেন; “বঙ্গযুবক, বিশ্বাস করো তোমরা 
মন্ষ্য, বিশ্বাম করো তোমরা অপরিসীম কার্্যক্ষম। বিশ্বাস করো ভগবান 
তোমাদের সহায়, বিশ্বাস করো! ভারত তোমাদের মুখাপেক্ষী, বিশ্বাস কো 
জনে জনে তোমরা ভারত উদ্ধারে সক্ষম। অগ্রসর হও, পশ্চাৎপদ হইশ না, 
তোমরাই আত্মবলিদানে ভারতমাতার প্রীতি সাধন করিতে পারিবে, বিশ্বাস 
করো তোমাদের সার্থক জন্ম। বিশ্বাস করো,কধনই নিক্ষল হইবে না? 
তোমাদের বিশ্বাসে মেরু টপিবে, সাগর শুধিবে, ভারতের পুনরুদ্ধারে তোমরাই 
একমাত্র কৃতী ।* কাহাকে দ্বণ। করিও না) তগবান্‌ রামকুষ্ণের মান), বিবেকা- 
নন্দের গুরুদেবের মান1। বিশ্বাসে শুক্ষ স্বতন্রতা আসিতে পারে, ভক্তিতে 
সেই স্বতন্ত্রতা দূর করে। ভক্তি কোযলতা জ্ঞানের দ্বারা দৃঢ় করো। বাষ- 
কৃষ্ণের জীবনে ভক্ভি-ড্ঞান-বিশ্বাসের সমন্বয় দেখো _-কলিত নৈতিক ধর্মে 
আবদ্ধ থাকিও না, কাহারে! শ্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিও না, আত্মত্য!গপূর্বক 
উৎসাহিত হইয়! কার্য্যভার গ্রহণ করে। | ত্যাগ অর্থে সংসার ত্যাগ নয় দশ- 
কন্মন্বিত প্রকৃত সংসারী হও, প্রকৃত মনুষ্যত্বলাত করো । বিবেকানন্দের 
জন্মোৎসবে আসিয়া, প্রীনণ প্রাণে সকলেরই বাসনা সেই যহাত্মার স্বৃতিচিছু 
স্থাপন করিবে। কিন্ত *খাঝো, গগনস্পর্শ ব্বর্ণচড়ন্তস্ত স্থাপন করিয়া, দেশে 
দেশে, পল্লীতে পল্লীতে, গুহে গৃহে তাহার চিত্রপট স্থাপন করিয়া, সেই মহাম্গু- 
সবের স্মৃতি স্থাপনে সক্ষম হইবে না, কিন্তুজনে জনে তীহার স্থতি স্থাপন 
করিতে পারিবে । তোমরা নিংস্ব-_আরও ভালো, তোমাদের উদ্যম ও উৎসাহ 
অপরিসীম ! মচ্ষ্যত্ব লাভ করো, তোমর! মনুষ্য, এই বিশ্বাস হৃদয়ে দৃঢ় করো, 
ভগবান্‌ রামকৃষ্ণ তোমাদের আশীব্বাদ করিবেন ও কাধ্যশীল বিবেকানন্ৰ 
তোমাদের সঙ্গে সঙ্গ- ভ্রযণ করিয্বা তোমাদের উৎসাহ প্রদান করিবেন! 
'শ্বিশ্বাস করো”-বিবেকানন্দের এই শেষ কথা। এই শবিশ্বাস” ছারাই 
বিধেকানন্দের স্থতি স্থাপন করিবে। 


উবহ্ন্যে হেলী ! 


আমি জীবনে বৈধবোর মাষে অনেককে দুঃখের প্রতপ্তাশ্র বিসঙ্জন 
করিতে দেখিয়াছি॥ অনেকেই বৈধব্যের মহনীয় ব্রতের সাধীয়ান্‌ 
অর্থের পরিগ্রহ করিতে সর্ধতোভাবে অসমর্থ হইয়া, যেন উদ্ত্রান্ত মদির়ায় 
একেবারে বিহ্বল ও বিবশ হইয়া, নৈরাশ্তের বিকট ও বিকৃত আলেখ্য 
সন্দর্শন করিয়াছেন। তাহারা বুদ্ধির বিকৃত বিড়ম্বনায় বূপজ মোহ-_ইন্ট্রিয়- 
তৃষ্তা-_পাশব ভোগকেই আদর্শ জ্ঞান করিয়া,_যন্তুষা জীবনের সার্থকতায়, 
বৈধব্যের মাঙ্গণিকী অর্নায় আপনাদিগক্ে চরিতার্থ করিতে পারেন নাই। 
সেই জন্তই, অশ্রু তাহাদের জীবনান্থবন্ধী সহচর, উক্ণশ্বাস প্রাণাবলম্ব ; এবং 
নৈরাশ্ঠ তাহাদের নিত্যসেব্য। ৃ 

তুমি বৈধব্যের নিরর্থ নিষ্ঠ,র কথায় আর আমাকে প্রতারিত করিও না । 
আমি জীবনে অনেকবার বহুপ্রকারে নৈরাশ্ের নীরস-সঙ্গীতে অভিভূত 
হইয়াছি। যেস্থানে আদর্শের স্ুখোজ্জল প্রসন্ন সমীরণ প্রবাহিত হয় না; 
যেস্থানে আনন্দের সুধাস্রোতঃ সুখ-গতিতে প্রধাবিত হয় ন।; যে স্থানে 
মনুষ্য-লক্ষ্যের সর্ববাগীণ চরিতার্থতায় প্রাণে অমেয় আনন্দ ও আশার উচ্ছা- 
সিত প্রবাহ হয় না, সেই অতি বিকট ও অতি ভীষণ শ্বশানস্থানে মনুষ্য 
হাহাকার ব্যতীত আর কোন্‌ কদর্ধ্য আস্থুরাতিনয়ের প্রত্যক্ষ লীলা! সন্দর্শন 
করিবে? আর, কেমন করিয়াই বা মসুষ্য সেই ছুঃখ-তমিআসন্কুল ভয়াবহ 
নরকে অশ্রসর্বস্ব হইয়া শপেন্হাওয়ারের বিবাদ-কাহিনীকেই জীবনান্বাধ্য 
মনে না করিবে? 

তুমি বৈধব্যের শ্বগাঁয় নামে আর হতাশ হইও না। বৈধব্যের মহিমাময়ী 
গীতি তোমার জীবনকে অনস্তকাল সমুন্নত করুক। তুমি মনুষ্য, ইন্দ্রিয় 
তোমার দাপানুদাস ; ভোগ-তৃষ্ণা তোমার মনুষ্যত্বের মহোচ্চ আদর্শের সৌবর্ণ- 
বিগ্রহের পুণ্পাদতলে মহাবলির ন্যায় উৎসগাঁকৃত হউক? জ্ুপতৃধ্ধাকে তুমি 
পণুুসেবা বা দানব ভোগ্য ভ্ঞান করিয়া! আদর্শের বিজয়-সঙ্গীতে বসুম্ধরাঁকে 
সপ্রীবিত রাখ । যে স্থানে ব্ূপ-তৃষ্- ইন্দ্রিয়পিপাসা-_সেই স্থানেই হাহা- 
কার-_নৈরাগ্রের এ্রতপ্তাশ্র-_বিবাছের ছুঃখ গীতি । 
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প্রেমে বৈধবাবরতের সর্বতোমুখী উদ্দীপনা । প্রেম অনন্ত ও অবিনাশি * 
ইৈধবা মহাব্রত ;__মহীয়সী সাধনা, সাধনার অস্তে সিদ্ধি অবশ্তন্তাবিনী। 
ধাহারা বৈধব্যের নামে অশ্রুপম্পাতে হৃদয় তর্পণ করেন, তাহারা প্রেমের 
নিত্যতায় সন্দেহাকুল ; অথবা, প্রেম ও বূপজ আকর্ষণ তাহাদের উদ্‌ত্রান্ত 
অভিধানে এক ও অতিনন। প্রেম যদি অনস্ত শব্দে নির্দিষ্ট না হয, তাহা 
হইলে মনুষাজীবনের ন্যায় ছুঃখচিত্র আর কিছুই পরিকল্পিত হইতে পারে না। 
অনন্ত সযুদ্র--অনস্ত সমুদে অনস্ত জল-তরঙ্গ _এই জগতে কোন্‌ মূঢ অনন্ত 
সমুদ্র হইতে তরঙ্গের স্বাধীন সম্ভার অবোধ কল্পনায় বিড়ন্বিত হইতে ইচ্চা 
করে? প্রেম বিশ্ববাপি। মনুষ্য জদয়ে সেই অনাদি সার্বভৌম প্রেমেরই 
নানাবৈচিত্র্যলীলা | প্রেমের ক্ষণতঙ্গ রতাঁর হতাশ কাহিনী আর শুনাইও 
না; প্রেমের অনিত্যতার বিষারদবার্ডীয় লোকধাত্রী বসুন্ধরাকে কলুষিত 
করিও না? প্রেমের সান্ততার হতাশ প্রলাপে পৃথিবীকে পাপভা বাক্রাস্ত 
করিও না। তুমি যদি মনুষ্যজীবনের আদর্শ বুঝিতে পারিয়া খাক ; মন্ুষ্য- 
জীবন যদি তোমার হাসিকানার প্রমোদলীলার বস্ত না হয়? যদি মনুষ্য- 
জীবনের অনন্ত লক্ষ্য থাকে ; তাহা হইলে, প্রেমকে অনিতা, অসার ব! বপজ 
মোহেবর বিকৃত আধথায় অভিহিত করিও না। 

প্রেম উপাসনা উপাসনায় তন্ময়তা। বৈধবো প্রেমের ভাবাজ্মিকা 
গরীয়সী লীলা । সেই জন্যই, বৈধব্যের পুণ্যক্ষেত্রে আত্ম-পরায়ণভার নির্ধি- 
শেষ তিরোধান। যিনি ভোগপিপাসান্ন সযূল সমূৎ্সাদনে আয্মাহুতির 
বিনিময়ে বৈধবোর প্রাণময়ী অর্চনায় আপনাকে অনন্তপ্রকারে চরিতার্থা 
মনে করেন, তিনি লোক-নিবাস বসুন্ধরায় দেবীপ্রতিমা। কেননা, তাদুশ্ী 
আত্মাহতিতে বৈধব্যের প্রাণার্চনায় তিনি সর্ধপ্রকারে পেমের নিত্যতা, 
সার্বহৌমত্ব ও অনস্ততা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন, তিনি সত্য সত্যই 
প্রেমকে মহাযচ্ছ স্বরূপ ধ্যান ও উপাসন1 করিয়া মেদমাংসের অনিবার্য 
শাসনের উপর আপনার আরাধ্য মহাসত্যের বিজয়পতাক1 উদ্ডীন করিয়াছেন, 
তীহান পুণ্যা্ধ ভাগীরথীর নুখপ্রবাহ, কাহার নির্বিকার সাধনায় সর্বতো মুখ 
আত্মবিসঞ্জন, তাহার আত্মত্যাগে আকাজ্। নাই আশ। আছে: ভীতি নাই 
আনন্দ আচে, তঞ্চ] নাই প্রাণ আছে । তাতার আশা অনস্ত*-উদ্দেশ্ত অসীম, 
সিদ্ধি অনন্ত ালস্থাধ্িনী। বিরহে প্রেমের ব্যত।য় হয় না। বৈধবোোর অতি 

অ বোধ্য দর্শনে যাহাদের প্র|শাতন্ক হয়, তাহার! অদর্শনে বিস্বৃতির বিভীষিকা 
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দেখিয়া ভীততীতবৎ অবস্থান করে, | বিরহে প্রেমের বলবতী উদ্দীপন। | অদ- 
শন প্রেমের উদ্দীপক পুণ্য বন্ধন-সুত্র | কালব্যবধি বা স্থান-দুরত্ব প্রেমকে 
কদাপি স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। কেননা, প্রেম জড়াম্ুভৃতির উপমাস্থল 
নহে। আর এক কথা। প্রেমে বিরহ অসম্ভব। অতএব, তৃষ্ণার ক্যাঘাত- 
জনিত অপরিহার্য হৃদয়াবেগও সম্পূর্ণ অস্বাতাবিক | যদি চাক্ষুষ দর্শনের 
অভাব মানসী অন্গহৃতির নামান্তর ;হয়, হায়, জানিনা তাহ! হইলে মনুষ্য 
কতকাল পশুত্বের বিকৃত পুজায় আপনাকে সহতন্ূপে প্রতারিত করিবে! 
প্রেম ইন্দ্রিয়রাজ্যের দুরস্থ তত্ব । তৃৰ্ঝা ইন্দ্রিয়াবেগেব অসংযত আর্তনাদ । 
প্রেমের প্রধান ও পরম লক্ষণ প্রিরজনের প্রাণসহযোগে নিয়ত ধ্যান। ধ্যানে 
বস্ততত্বের সর্বাঙগীণ সান্িপ্য। তাহা না হইলে, ধ্যানের সার্থকতা থাকে 
কোথায়? আর, ষে প্রেমাত্মক ধ্যান মনুষ্যজীবনের আশাবৃত, তাহারই 
বা অস্তিত্ব রহে কৈ? তাই, বৈধব্যের উপাসনায় ধ্যান। ধ্যানে প্রিয়তমের 
দুরত্বকল্পন। মৃঢত্থের দ্বিতীয়; উদ।হবণ। তুমি যদি প্রেমের মহীয়ান্‌ অর্থ সত্য 
সত্যই জদয়ঙ্গম করিয়। থাক, তাহ] হইলে দুরত্বকল্পনার বিফল প্রয়াসে তুমি 
এত উদৃত্রান্ত হও কেন? যে স্থানে প্রেম, সেই স্থানে ধ্যান; যে স্থানে ধ্যান, 
সেই স্থানে তন্ময়তা। অতএব. প্রেমের সুখখীতল পুণা-রাজো কোন্‌ অবোধ 
কল্পনায় বিরহের অস্তিত্ব আছে সম্ঠবর 1? আর বিরহের বিভ্রান্ত কল্পনায় 
মন্ুষ্যপ্রেমেরনামে আসুরী পুজার বিহ্বল প্রমোদে কেনইবা প্রমত্ত রহিবে? 

রূপ-কল্পনা প্রেমের স্বতঃসিদ্ধ সহজ ধর্ম। এইরপঃকল্পনার সার্থকতা 
আছে। কেননা, এইরূপ কল্পনা হদয়নিহিত এক অতি ছুনিরীক্ষ্য মহা- 
ভাবের প্রাণাস্ত্রিকা অভিব্যক্তি । এইকপ কল্পন। ব্যতীত ধ্যানের সম্ভবপরতা! 
যার পর নাই অলীক ও অন্গাভাবিক ৷ কূপ প্রেমের অবলম্ব'ও বিশ্রামস্থল। 
এই রূপে প্রাণ আছে [পিপাসা নাই, শান্তি আছে আর্তনাদ নাই; উচ্ছাস 
আছে আবেগ নাই ; আশা আছে তয় নাই। এইরূপে উন্নতির প্রাণাভিরামা 
উর্দগতি ; পতনের আশঙ্কায় উহা কদাঁপি দূষিত নাহ উহার ম্মরণে প্রাণে 
আনন্দ, কল্পনায় অনস্ত আশা, দর্শনে মনোবুদ্ধির অতীত বিপুল শীস্তি। 
স্বার্থবুদ্ধির বা ই্জন্রয়চাঞ্চল্যের অথবা তোগ-পিপাসার অসংযত দুর্জয় আকর্ষণে 
সাময়িক চিত্তবিক্ষোত জনিত ধে এক অতি অপবিত্র ও জঘন্য বিকৃত চিত্র 
মনোমধ্যে উপস্থিত হয়, তাহাকে রূপজ আনন্দ বলিলে সতোর যার পর নাই 
দুর্গতি হইবে । বূপকক্সনাব্যতীত উপাসনা উন্মস্ত গ্রলাপ। বৈধব্যে উপা- 
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অনার মনোমোহন চিন্ন। বূপকল্পন। বৈধব্যের মূল হব্র । হৃদগ্লারাধা মহাঁ 
দেবত্বা বিধবার মানসনেরে সতত বিদ্যমান | তাহার অদর্শনের মহাভীতি 
মাই। কেলনা, প্রেম অনম্ত অক্ষেয় সুধাপ্রঅবণ । প্রেমে মন্থুষ্যের অনন্ত 
জীবন। প্রেমের স্বাবাবিক ধশ্ম ও অনিবার্ধ্যফল, প্রিয়জনের প্রত্যক্ষ দর্শল | 
বিধবার অনস্ত শান্তি প্রিয়তষের র্ূপকল্পনায় আম্মবিস্বতি। হঙ্ছি উপাসনার 
সার্থকতা থাকে, যঙ্গি প্রেমের মঙ্গল-বাণী নিরর্9থ| ন! হয়, যদি সাধনায় সিদ্ধি 
লাত অবস্ঠভ্তাবী, তাহা হইলে, বিধবার অনস্ত শাস্তি; বৈধব্য মহাব্রত, এবং 
বৈধবোর নামে-ও প্রেষাত্মিক! উপাসনার সুখদ সুচার চিত্র সন্দর্শনে মন্কুষ্যের 
আশ ও আশ্বাস সহত্র পথে উচ্ছ,সিত হইবে, ষন্হে নাই। 

তুষি মনুষ্যত্থের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পৎ্থ কি, তাহা জাননা, অথবা জানিতে প্রস্তত 
নহ। তুষি ভোগাসক্কিকে যন্গুষ্যজীবনের চরম লক্ষ্য জ্ঞান করিয়া সুখের 
নাষে অধঃপাতের হৃদয়পূজায় ছুর্ধহ জীবন ভার বহন করিতেছ ? তুষি যু; 
জ্ঞান কি জাননা; সৌন্দর্য্য বুঝনা, সত্য দেখন]। 

নতুবা, বৈধব্যের নাম শ্মরণে তোমার নৈরাশ্তসঙ্কুল ভীষণ আতঙ্ক সঞ্চার 
হইত না। তুমি মোহবিহ্বল, কিরূপে সৌন্দর্য্যের সেই ভুবনবিমোহন মহা- 
চিত্রের স্ুখদ সন্র্শনে আত্মার চরিতার্থতা উপলব্ধি করিবে? তুমি ইন্দ্রিয় 
ভোগবিূঢ় ঃ কিন্ষপে বৈধব্যের সেই অননুভবনীয় ছুনিরীক্ষ্য মহাতাব 
হঙয়ঙ্গয করিয়া আপনাকে ক্কতার্থ ভ্ঞান করিতে পারিবে? 

বৈধব্যে রূপের অনিত্যতা অসম্ভব | কেননা, প্রেম রূপের পাদপীঠ। প্রেম 
জনক্ত ও অবিনাশি। অতএব. কেমন করিয়া রূপের অনিত্যতায় প্রেমের 
ক্ষণভঙ্গরতার পাপ পবিচিস্তনে বিধবা আতঙ্কে অভিভূত হইতে পারেন ? 
প্রেমে প্রাণদেবতার নিয়ত প্রত্যক্ষ সত্তা । মোহে অদর্শন | গ্রেষে রূপের 
অনস্ত তাৎপর্ধ্য। অনর্শনে ভীতি। প্রেমে অদর্শনের সম্ভাবনা কোন্‌ নরাধম 
চিন্তা করিতে সমর্থ? ছড়নেত্রে ব্ূপের অনিত্যতা, কেননা, যেই সমতল 
ভুষিতে প্রেষের বিলাস একেবারেই অসম্ভব । 

বিধবার অমল হৃদয়-সরসীসলিলে প্রেমের বিচিআনুজার-স্খ-বিলাল। 
সক সেই পুণ্য ক্ষেত্রে সতত প্রত্যক্ষবৎ অন্ুভৃত। বিরহ কেক্ছন করিয়া সেই 
পুপ্য প্রশান্ত ফহাঁভুষিতে ক্ষণতরেও অবস্থিতি করিভে পারে? উপাননায় 
প্রাণের শান্তি) ৫প্রদের পরিতর্পণ ) হৃদয়ের. আনন্দ) মন্ুষ্যের- সার্থকতা। 
হিন্দি উপাফনার পরফ নিগুড় মহাত্ত্ব ছদ্ম করিতে পারিক্াছেদ, তিনি 
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'বধব্যে দেবীসাক্ষাৎকারে ধন্য হইয্বাছেন। বৈধব্য ঠাহার নিকট নীহস 
নষ্ঠ বু হতাশ চিত নহে; বৈধবো তিনি অনস্ত উত্লতি ও অনন্ত সিদ্ধি সন্বর্শন 
করেন 

উপাসনার পরম লক্ষণ ও প্রপান স্বকপ একত্বান্্ভূতি_ অদ্বৈত জঞান-_ 
ঘদ্ধয় বেগ । কেননা, উহ্‌] প্ররুত প্রেমের প্রক্কষ্ট ও শবিষ্ট চি একগ্রতি- 
ঠতায়-_সব্বাজীণ তন্মঘুতায়--সর্তোমুখী-আয্াহতিতে প্রেমের পূর্ণ পাগণৃতি। 
[তক্ষণ দ্বিতীয় বেদ, ততক্ষণ প্রেম অসারু ও অলীক যোহ-বিকুতিতই আঅপ- 
বন্্র নায। যে মূঢ় ও পাপ-বুদ্ধি ইন্জিরান্তৃহৃতির অভালকেই অদর্শনের 
নীরস ও নিরর্থ নামে অভিতিত করে, সেই £তজ্ঞান কেমন করিয়া জানিবে 
ও বুঝিবে, একসংস্ত ও একনিষ্ঠ প্রেষে দ্বিতীয় বগ্তর কল্পনা বার পর নাই 
অসস্ভব ও অন্বভাঁবিক? তুমি পণ্ড বাঁ ভতোঁবিক অধম | সেই জন্যই, মোহ- 
বিহবল তুমি গৈশাচভাবম্বক পদার্থান্তরুকে রূণভৃষ্জার চর্িতার্থতার উপার ও 
দান মনে করিয়। তাহাতেই বৈধব্যের শান্তি কল্পনা] কর। যে ভাশয় 'ও যৃড়- 
ভান ইন্দ্িযমোহের উদ্নান্ত তাঁনায় উতভ্তেিত ভইরা, ইন্দিয়াঙভূতির উপত্র 
মানস প্রতাক্ষের সম্ভবপরতা নুঝিভে পারে নব সেই হতভাগা দ্রেহ পরিবর্তনে 
প্রেমের বিধ্বংসিত। স্মরণ করিয়া, আতঙ্কে স্রিয়যাণ ভগ্ব1 পুর্জেই বলিন্বাছি, 
বৈধব্য ম্বদর্দেবতার মৃত্বা বা অধর্শন হয়ুনী । সুতর।ং, দ্বৈতবোধ তাহাকে 
কদাচ আকুম্ বা অধীর করিতে পাঁরে না। 

বিবাহের একমাক্র উদ্দে্ট ও অক্ষা (প্রেষন্থিশীলন | প্রেষে উহার ষঞ্চার-_ 
প্রেষে উহার বিকাশ ও গ্রেষে উহ্বার পরিণতি । বিবাহের পবিত্রতা আঅনত্ত ; 
বন্ধন নিতাকালব্যাপি? উন্নতি অমীম। ইন্দ্িফপিপাসাঘ়্ বিবাহের প্রয়ো 
জনীয়ত! পণ্ডর অধোব কল্পনা | প্রেমেব্র নিতাসিদ্কভায় বিবাহ অন্ত সিদ্ধি। 
বিবাহ পার্থিব উদ্দেশ্তের কলক্ষম্পর্শশূন্ । প্রেম উহার পরম গ্রত্রবণ ; উপা- 
সনা উহার একযার ক্রিয়।। সুতব্বাং কেমন করিরা ও কোন্‌ প্রাণে প্রেমের 
অনিত্যতান বিবাহের পুণ্য ও অক্ষয় বন্ধনের ক্ষণ-বিধ্বংসিতার মৃঢ় কল্পনা এই 
লোকধাত্রী অবনীর কলঙ্ক বর্ধন করিবে ? শি প্রেমে পূর্ণান্থশীজন বিবাহের 
একমাত্র লক্ষক্ক ও আঘর্শ হয়, এবং প্র হইতেই যদি উহার প্রাণ লীলা! হয়, 
তাহা হইশ্রে বিরহের অসার কম্পনায় পাপাক্ণান্থ হইও না! স্বতির আবাধনা 
দেবত্ব। প্রেম হইতে স্মৃতি আনন্দ বিকাশ । ধ্যানময়ী স্বতির বিনাশ হয 


না। প্রেম হইতে ধ্যান স্থতি ও ধ্যানে কেনি পার্ঘক্য আছে কি! ইজ্জরিয়- 
৩ 


৮২ উদ্বোধন । [৯ম--৩য় সংখা।। 


স্পা 





গ্রামে বিরহেবু পুর্ণ সপ্তাবনাঁ। অথ প্রেমণাজো বিচ্ছেদের বিভীষিকার 
ভ্রুতঙ্গী মাই। তাই, স্বতির ধ্যানময়া উপাসনা বৈধবোর মহাদীক্ষা। সেই 
জন্যই প্রেমের মহুনাযনামে ঠেখবোবু অক্ষয় সার্ণকতা। তাই বলি, বৈধব্য 
অনন্ত পিদ্ধি; অনন্ত শর্তি; অনন্ত আশা । প্রেমের স্তঃসিদ্ধকল শক্তি। 
অগণ। প্রেষ ও শক্তি এই ই বাবহাত্রিক কথায় কোন মৌলিক বৈষম্য নাই। 

তেমে কবিবু স্ুখ-সঙ্গীত। বৈধবো কবিতান্র অনন্ত আশ্বাস-বানা । 
সৌন্দর্যা-চিত্রণই কবিবু একমাত্র লক্ষা। প্রেমে কবি এেন্দর্যের অপ[/চ্ছিনন 
আনন্দ-আলেখা সন্দর্শন করেন। সেই জন্যই, বৈধব্যে কবির আশ ভিন্ন 
আতঙ্ক হর না। আর, সেই জন্যই লোকনিবাস মেদিনীতে কবিব্ন এত 
গৌবুব। যাহার। উচ্ছঙ্খল সামগ্িক-মোহবিভ্বলতায় প্রেমের নিক্ষলতাব্র 
পাপকাহিনীর উন্মত্ত পাঁপ-চিত্রে মন্তষাকে বাকুল ও ধাখিত করে, তাহাদের 
হ্যায় ভীষণ শক এট জগতীতলে আর ছিতীয় পত্রিকল্পিত হইতে পাবে না। 
মনুযাত্েণ অতি উদ্দনামে তাহাদিখকে আহ্বান করিও ন।। অনেকে কবি- 
তার পরুম,স্পহনীয নামে এবছিধ শিগল প্রলপে মন্ুষ।কে যাব পন্স নাই 
আকুল ও হতাশ কপ্রিয়।ছে। তভাহাপ। প্রেমের নাষে মোহের উপাসনার 
জান্নগর কাররাছে $ সখের সঙ্গাত-এবণে বঞ্চিত হইয়। হতাশ আর্ভনাদে 
কালাতিপাত করিয়াছে, এল" সৌন্দধ্যেব্র পরিবর্তে বিকুতির তিমির গহবরে 
অতি শেচনীয় ্রপে নিপতিভ হইছে । সেই জন্যক্ট, বৈপাবোর সার্থক পুখদ 
চারু-চিত্রের অনন্ত পুষম। উপলব্ধি কনিতে না পাব্রিয়া, একেবাবেই হিরমাণ 
হইয়াছে! পৃথিবী আর তাহাদেত পাপভাবু বৃহিতে পারে না। বৈপব্য 
তাহাদের নিকট অসার-ছুঃখ-তমিজ!, প্রেম নৈরাশ্ত, আশা ভ্রান্তি । 

সেই জগ্তই ধলিতেছিলাম, বৈধব্য মহাযজ্ঞ ; প্রেমে উহার সঞ্চার ও? 
পরিণতি ; উপাসনা উহার মহামন্ত্র আত্মোৎসর্গ উহার মহাপাধনা; উন্নতি 
মহাসিদ্ধি। প্রেম অনাদিসিদ্ধ যহাতত্ব। বৈধব্য অনন্ত উন্নতির পরম সাধনা, 
বৈধব্য অসার বা নিষ্ফল নহে । বৈধব্যে দুঃখ নাই । কেননা, প্রেমে অনন্ত 
সুখ। বৈধবো আ.ন্মান্থতি, অথবা, আন্াুতির ধিনিনয়ে অনন্ত শাস্তি । যে 
স্থানে অংস্মাহুতি, সেই স্থাণেই অনন্ত দেবন্ব। সুতরাং বৈধধোঠর উপাসনায় 
তাহারই অনিবার্য ফলস্বরূপ শান্তি স্বরূপ পিক্ষিলাতে বিধবা অনস্ত দেবত্তের 
একমাত্র নিত্যাধিকারিণী | 
শ্রীধশিমোহন বদাক এম্‌ এ। 


অংব।দ ও মন্তব্য । 
আগামী ২রা ফান্তুন ইংবু।ঙ্গী ১৪ই কেক্ুগারি বুস্পতিবার গঙ্গাভীরম্থ 


বেলুড় মঠে ভগবান্‌ প্রীরামকূষ্চবেবেব জন্মতিথি পুঙগ। ও তছু'পলক্ষে ₹ই ফান্তন, 
১৭ই ফেব্রুয়ারি রবিবার মতোত্সব হইবে । 





লিগত ২* শেমাঘ ৩ব! ফেকপারি শাদগখিগ। প্র।মরষ্জ আনাথবন্ধু সমিতিবু 
সভ্যগণ শ্রীরামকৃষ্টোৎগর কবেন। তগ্ভপলক্ষে পুক্গা, সীত্ন, গ্রসাদ বিত- 
বণ ও প্রায় ছ্বিসহত্র দরিজ্ীসেব। অন্াটত হইযাছিল। 





উক্ত সমিতির ধে ্ষার্ধালিনরুণী প্রকাশিত ভইমাছে। ভাঁহা পাঠ করিলে 
দেখ। যায়, সমিতির কার্যোর দিনদিন ট্টগরতি হইঠেছে। সমিতি উহার 
নিয়মিত কার্ধা ব্যতীত 'গ্রাঘ ৩** (তিন শত) টাকা ঠলিয়া ফবিদপুরু, লব্বি- 
শাল, মযমনসিংহ, নোয়াখাপি প্রভৃতি নানাস্থানের ছুডিক্ষপীডিতদের সাঁভা- 
ঘ্যার্থে পাঠাইরাছেন। সশিতি সম্প্রতি একটা শবৈতনিক বিদ্যালয় থুলিবার 
সঙ্কল্প করিয়াছেন_-উচাতে শিল্পশিগ্ষাব উদ্দেশ আপাততঃ কাত এবং মোজ। 
ও গেঞজিবোনাও শিক্ষা দেওয়া হইসে । সমিহঠিন সেক্রেটিও যু অতুলকীমঃ 
ঘোষ, অনান্রারি য্যাজিষ্রেট, শ।লিখা ( হাওড।) সক্ত অবৈতনিক বিদ্যালয় ৪ 
কশ্মশাল। প্রতিষ্ঠার জন্য আপাতোপখধোণী গ্কান দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। 
ধাছারা এই সমিতিকে সাহায্য কণ্রিতত ইচ্ছা করেন, তাহার? উক্ত অতুল 
বাবুর নিকট অথবা স্বাশী ব্র্ধানন্দ্, প্রেসিডেঞ্ট, মঠ, বেলুড় (হাওড়া ) এই 
ঠিকানায় অর্থাদি সাহাযা পাঠাইতে পারেন । 

শ্রীশশিযোহন বসাক এম এ লিখিত 'বৈধব্যে দেবী? নামক প্রান্তের গুতি 
আমরা পাঠকপাঠিকাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। প্রবন্ধটা সুপিপিত। 
স্বার্থবিসর্্বনই গ্য প্রকৃত প্রেম ও উহাই যে যাননজীবনের চরম লক্ষা, ইহাই 
লেখকের প্রতিপাদ্য । তিনি অতি স্ুললিত ভাবায় নিজভাব ব্যক্ত কিখা- 
ছেন। প্রবন্ধলেখকের মনোভাব আমবু। যদি ঠিক বুবিয্বা থাকি, তবে পি 
তিনি বৈধবোরু স্বার্থ ত্যাগ একটা উ্ধারণ গক্রপে মাত্র একণ করিয়াছেন। 


৮৪ উদ্বোখিন। [৯ম-ওুস সংখ্যা । 





ধীহারা ইন্িয়ন্্রথতভোগকেই চর্ম বলিয়া গ্রহণ করেন, তাহাদের মতের 
সহিতই শ্েথকের মাতানৈকা। নতুবা স্থেচ্ছাচারী সযা্ঘবর্তৃক নারীজাতির 
অনিচ্ছাসহরুত বৈধব্য ব্রহ্মচর্য্যে নিশ্চিত কাহার সহাহ্ৃভৃতি লাই | বিবাহ যদি 
আত্মায় আত্মায় মিন হইল, তনে পুরুষক্ষাতির 'বৈধব্য্ বা কেন না পিভিত 
হইলে? আর ইহাও লুলিতে তইথে, পানুমার্ণিক অর্থাৎ আজ্মার দৃষ্টি ধইতে 
দেখিলে “বিদাচঃ বশিয়। কোন ণদার্থ নাই-কারণ, আসায় লিক্গতোদ নাউ। 
বিবাহ্গ প্রেষশিক্ষার সোপান অর্থে ইভাই করিনি হইলে) পশ্রবৃতি তইতে 
দেবন্ধে আরোহণ করিতে হইলে সাধারণতঃ সমাঙ্গকে দিশাহ ব্বপ লাংশিক 
্রন্মচর্ধ্য ব্রতের মহা দিয়া আঅগ্ঙ্গর তইচ্ছে হয় তলে বুঝিতে তইবে, হিন্টু 
শান্সে যে চতৃরাশ্রমের লিধান আড়ি, শাহাব কলগ্লিই ও চত্ধম পেম বা 
একতবানুভৃতির বিভগ মোপান শপ | বক্ধচর্ধো হার আারস্ত এলং সন্যাসে 
উহ্থার পরিণন্তি। আপা মিন লিবাতকাণ বোপানের মরা দিরা মা য় 
একেবারেই এ একক দুঠি লাঙেন চেষ্টা কবেন এসং বন্ষচর্ধরহকেই জীব 
নের মূলমন্ত্র দব্দপ 'অবখছন করেন, তিনিই বাপ্ণিক অেষ্ঠ । বিবাহ ছুত্বলের 
জন্ত-তা তিনি পুরুষই হউন, নান্বীই «উন 1 আত পিরাহের পবিত্রতা রক্ষা 
করিতে হইলে হিন্দৃশাপ্লাচধায়ী স্্রী-পুকষ-বাপহারের দিকে শ্রক্ষ্য বাথা শভীব 
কর্তব্য | স্থামী স্ত্রীর সুখের জন্য নিঙ্গের ক্পবাসনা, স্ত্রীও তজ্গ ন্বাধীর সুখের 
জন্য নিজ সুখবাসন! ছাড়িতে অভ্যাস কৰিলেই উভয়ের মধো একতরেরু 
বিয়োগে জীবিত বানি শ্ঘপরের যানসীযুতি ধান করিতে সক্ষম হন এবং 
যেষন লক্ষাবেধকাতীরা কুষপর সু তইতে কঙ্গো, সম হইতে হক্ষাতরে মনো- 
নিবেশ কণেন, তজজপ নরু বা নানী তখন সেই পপ্রব্রহ্ধকেই পতি বা পত্রী (অর্থাৎ 
পরুম প্রিষ্ব বন্্) রূপে ধ্যান করিয়া বন্ধসাক্ষাৎকারে কৃতকাধ্য হন। "নক 
অব্রে পত়াঃ কামার পৃতিঃ প্রিঘ্ো ভবতি আত্মবস্ত কামার পতিঃ প্রিয়োভবতি 
ন খা আবে পত্্যাঃ কামাম্ব পত্রী প্রিয়োভবতি আত্মনত্ত কামায় পত্রী প্রিয়ো 
ভবতি 1" 


€ 


আগামী ১৭ই ফেব্রুয়াত্রি, কাতী, যান্ত্রদ্দি ও বাঙ্গালোর -বামরুঞ্জ মিশনের 
এই সকল বিচ্ছিন্ন কেন্দ্রে শিক্বন্িখিততাবে ভগধান্‌ ্রীরামকুষ্দেবের জন্মোখ- 


সব হইবে, 


১লা ফান্তন, ১১৬ । ] রামকৃঞ্চমিশন দুরভিক্ষমঘোচন কার্য “9 





কাশী। 
পত্তমহংসদ্বেষের জীবনী সম্থন্ধে বক্রতা ওটা হইতে৪টা 
ভগ্ষম ও সঙ্গীত ৪টাটুতইতে «টা! 
প্সা় ও ধশ্মপুত্যিকা!লিতরণ ৫টা হইতে ৬টা। 
যান্বাজ্ম। 
ভঙ্গ পেশা কটা হইতে ৮্টা 
ঘ্বিন্রাসেবা ৮ইটা হইতে ২টা। 
করিকথা ( ছিভীষণশবুণাপতি ) 
(শয, কে, থাথ'চারিয়ানুশকর্তুক্ | ২ ততোটা । 
গ্চারঙ্গের অধ্চাস ও বামরপও মিশন" সন্বন্দেচা গুদের ফেভমাংটাদু পঞ্চ, 
পকেশ আম্মার লুক লস, তা! 
সন্তাপন্_নিনন্বামী আয়ার, ৫ইটা হন্যে ৭ই। 
লাঙ্গালদোরু। 
ভন্ষন ও নগরলীর্ন__পাতে ৭! ছইউন্ডে ১১ট1 
দকিদ্রসেবা (সকার দোদানারস্কল্গে) ১১৯ তইতে ৩ট। 
যান্রাক্ষলিলাসীশীমান্‌ পরসন্জু শিকৃলেক্গদ ছাস কর্তৃক্চ করিকথ! 
( শাঁষনচব্রিষ্চ ) ৩টা তঈটতে শট 
“ভগশান্‌ প্রাষকষণ পতমতৎপেরপজীললী।৭ উপদেশপুসন্দ্ধে সতৃতা 
শট! তইতে ৭২ট11 
(দভাপতি--কে, পি, পুত্তান্থা চেটি, কাউদ্লিলর ) 


রামকুঞ্জমিশন ছর্ভিক্ষ মৌচন কার্যা। 


ট্রহট জেলার কামারপাঁন গ্রামে ষে দ্বতিষ্ষমযোচনাশ্রয খোলা হইঘাছে, 
তথায় নিম্বমিখিত যত চান্টন বিনি তষ্টযাছে 2 
গ্রথম লিলি । 
গ্রাম সংখা পরিবার সংখা! মোক সংখা! চাঁটিঙ্গের পরিযাশ 
১ ন্‌ ২৭৯ ১১/৪০৮৯ 


সমবেত ভিক্ষকসণকে দান ঠা 
২ 
মোট ১২ মন 


৮৬ উদ্বোধন | [ ৯ম- ওয় লংখ্যা । 
১১১১০ 
২য় লিলি ($ঠ1 ফেব্রুয়ারি, ১৯*৭।) 


গাম স্খ্য। পরিবার সংখা শোক সংখ্যা চালের পরিমাখ 





টি ৯৪২ ৮৪৪ ৩২৯৮/] ০ 
সথবেশ তিক্ষকদিগকে দাশ ১/১ 15 
যোট ৩০ মন 


উপস্তিত ৩৭্টা গ্রামে চাউল দেওয়া হঈতেছে, কিন্তু আঁবে। অপিক গ্রামে 
সাহাযা আনশ্রাক। কিন্তু অর্থাভাবে সেই সকল গাম এখনও লইতে পারা 
ঘ)ইতেছে না) আশার এ গ্রাম সমুহে কলেবাবুও বেশ গ্ণন্কুীন *ইয়াছে। 
লোকগুপির খাদ্য গুধু লাউ, এক প্রকার বন্ধ শাক ও প্টকিমাছ। কযেক- 
ছছন এই প্রকার পাইলেই হয়ু কর্পেরা নভুবা হাত পা কুলিয়া অণ'3 ক্কাশি 
ইত্যাদি হয়। তান্র পর লিলা চিকিৎশান্ে মৃত্যু। যিনি এক্ষণে এ স্থানে 
দুর্ডিক্ষমোৌচন কার্ধো নিযুক্ত আছেন, তিনি লিখিতেছেন, *গ্মামরা কয়েক- 
ধিন হইল, আম।দের সাহাযাতূক্ত গ্রামসমূহের মধ্যেই ছুইটী লোককে এই 
গ্রাকারে মৃত্াযুখে পতিত হইতে স্বচক্ষে তেশিয়(ছি-আমবা তাহাদের শীবন- 
রক্ষার তার লইয়াও ওঁধধ বিনা কিছুই করিতে পারি নাই 1” আমরা সম্প্রতি 
ডাঃ প্রিয়নাথ দাস, ডাঃ নিশাই হালদার ও ডাঃ এন কষে মঈমদারের সহায়তায় 
কয়েকটা হোমিওপ্যাথিক উষধ ও একপাশি তোনিগপ্যাখিক চিকিৎসা গ্ঠ 
উক্ত শ্বানে পঠাইয়াছি। এখানে আবার বন্্াতাও ভয়ানক । “যে সকল খ্রা্ে 
ওআমবু? এক্ষণে কাধ্য করিতেছি, সেই সন্থল গ্রাম পরিদর্শন কালে অনেক 
স্্রীলোক দেখিবাছি, যাহারা বস্ত্র শিন। গৃহের বাহির হইতে পান্রিতেছে না। 
ইহাদের পায়ে কাপড় থাকা ত দুরের কথা, পরণেও একণানা কাপড় নাই। 
হয় ত একখানা চেটাইথণ দ্বারা কোন প্রকারে লঙ্জনিবারণ কিয়! উপশ্তিত 
হইল |” 

ডায়যও হারবারে এখনও যথেষ্ট অতান সন্ডেও অর্ধাতাবে কাখ্য বন্ধ 
করিতে হইয়াছে। 


হী উল্লাহ ক্রুহ্থভ চ্াক্ক্ভ্ভ & 
পৃন্দপ্রক।শিতেগ পণ] [শ্গুবদাস বর্ধণ্‌। 
খথুবানথ বিষয় পন্ধের জগ মধো মধো আানলাগগাপে যাইরা কিছু দিন 
থাকেন। আনাব পিছু পন দক্ষি্ণশ্বরে আসিধা অবস্থিতি করেন। পুন্দোক্ত 


১ 


ঘ্ইগ'ব কিছুপন পখেজীন্বাজ!বে অব্তি কপিততাছেন, এমন সময় তাহা- 
রও ভব হইতে ল।গিল। তিনি আর পিধর কন্ম কিছুই করিতে গারেন না। 
কখন আপন মনে খান করেন, কখন আপনার ভাবে আপান হাসেন, কখন 
বা উন্মও হইঘ, পেই ধেই শুহা কবেন। আবার কখন বা অতি কাণম্বরে 
একেলা বসিশ্লা পোরন করেন । তাহার বাটার সকলে ঠাহার হঠ1৭ এইবপ 
পণিবর্ভণ দে সদা সাতিশয় এাত ও গি্িত এইলেন। পুতল্ররা কিইহ বুঝতে 
না ণাটির ভাক্তার আনাহ্টয়া হাহা ঠিকত্গা আত্ম করিলেন। কিন্ত 
তাহাতে কোনও প্রহীকাপ ঘটল না দেখি ছাহার! পরস্পর পরামর্শ করিয়া 
শিগ্গান্ত করলেন তে, িতার বায়ুর হইর।ছে। মঞুরানাথ এই কথা শুনিয়া 
কহিলেশও এনা রে বাপুআমার মাথা খপাপ হথঘ নি, আম পাগোলও হৈ 
নি। তোরা বাব(কে এখানে আনতে পারিস? ভটিনি, বাবাকে এখানে 
নিরে আর (৮ এই বীথা শ্রানঘা পুজেরা বুঝিলেন যে» তবে লানুরেগ হয় নাই, 
৭ রানচঞ্রেবকে সন্বাদ দিলেন । শিনিও হদয়কে সঙ্গে 
লইয়া তত্ক্ষণ/ৎ জানল।ঞজাবে উপস্থিত হলেন । মথুধানাথ ভাহার পদ্ধুলি 


/৬) 


এবং খান যা 


গ্রহণ করিলে পর তিনি কহিলেন? “মখুএ, তুম ভাব কি পকম জানতে চেয়ে- 
ছিলে, তাই ম। কণী তোমাধ জানিয়ে দিলেন । এখন আর কেন? এর 
পণ প্রকে পলুবে আমি তোমাকে গুণ কাখছি।” বলিয়া হাসতে লাশি- 
লেন মবুও স্থির হস্রা, দন্ত সহকারে কথিতে মাখিলেন, “আামি কারুর 
ঝথা মাানান ৮ তাহার পর হানহে হাসিতে পুনরায় কহিলেন “তবে 
বাবা, এদল তোমাততই সাঙ্গে আর ০ভামাতেই খাকু। আমি ওসব চাই নি। 
আম পিষষ কল্প পব আর প্রাণভরে তোমার দেবা করব।” 

রাসককনেন শিরা কহিলেন, “বেশ, তাই হবে|” তদবধি মথুবানাথের 
আর তাঁর হইত না, কিন্ত প্রুমে ক্রমে তত্বনশী হইতে লাগিলেন। 

একদিবম রামক্ৃষ্ণদেল ত।শীথী হীরস্ক উদ্যানে বসিয়া আছেন, নিকটে 


উদ্বোপন। ৰা মৃত সংখা 1 





য়। ইতিষধো মালাপাড়ার জনৈক গ্াচীন গোনাশী, “মহাপুরুষ কোথায়, 
হশ্সিকষ কোথায়” বলিয়া রামরুষ্কদেব যেখানে ছিলেন, সেই দিকে আিতে 
লাগিলেন । বামকুষ্খধেন জদযকে শহিলেন, "হু, দৌডে খা এ ছুর্গীনন্দকে 
দেশিষে দিগে যা।” এট বলিষা দুশগমনে আপন এংকোষ্ঠ »ইতে একখানি 





মোটা পন্ব লইদা আপনাকে শাপা্ মন্তক মাবরিযা নাট মন্দিরের একটা 
স্যাপ্তের পাশে বসিযা রতিলেন ॥ ন্র্গানন্দ নাষে একজন রঙ্গগারী এই সময় 
পঞ্চন্টীতনে থাকিতেন ॥ জদয়' গোন্সামী মহাশরকে সঙ্গে লইয়া সেই হুর্গা- 
নন্দেখ নিকট গেলেন । দ্র্গানন্দের '্রাত দৃষ্টিপাত করিগা গোস্ব!মী কহিলেন, 
“ইনি ত মহাপুরুৰ নন, মহাপুকষ কোথায়, মহাপুরুষ কোথার ৮” এই বলিয়া 
পুনরাখ অত্যন্ত বাস্ততা সহকাে ইনস্ততঃ অনেষণ কবিতে করিতে কালী- 
মন্দিবে উঠিলেন। পরে ভূমিষ্ঠ হইরা মা কাদীকে প্রণাম করিয়া নাট মন্দিরে 
আধিলেন ও সর্বাঙ্গ বন্পারত কে একজন বসিয়া আছেন দেখিয়া দ্রুত তাহার 
নিকট গমন পূর্বক আপরণ যুক্ত করিলেন । বামকুস্পেব তৎক্ষণাৎ দণ্তায়- 
মান হইসা সমাধিন্ত হইলেন, আর গোস্বামী তাহার চবণে মস্ত বাখির। 
আজতজ সশ' পর্ষণ করিতে পাগিলেন। 

একদিন প্রাতঃকালে রানকঞ্খচদেব আপনার ঘরের পশ্চিম দিকেণ বানা" 
পয দীড়।হরা তাগীপথী দর্শন করিতেছেন, দূবে দুইজন মাক্ছি পরম্ধ্ কলহ 
কবিতে করিতে গঙ্গার তীর দিধা অগ্রসর হইতেছে । ঝগড়া করিতে কলাতে 
তাহাদের মধ্যে একজন শাব একক্নেব কেশাকর্ষণ কিয়া পৃষ্ঠে সজোরে 
এমন চপেটাঘাত করিল বে? সে যন্ত্রণথায চীতৎকাপ করিয়া ঠিল । এপানে 
ঝাষ্কঞ্জদেব আপনার পৃষ্ঠে হন্ত দিধা সেই প্রকার বোদন করিতে বসিযা 
পড়িলেন । জন শ্যামাধ মন্দির মধ্য হইতে ত্াহার রোদন শুনিতে পাইয়া 
দৌঁড়িযা আটার নিকট উপস্ডিত হইলেন, দেখিলে, তাতাণ পৃষ্ঠে পাচ অল, 
পির দাগ রক্তমুশী হইয়৷ কুলিয়া উঠিয়াছে ; জিজ্ঞাসা করিলেন, “একি মামা 
তোমায় কে মাল্লে মামা, কে মাল্লে মামা বল, আমি তার মাতাট। 'গু'ড়িয়ে 
কেল্প, কে মাল্লে বল।” কিযৎক্ণ পরে একটু স্ডির হইলে রামকৃপ্ণদেব 
প্রকৃত ঘটনা ললিলেন। মানি ছইজ্জন বহুদূরে যায় নাই 9 দর ত্রুঞপদে 
তাহাদের নিকট ষাইয়া একজনের পৃষ্ঠে তদ্রুপ করাঘাতের দাগ দেখিয়া এবং 
তাহাদের মুখে তাহাদের বগড়ার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অতিশয় আম্চর্যযা- 
স্বিত হইলেন ) 
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রামকুঞ্খদেক্ক ভারতের সব্বপ্রকার ধর্ম এবং ভারতেতর দেশের প্রসিদ্ধ 
ধর্ম সমূহের সাধনা শেষ করিয়াছেন ; প্রায় অষ্টাদশটা বিভিন্ন মতের সাধনা 
করিয়া দেখিয়াছেন থে সকল মতই ভগবৎসকাশে উপনীত হইবার এক এক 
পথ এবং তাহাদের নিরোধ কাল্ননিক মাত্র। এই অমান্ধী সাধন সমূহের 
শেষাসস্। হইতেই তাহার স্বাস্থ্য এক 'প্রকার ভগ্রপ্রায় হইয়াছে । পেটের 
পীড়ায় তাহাকে একেবারে জীর্ণ শীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে, নানাপ্রকাঁর চিকিৎ- 
সার বোগের কোনও উপশম হইতেছে না। ভাৎকালিক কবিরাল শ্রেষ্ঠ 
গঙ্গাএনাদ সেন বৃহ দিন ধবিয়া চিকিৎসা করিয়া অবশেষে স্কল প্রকার 
অ!হার এবং জল পান পর্যাপ্ত লন্ধ করিযা কেবল মাত্র ঞঞ্ধ সেবনের ব্যবস্থা 
কবিলেন। হৃদয় উঠার পেটের পাড়ার প্রকোপ দেখিয়া মধ্যে মধো কহি- 
তেন, “্বাব।: যেমন ভাপের বেগ তেমনি বোণেবও ধমক্‌ !শ যাহা হউক 
কবিপাজ মহাশয়ের বাটা হইতে নিগ্নত হইয়া রামরুষ্দব ভাপিতে হাসিতে 
হৃদয়কে কহিলেন) “অ হণ, লোকট। পলে কিরে? আড়াই মাপজ্লণ্নন 
করে কেবল ভু খেয়ে থ।কৃতে হলে ?” স্টাহার এ চিকিৎসা মনঃপৃত হইলনা । 
হদয পরামর্শ দিলেন, “মামা, দেশে যাবে? চলন1 দেশে যাই । সেখানে 
গেলে ছু চার দিনে পেটের বায়রাম সব সেরে যাবে॥ চল দেশে যাই |» 
রাক্ষস তাহাতে সম্মত হইলেন, এবং দেশে দাইরা আরে!গ্য লাত করি- 
বার গর্রে তথা হইতে ভীাগার শ্বশুরালযে গমন করিখারি হচ্ছ] প্রকাশ করি" 
লেন । যথুতানাথ তাহাদের এই পরামর্শ জ্ঞাত হইয়া স্বয়ং নানাবিধ বন্ত্র ও 
অন্যান্ত দ্রন্যাদি আনাইয়া শাঁহাদের সঙ্গে দিলেন। 

কামারপুকুরে আগমন করিলে পাঁচ সাত দিনের মধ্যে চাহার পীড়ার 
বিশেষ উপশম হহল। হৃদরের বাটা গিজোড় প্রথমে, এবং কামারপুকুরের 
ত্বতি শিকট । বু।মকৃষ্ঃদেণ কথন আপন বাটাতে কখন লা সিহোড়ে যাহয়। 
অপস্থিতি করিতে লাগলেন । তিনি যষেখ।নে অবঞ্চিতি করেন, তখনি সেই 
খানে এক মহাজনতার আ।বভান হুয়। অনেক্া দন পরে স্বদেশে আগমন 
কবিয়ছেন শুন্ধ। পরিচিত পোকের ত ক্থাই নাহ, যাহারা তাহাকে কখন ও 
দর্শন করেন নাই, কেবন্স গুহার নামমাত্র আবণ করিয়াছিলেন, তাহার তাহার 
নিকট আগমন্ীপুন্বক ঈশ্বরীয় কথ) শ্রবণ ও তাঙাকে দর্শন করিয়া চরিতার্থ 
হইব! যাইতে লাগিলেন 15৬নি ধখন গিহোড়ে অবস্থিতি করিতেন হদ্‌য় 


মহা উৎসাহের সাহত ত্াঙ্ষণ বৈধণ৭ (িঅণ কখিয়। পিতৌষ গুডিক 
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সকলকে আহার,কব[ইতেন এসং কীর্তন করাইতেন। ব্রামক্রকঃদেব উৎসব 
অত্যণ* তাল বাশিতেন, তক্তিমান্‌ ব্যক্তি বাতীত এক রও ভক্তিহীন সংসারী 
লোপ্দিগের সহিত আল।প করিতে পালিতেন না। সাধনাবস্তা হইতে 
অদ্যাপধি রঙ্গোগুণী লোক দেখিলে অমনি থা হইতে দুপে পলাধন কপি" 
০.ন। জদয আপনার শীপনেপ ভীপন স্বরূগ কনিষ্ঠ মাতণকে ভাগ বাসি- 
০5শা, একদও হাহারে *ছ!ডিপা থাকিত প।রিশ্েন না। রামহজংদেকও 
সাঁঁনান্১ “মন পূর্ণ শাহান শি হালুগন চইয়া পভিলেন তে জু মা 
বলেন শাহাই কণ্সন, হাছু মন বাখেন তেমনি থাকেন । রামকুল্তদেল 
ভতু-নন সক্ষ ভালস।..ন» তাতে আধ প্রহাহ একটী মহোবসবের আধোজস 
করেন আল ক্টাতাকে লইগা আনন বেন) হদণেল মাতা হেমাজগিশা দেশী 
নানাবিধ খাপা প্রস্তুত ক্যা অতি ভন্ভি সঙহক্ঠান প্রভাহ হাহাকে আভার 
করাঈাভেন। এ রাখকাশাদেপাক এহহ আনা কলিতেন 'ঘ,বাসবুপগাদেপের 
সিহোড তপস্থিতি কালে ঠিনি পতাত শাল চরণ পৌত, আংশন মগ্তকের 
কেশদাব! তাহা মোটন ও পুষ্প শিল্বা'পি শিযা শুচারুরূপে পুজা কবিনা 5২- 
পরে জপগ্রহণ সনি তন । এক পিন চপণ পূঙ্গ] পরিসা লব প্রার্থনা করিলেন, 
যেন কাশীধামে সঙ্ঞানে ভাঙা সুঙা ভখ। পামকগদের ভানালিষ্ট উইয়। 
স্তাহার মস্তকে চরণ" পর্ণ পুলক ক'গলেন, লই হলে, কাশীতে ভোমাব 
সঙ্ঞানে দেতত্যাগ ভলে 1৮ পরু* গাল হাহ খটিয়!ছিল। শামকুষদেব 
এক দিন হৃদর্নকে পঙ্গিলেন, শা বিলিশী কুষড খাব |” হেম।জিণী দেশী 
তখন প্রায় মন্ত আচরন ভাস্থত কবিযাছেন। আবার ঠিক সেই সময়ে 
তথায কুমচা ভুষ্্াপা। যাতা হঈক জবয দত আন্বেষণ করিয়া কুত্রাপি উহা 
পাইলেন না। বামরঞ্জদরর শিপ আয় সন্দটান করিতে লাগিলেন, “কু্ড় 
নইলে ভাত খাস না7” বিষম পিপদ্‌, জদয পুনরায় কুমড়ার চেঞ্টায বহিগ্ত 
হইলেন। খানিক দূব ফাইরা এক+ক্নর ঘরেব চ।লের উপর একটা মাঞ্জ 
কুমড়া দেখিয়া গৃশ্তঙ্গামীকে খতিরিভ্ত মুলা দিযাও তাহা লইবার মানদ 
জানাহলেন। গহ্বামী কহিলেন, “গটী ঠাকুরদেব অগ্ঠে রাখা আছে, 
কিছুতেই দিতে পারব না” *হাঁও উপর আর কোন কথা চলে না। তাহার 
প্রাণনম মাতুলের ঈপ্নিত নষ্ত সম্মুখে দেখিয়াও ফেলিয়া যাভতে হহতেছে। 
হদয় তাহার ও ণটা যেন সেই কুমড়ার সঙ্গে ফি গেলেন।। অতি বিখগ্র- 
বদনে ভ্ীহার মাতুলকে যাইয়া কহিলেন, “কি করৰ মামা পেলুম না ।* 
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রামকৃষ্চদেব সেই পুক্মমত কহিলেন, “শামি বিণিতী কুমড়া নহলে ভা 5 খাব 
না।” ইতিমধ্যে হ্দয়ের কশিষ্ঠ ভ্রাতা বাজারাম এবং তাহাদের আকার 
নফর চন্দ্র বন্দোপাধ্যার একটা কুমড়া লইথা ঠথায় উপস্থিত। গদ্য কুমড়া 
দেখিয়া কঙ্চিলেনত “দানা তোমণা এ কুমড়া কোথা পেপে 7৮” রাজ।খাম 
কাহালেন, সাহারা পদে শসিঃঠছেন এমন সময় অমুকের চাল হইতে এই 
কুষ্ড।টী এপ্টা হনুমান ছডরা পথে তাহাদের সম্মুখ রাখিয়। গণারন 
করিল, আর ভাহারা উহা কুড়াহরা আনিলেন। তখন জয় সমপ্ত বুগ্ান্ত 
ভাহার ভ্রাতাকে ও মাতাকে কছিলেন। সেই কুমড়া বন্ধন হইলে তংপরে 
রাখকুধণেব মহা আনন্দের সাহত আহার বগিলেন। 

কামারপুকুরে আসিয়া একদিন জয়কে কঠিণেন বে, শ্বশুরাপয় যাইবেন। 
হদ্ূধ আশ্র* সহকারে তাহাকে মধুতানাথ পধন্ত জ কষ্ট বন্জাণি বেশভৃষা 
কারয়া দিশেন। রাকিবের শস্টির।লয যাহিতোস আধার পাইয। আপাণবুদ্ধ- 
বনিহা সকলেই তাহাকে কেপিতে আদিলেন । তিনিও দিতে হাসিতে 
আয়ের সঙ্গে কিথদুর যাইয়া হঠাং মহাভাবে আলিষ্ট হলেন এবং ভূঙলে 
পিয়া গড়াখড়ি পিছে লাগিলেন, আধ নয়'নপ জলে ০ানে কদম জন্বায়া 
গেণ। শন্ত্রাধি 9159 ও বাগ কন্দম।ক্ত ০শিধ। জম ও ধনি কাম।গনি 
ভাহাকে দরিয়া গুহে আনয়ন করিলেন । হৃধয অশেষ প্রকার চেষ্ট। 
কবিখাও লাহাকে সহ্জাবস্থাব আনি৬ পাধিলেন না। অনেকক্ষণ অতীত 
হইল বিছুতেই বাহাগান হর না, অলণেবে ধনি তাহার বালাভাপ সঞ্গণ 
স্মরণ কিয়] উপস্থিত সকলকে কহিল, "ওগো গদ্বাঠকে যার যা থাগধাতে 
ইচ্ছে থাকে এনে থাঃয়াও।” সকলে যাহার যে উত্রৃষ্ট বস্ত ছিল আনিয। 
দবাইয়েব মুখে আব ন্ হস্তে তুলিয়া দিতে লাশিলেন, তিনি সেই বাস্থশূগ্ঠা- 
বস্থাধ দেই সমস্ত আগার করিতে লাগিলেন । জাতিনিব্বিশেষে সকণেই 
এরূগে তাহাকে আঠার করাল, তথাপ তাহার বাহাজ্জান আসল না। 
ধনি পুনরায় অনুসন্ধান কাঁরয়া জানিল যে কতকণডল ডোম ঠাহাকে আহার 
কঝ।ইশার মন্থ করিয়াছে কিন্তু তে তাহারা টিুই বিতে পাবে নাই?) 
তখনি ধনি তাঁঙাদের সংকমিত দ্রবাদি আনিয়া তাহাকে আহার করাতে 
কহিল। সহ পাইয়া তাহারা আপন(দের বৃক্ষ হইতে একটা ক।টাল আনিয়। 
তাহাকে আহার কবাইল, তৎপ্রে হাহার সম্পূর্ণ বাসজ্ঞান আসিল। 

পর্দিন শ্বশুরালয়ে যাইয়। উপস্থিত হইলেন। এ সময়ে গে বাটার 


১০২ উদ্বোধন ) [নয ধর্থ সংপা। 


তল 


জীলোকেরা কোন ব্রন উপলক্ষে নৈবেদ্যা্ির আঁয্জোজন করিয়া প্জা 
কবিলাব উদ্যোগ কবিতেছিলেন। রামকুষদেব তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া 
লালকের মৃত কতিলেন, আমার নৈলিদ্বি খেতে ইচ্ছে হচ্ছে । পণাহাব। কহি- 





লেন, “লেশ খাও 1” অমনি ভাবালিষ্ট হইর! নৈপেদা ভোঞ্ন করিতে লাগি- 
লেন । ভাভাঁব পর শ্যানব্ধয়ক গান গ!হিতে লাশিলেন। পাভান শ্রীলোকেরা 
পাগল জামাই আসিয়াছে শুনির। তাহাকে দেখিতে আসিলেন । দেখিয়। 
শুনিয়। ভাঙহাদেস পুর্ব বিশীস মারও দু হইল বে, জামাত! যথ।ই পাগল । 
যাহা হউক, সমস্ত দিলস তখায় ভাতিব/তিত কবিরা সন্ধাঁব পদে সিঙেোড়ে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন । ই চারি দিবস তথায এইরূপ যাঙায়াত করিলেও 
শ্বশুরালবের লোকেরা শ্াঙ্গাকে পাগল বলিয়াই শ্িব করিয়া বাখিল। 

কাঁমারপুকর হই7ত দক্ষিণেশ্বারে আাগমন কালে বর্দঘৃগ ই্রেশনে আসিয়া 
রাখরুষ্দেল কিষদরে মাঠে শৌচে গমন করিলেন) যেগ্ছানে বসিলেন, 
তথাশ অনেক কালাকপূর্ন ছিল । কালাকপুপ এক এবার ছে!ট গাছ, ইহার 
পত্রপৃশ্পে মহাদেন বড়উ সন্তুষ্ট ভন 1 সেই সমস্ত প্র পুপ্প দেখিসা ভাতার 
শিস পজা পরিশার ইচ্ছ। তইলে তিনি 'গানানিইট হইয়া] মেই আশুচি অবস্থায় 
পত্র পুষ্প তুলিয়া আপন মস্তকে অর্পণ পৃর্ণক পুজা কবিতে লাগিলেশ । 
এদিকে টেন পাছে ছাঁড়িঘা দেয়, এই ভযে উৎকথত তইয়া জদগ উহাকে 
বাবস্থাব আহ্বান করিতে লাগিলেন। কিন্তু বামরুধদেল তখন বাস্তজ্ঞানশান্য 
ভষ্টযা আপন মস্তকে পুজা করিতেছেন । হাঁদয় ইত দেখিয়া তালিলেন, আনক্স 
ভর কলিকাঁনাঁয় যাওয়া! তঈল না। কিছুল্স॥ পরে বামকুঞ্চদেবের বাহাজ্ঞান 
অসিলে জ্িজতাপিলেনঃ “কি? থেতে তাবে না কি?” 

হৃদয় কতিলেন, “আর যেতে হবে না, এখন শৌচ করে লও1৮ অৎপার 
তাহার দ্রুতলেগে স্রেসনে আপিলেন এবং অনি কান; টিকিট লইয়া এক- 
থানি গাড়ীতে বসিলেন । বামকুঞ্চদেব মধো মাপা গ।তিতেন, গুটি অশুচিনদে 
লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি। ছুই সভীনে পীবিত লে, তবে শ্টাশামাকে 
পীবি 1” বোধ হয় তদনুযায়িক আপনি অস্চি অবস্তায় পুজা করিদাছিশেন | 

দ্রক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন করিয়া রামক্কষ্ণদেব এক পিন ৪ কহিঙেন, 

“দেখ, সাধু ভোজন করাতে ইচ্ছে হচ্চে।” 

ম্থু্ বলিণেন, “বেশ কথা বাবা, কি রকম খাওয়াবে বল, আশি আজই 

সব উদ্ব্যোশ করে ফেলি” পরদিন তিন চারি শত সাধু সন্যামী তাহার 


১৫ই ফাল্তন, ৯৩৯৩। ] শ্ীজীরামকৃষ্ণ চরিত । ১০৩ 


জানবাঁজারস্থ যাটাতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইলেন এবং তত্ুপযুক্ত নহুনিধ 
উপাদেয় ভোজাদি প্রস্তত করাইলেন। তোঙ্মনে বসিবার সময় সাধুগণের 
মধো দ্লাঁদলী লইয়া একট। মহা গোল পর়মা গেল। রামক্কঞ্চদেশ তদর্শনে 
আশ্চদ্য হইলেন । অনস্তর বছ বাগ্ৰিতগু।র পর কলে তভোজনে উপশিষ্ট 
হইলে, তিনি স্বহস্তে পরিনেশন করিতে লাগিলেন । পরিবেশনের ব্যন্ততাষ 
মধো মধ্যে তাহার কটিদেশ হইতে পরিধেয় অপস্থত হইতে লাগিল, অমনি 
জদয় তাহাকে ধবিযা কাপড় পরাইতে লাগিলেন । আবার পরক্ষণেই বাল- 
কের মত দ্রিগন্ব৫, পরিবেশনই করিতেছেন, কোনরূপ সঙ্কোচ নাই, ভ্রক্ষেপও 
নাই । হৃদয় আসর! পুনরায় কাঁপড় পরাইয়া দিণেন 1 

বাটর মহিলাগণ বহু অলঙ্কার নিভৃষিতা হইয বামকষ্ণজদেবের স্বহস্তে 
সাধু-মেব। দেখিবার গন্য তথায় আপিয়খ উপস্থিত হইলেন। সাধুগণ অমনি 
আহারে হ্গান্ত হইয। তাহাদের প্রতি তাক!হয়। রৃহিলেন। রামকণ্থদেব সাধু- 
দিগের এই অসাধু আচবণ (দেখিয়া, তাহ!দিগকে মৃদ্ুতংসনার সঠিত কাঁহ- 
লেন, “ঠামলোক্‌ সাধু হায় । কেয়। দেখতে হো? ভে।জন করো । মায় 
লোক শম্মাঠি হায়, ভোজন কর!” তাহার কথায় সাধুগণের চৈতগ্ত হইল? 
এবং তাহারা লঙ্জ।পনত৩মস্তকে পুনরায় ভোজন করিতে লাখিলেন । আহা- 
রান্তে মখুর।নাথ ঠাহাদিশকে দক্ষিণা দিয়া বিদায় করিলেন । 

আদি-পা্সমাজে ধভ লোক সন্মিলত হংখা ঈশ্বরের উপাপনা করেন 
শুনিয়া, ৩থায় কি প্রণাখীতে উপাসনা হয় তাহা রাষকৃঞ্চদেণ দেখিব।র ইচ্ছা 
করিলেন। মখুবানাথ একদিন তাহাকে সঙ্গে লইয়া তথায় গেলেন। 
কেশব চন্দ্র সেন তখন যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন মাএ। চক্ষু মুদ্রিত 
করিয়া সকলে যে সময় ধ্য।ন করিতে আরন্ত কখিলেন, রামঞ্ষদেব ৫কেখবকে 
অনু'ন নিদেশ পদক দেখাইয়া কহিলেন, “এ ছে.লটাপ ফাত্র।য় মাছ খেয়েছে 
আর কারুর কছু হচ্ছে না।” ৫কশবচগ্রকে এই স্রাহার 'গথম দেখা, এবং 
এই দেখাতেই বুঝিয়াছিলেন যে কেশব ধ্যানপর!য়ণ আর তথায় খত লেক 
ছিলেন কাহারও ধ্যানাবস্থা হয় নাই । 
৪. মথুরান।থু এবং তাহার পত্রী প্রাণপণে গ্রভূদ্েবের সেবা করিতেছেন, 
এবং সর্বদাই ্টাহার নিকট খাকিয়া ভগবচ্চচ্চ। করেন। একদিন কথায় 
কথায় ভীরথ ত্রথণের কথা উতাপিত হইলে মখুব।নাথের পত্রী মথুরকে কহি- 
লেন, “চল না আমরা তীর্থ করে আসি?” 
) 


১০৪ উদ্বোধন। [৯ম €র্থ সংখ্যা 








মথ্বান।থ কপিল, “ভীর্ধে গিয়ে কি হবে ? যদি ঠাকুর দেবতা দেখতে 
যেতে হয় ত বাবাকে দেখলেই হল। আমার ত ওঘব ভাল লাগে না 
আমার মনে হয় তে কেবল কভকগুলো টাকার শ্রাদ্ধ আর শগীবের কঁটি। 
বকে দেখ লে সর্ব তীর্থেধ কল হয়, ধীর কট।ক্ষে ভক্তি-মুক্তি মেলে, ছে £ 
তিনি শামর ঘবে ; তাকে ফেলে কোথায় যাব? আমি ত কোথ।ও ঘা হ 
নি। তোমার যেতে ইচ্ছে হয় নিজে যাও, আমি যাব ন।” 

মথুতধর পত্রী কহিলেন, “তা কেন, বাবাকে ফোল যাবে কেন? বাবা 
কেও নিয়ে চল ।” 

সথুব কতিলেন, সালা যান তযাব।” ভীাহার পহী এই কথা শুনিয় 
আগ্রহ সকাবে রামকঞ্চদেবকে কহিলেন, “লাবা আপন খেতে রাজি হোন 
আপনি না গেলে হবে না বাবা ।” বাখকুঞ্ধদের ভক্তের কাতবতা দেখিং 
তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিলেন) মথুবানাঁথের সকল আপত্তি অনলি উংসঠে পরি- 
ণত হইল, এসং অচিরে তীর্থ যাত্রার স্মস্ত আন্রাকন ও বন্দোবস্ত করা হইল । 
দিন শ্ঠির হইলে একখানি দ্বিতীয ও তিন খানি তৃতীব শ্রেণীর সম্পুর্ণ শাড়ী 
এপ লন্দোবস্তে লওয়। হইল ঘে আবোহ্িশণের ঘে ঠেসনে আলগ্তক হইবে 
সেই স্তঠানেই সমগ্র ট্রেন হইতে এী চারিখানি গাড়ী পথকীরুত হইতে পারিবে। 
স্কান্তুন মাস নাতিশীতো্ঃ। রামরঞ্দেব মথুব ও আদর দ্বিতীণ শ্রেণীর এক 

ংশে, রামক্ুষের মাতাঠাকুরাণী মথুবের পরী ও পুলবধূ পল অংশে টু 

পাচক-বাঙ্গণ, দ্।ণনান্‌, দাস দ।সী প্রভৃতি প্রা একশ” পাপ্শজন লাক খ্নি. 
থানি তৃহীষ গ্রেণীর গ।ডাঁতে উঠিয়া শুভদিনে ভীর্ঘ শান্তা করিলেন । ঢু 

মোগলপরাএব এক স্টেণন পুব্বে রামকুষ্জদেবের সহযা আঁতশয পেটে 
পীছা আনন্ত হল কিন্ত গাড়ীর মধো শোৌঠে যাঞ্যা াত।র পক্ষে নুবিধা 
হয় না, এজগ্ঠ ষ্রেখনে নামি শৌচে গেলেন, জদমও সাঙ্গ গেলেন । বন্ফোন 
বস্ত মত গাড়ীগুলি পৃথক করিষা লইতে যাইতেছেন এমন সময় ৫েন 
ছাড়িয়া দিল, মথুন শ্গত্া। দৌভিঘ। গাড়ীতে বসিলেন লটে কিন্তু তী 
জদয যেন শন্ত হইয়া গেশ ও চত্দিক্‌ অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন । পদে 
ক্টেসনে নামিয়। পুর্ব ঠেপনের স্টেশন মাষ্টারকে তার করিথা রামকল বদ 
পরপন্তী গাড়ীতে পাঠাইরা দ্রিতে অনুরোধ করিলেন, এলং মে গলপরাঃ 
ষ্রেপনে তাহাদের জন্য যান।পির বন্দোবস্ত করিয়া অতি বিমর্ষচিতে কাশীখাঙ্গে। 
গ্রবেশ করিলেন। ও গ্রথম ঘাইয়া তথাকার প্রপিদ্ধ রাজ। মিত্রের বাটীতে 


ই 


৬৫ই ফান্তন, ১৩১৩।] আ্ীশ্রীরা নক চরিত। ১০৫ 
আনন! | এদিকে টেন ছাড়া বিলে থদন কি এজারে তাহার দীননের 
শ্জীবনকে লইয়! কাশীধামে এহছনেন, ণেই টি আহি হইবা' ইতন্ততঃ 
'শ্বদচাত্রণ কিতেছেশঃ ইাতমণ্যে এক কখাশি মাথগড়ী আ।সির। উপহ্হ। 
'কগল।জাব্রে জু? [চিত্ত বাজেত্রনাখ বৃণেোখান্যা তগঙ্থ টেন এসখ।নি 
) পরম শ্রেণীর গতীঠে সেন । গিনি সাক হইত তথ। বামকদকে 
|র্ন কিয়! পাত হঙ্য। হার শিকট আমন আন্ত বৃত্তান্ত অবগত হই" 
(শেন এবং ভাহ!কে ও,হননকে -অঠি মযাৰর পুমক অ।থনার গাড়িতে উঠান 
ইয়া মোগণণরাহ ষ্টেশনে নহয় টি | 
ভানীবখীর বক্ষে ৌগার উপর হইতে বাববশী দর্শন কারয়া রাম 
'দেব যুভ্মুঃ ভাখাবিষ্ট হইতে লাশিনেনঃ এবং এরতাক করিলেন কাশী সুপর্ণ- 
মী । হর তাহাকে মথু রর টউপশাভ করিলে মধুর্বানাথ খেন পুন- 
ক্জীবিত হইলেন, এবং এনে বাদার গ্রভুদেবের গবধূজি গ্রহণ কগিলেন। 
রর গ্রতিদিন গ্রততে অঠ্বানাথ বামন্ধষদেবকে একখানি গ।লকীতে ৭ইয়া। 
পার্খেন্বরং অপর গানে হরর, শশ্রগ ডা বহুসাখ্যক ঘৌপ্যমপ্ডিত ছজ" 
দণ্ডধাণী দান অম।তক্য।হাতে বেবদেশী দর্শন করিতে যাইতেন। বাম 
'ক্ঞদেপ পন্কত উঠিএই ভাবা]াবই্ট হইতেন, এণং প্রতি দেবালযনের নিক- 
টন্থ হইলেই তাহাগ হার এত গরথাড় হছত বে, খদক্প উহাকে ধরিগা নামা" 
হতেন এব দর্শন গর।ইঝা পুশ পান শে উঠাইয্া দিতেন। তিনি 
শ্রিএকেবাপনাথের মশিরেই অব্যাপেক্ষ। অধিক গভাধ মমাধস্থ হইতেন। 
। নিত নখাশনেরা 1 ৮গে বিষণ শোক তাহার চার মেই বৎসর তাহাদের 
জমর75তে পিঠ ক্ষত হাছন, জতরাং তাহাদের নঠকখনায় দেহ সমস্ত 
বিষ কলের 5হ হইঠ | কিন্ত গেই সমস্তাবঘয় কথা বাখকুধঃগেবেঞ অঙ্গে 
যেন অনি খ্। করিত । একা দন ভিনি সেই যন্ত্রণার রোদন করিব কহিণেন,, 
ছ পআনায় তে এনে এ কোশান মাখান মা) এ।মি দাণেশরে ত লেশ [ছলুম, 
খানে কেমন অকও্ট| হ৬ঃ আর এখানে কি মা, কেবল রাতদিন সাংঘানিক 
খধা। আনন গা জনে ঝছে মা। তু আমাকে এখ।ন থেকে নিয়ে চল্‌ মা।* 
সুথুঝানাথ সেহ দিন হইতে কেদ।র ঘাটে পাশাপ।শী ছুইট৷ বৃহত্খাড়ী ভাড়া 
সইয়া তথক্জঅবংদ্থতি কগিতে লাখিলেন। 
অআলঙ শ্বাশী এই ম্মধ নগ্রশরীরে, যৌনী ভাবে মণিকর্ণিকার তীরে 
দীছদেল। ঝাহার। তাছাকে দর্শন করিতে, .যাইতেন, গাধদের কাহাকে 
্ | 
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কোন প্রকার সাদর সম্ভাবণের ইঙ্গিত মাত্রও করিতেন না। তনে কোন 
বিশেষ ঈশ্বরাশ্নরাগী ব্যক্তি তথ্বজিজ্ছান্থ হইয়া তাহার নিকট উস্থিত হইলে 
ইঙিতে প্রশ্নের উত্তল দিশন মাত্র । ব্রামকক্চদেব তাহাকে দর্শন করিতে 
চাহিপ, হৃরয় তাত।কে পাল্বীতে লইয়া মণিকর্ণিকার তীরে গেলেন। 
তায় যাইয়া ভ্রেলঙ্গ শ্বামীকে দেখিবাাত্র ব।মকুষ্ণদেব সহাশ্যবদনে ও 
কষ্জোড়ে ভাঙগাকে গখাম করিলেন । ত্রেলঙ্গ ম্বামী ভৎক্ষণাৎ তাহাকে, 
ব'শতে ইত কিয়া দশিণ হস্ত এসাবণ গুল আপনার নস্যদান। » পছার্ত 
শার্থ তাহার এম্মুথে ঘবিলেন, ঘেন কত কাশের পরিচিত ব)ক্তি। রামক্ুঝ- 
দেবও তাতা হইতে বিথিৎ নস্য এহণ কারা তাহার সম্মান করিলেন । 

অনস্তর র।যকুষতদব জিজ্ঞাসা করিলেন, “ঈশ্বর এক না বহু 1” 

ত্রৈলগ স্বামী হজিতে উত্তর করিলেন, ধ্যান করিতে গেলে এক, কিন্তু 
সুখে বলিতে হইলে বভ।” রামকৃণ্দেব এই উত্তর পাইদ্লা অতিশয় সন্তষ্ঠ 
হঈলেন, এবং তাহার আপাদমস্তক পুক্ষানুপুজন্ধপে নিরীক্ষণ পুব্বক 
হাক কিলেন, "এই ঠিষ্ঠি পত্রমহংশ অবন্থা। আব শরীরের সমস্ত 
লক্ষণগুলিও ঠিকৃ।” এই বলিয়া হৃদয়কে সদন্ত লক্ষণ গুলিপ্ত দেখাইবা দিলেন। 

এ সন ভরে হ্বামী তথায় একটী ঘাট বঝ|ধইতেছিপেন। তিনি 
প্রামকপ্তদেলের সহিত আলাপের গর জয়কে সেই ঘাটের জন্ত ছুই চারি 
কোদাল নাটী কাটিয়া দিতে ইঙ্গিত কারিলে" । হৃদয় কিন্তু অসম্মত হইয়া 
বহিলেনঃ “মামি দর্শন করতে এসেছি, মাটী কাটল কেন?” 

বামকুষঃদেল ইহা শুনিয়] শুদয়কে কহিলেন, দাহা, হৃদ, দে রে দে! উনি 
মহাপুক্ুধঃ খলছেল, দে ।” হৃদ্রঘ গানকথদেব কর্তৃক্ণ এইরূগ অনুজ্ঞাত হইয়া 
দুই শবি কোদান মাটী কাটিরা দিলেন। ই্ৈলঙ্গ স্বামীও তাহাতে স্ম্তোষ 
আকাশ করিলেন। 

তাহার! প্রত্যাবর্তন করিলে মধুরানাথ জিজ্ঞামা করিলেনঃ প্বাব! কি 
বুকম দেখলে 2 

বামদের কহিলেন, প্ণাক্ষাৎ বিশ্বনাথ |” 

এধয় কাহলেন, তোসাকে দেখাবার জন্তে তাকে এখানে আস্তে টেক্গ 
বস ভাব একজন চ্যাল। বল্লে" মথুধ বাবু ষ্দি এর ১০১ খানি বই ১৯৯ 
টন কিনে বিতরণ করেন, তাহলে ইনি যাবেন, নইলে যাবেন ন1।* 
৬, অধুধানাখ লগর্বে হাস্য করিয়া কহিলেন, “আমিও ভাকে দেখতে চাই 
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নি। আরে, পালাকে যখন পেয়েছি তথন শা।র কাউকে চাইনি |” যাহা 
হু৯ক দক্ষিণেশরের বাঁধাকান্গীউন সেবক বাঁপচন্ত্র চট্টোপাধায়ও তাহাদের. 
সঙ্গে ছিলেন । তিনি ত্ৈঘ্গ বাসী মথুলের নিকট অ!নিয়া শ্বহান্তে তাহাকে, 
তভোকন করাইয়[ছিলেন। 

মণিকিকাঁণ ঘাটে মৃত দেহের সৎকার কি প্রকার হয় দেখিবার কন্য এক 
দিলস রাঁগরুষ্ণাদন হাদযাক পাঙ্ে লঈয়া নেখকালোহাখ যাত্রা কল্িলন। 
নৌকা যাই] উক্ত শ্শান ঘটক সম্মুখে লাগিল, আর তিনি নৌকার উপর 
দগু।যমান তইয়া শলদাহ দেখাতি লাগিলেন । দেখিতে দেখিতে তাহার 
'ভাবালেশ হইল, কিছুশ্ষণ পলে তালে উন্মান্ত হইযা জলে বম্প প্রদানের উপ- 
কেম করিলেন) কিন্তু তাহাস দেব্শুক হায় সর্বাদ।ই সতর্ক থ(কিতেন? ধরিয়া 
ফেলিলেন। আনেকক্ষণ পলে জদযাক কতিতলনঃ দেখ হাছু। আক দেখনুম, 
পিহশবর্ণ একক্ন জটাপানী দীর্ঘসা শ্বেণবর্ণপ মঙাদেল দান্ডিনে শবদাহ দেশও 
ছেন ! আগে শুানেছিলুস, বিশ্বনাথ তাবক-ব্রগ্গমস্্র দেন। কি শাশন্্্য আঙ্গ 
ত৷ প্রভাক দেখলুম 1” 

কাঁশীব।মে এক সপ্তাহ থাকিয়া তাহ।র| গররাগে ্ম।সিলেন। গ্রয়াগ তীর্থের 
গ্রথাম্থয[যিক সকলে মন্ত্রক মুন করিলেন, বাঁনকৃষ্থদেব কহিলেন, "আমার 
ওসব দরকার নেই, কিন্তু মহা আনন্দের সঠিত ভ্রিবেণীতে ম্লান করিয়া 
ছিলেন । এখানেও দেলদেবী দর্শনসালে পুর্নলৎ ভালাবিষ্ট তইতেন, হারয় 
তাহার তন্ত ধলিশা সমস্ত দর্শন করাইতেন। প্রায়াগে তিন দিব থাকির! 
পুনরায় কাশীধামে প্রত্যাগমন করিলেন। 
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করি নদীর শ্রে!তেব সহিত কালের গতির তুলনা কবিয়াছেন। পার্বত্য 
আোতক্থিনীকুলের প্রচণ্ড নির্ধোষে শৃঙ্গ হইশে শৃদ্ধাস্তাবে উল্লদ্কন, এসং গ্রন্তর- 
ভে্দী অমিত প্রতাপ দেখিলে কথা কতক সত্য ললিয়া মনে হইলেও কাল- 








২ মাননীয় পবাসী সম্পাদকের অমুবোধক্রমে স্বামী সারঙাললদ উক্ত পত্রের অনা এই 
প্রবন্ধ লিখেন | উহা উদ্ত পত্রের কাল্ধন সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। 


রা 
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শোতে যে আতানীয় অভিস্থনীয় আমূল পরির্ভনর[জি আমাদেব ভিতর 
সহসা উপস্থিত হইয়া পাকে, গে সকল নবীঃবগে কোখার়? আবার মনুস্া- 
মনের উপর কালের থে ডুত আদিপত্য, তাহার সদ নটীবেগে শিঞিযাজ 
ভযুডুত হয় না। রা ক কথন কম লংসতেরও অর্ক বলিয়। মাল হইয়া 
থাকে । আর লতেক শর্ষ বাঁশ দেনছু 
, ছুংখনিশার ভিরস্তাযিহ এনং আখেজ দিনেল ক্যানন পাইছে লা পাইতে সতগ] 


চা 


চাটি দিন মংঙ্রু বলিয়া মন তয়। 


তর? হে কাস! তুমি 


পে 


ছবসান কে না ীলনে আন্ততন করিয়া? 
দ্র মহুদ্যকুলের সনম +মাণ গথনাব পারে শবণ্ড অদ্য বাদ নে হাখগ 
ক্বন্দপে নিত্য বিহাক্গিতা থার্টি যা কট্টর নকাহর্িত যাহশীন মামনূপ- 
প্রীড়'চ্ছলে ইচ্ছমত তগিজেছ গডিতিত। আর কুন না কিহিতাল আপাতই- 
স্থির রাখয়। ম্য্বতিকে অনিত্যে নিহা আটিতল কহাইটা তউ্ট্রহগে দিডত 
মগ্ডল নি-াদিত পরচেছ। আবার মগর্থ প্ণাগভ খিরিল কাঙাকেও বা 
মর্তপ্রকার নাম্রণ ও গরিণাছের শান অপাগত লিহাসুদর লিছ। কমশীষ 
কান্তি গ্রদর্শন খন রা কালীনামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছ! হে 
চণ্তী! তোমার ফোহিনী মামায় কতই না নামবীগের সহিত এ জীবন সংযোগ 
হইল! সে সকল এগন কোথ।র ? বিঠিক মুক্ত কেখপাশে আবরিত করিয়া 
সে 'পরাণ-পুভলিট মকল কেমনে কোথায় এুক্তামিত রাখিরাছ? আজ নয়, 
বংসর যাহার সঠিত সশ্থন্ধে উল্লাগিত রাখিয়াছি:ল, সে বিচিত্র শুণরাজির লিভিত্র 
সমাবেশস্থল বন্নসকেই বা আছ স্পা কোগাদ লুখাসিত করিলে? 

সে আজ নয় বৎ্সুদ্ধের ক) তখন পুণ্য গ্রভগ মাশী শিবেকানন্দ ভড়ুত 
গুরুশভি বিস্তারে ঞাচ্য ও পাশ্চাত্য দেখসমূছ টানি কবির] গ্গা শী বরা 
বেদুড় গ্রামে উক্ত শীলা পরত বাট গুকন্রা হাকুল এবং 
শিষামগুদী পরিকুত, হইয়া ধছুজণহিতায় ব্ছুজনলুথ|য়” "শিক্ষা গরদানে। 
নিষুক্ত ছিলেন দর্ভম।ন মঠখ।টীৰ শিঙ্দীণ ভখনও আরন্ত ভর নাই) জমীমাত্র 
ভীত হইয়।িল, এপং ইংলগু আমেরিকা তইলে স্যাগত স্বাশীতীর কয়েকটি, 
। উ্ভ-_'বীতা মাতা? 'নিলেরিচা এবং 'জয়টমেই জশীদ ভগ্মলাটিক।য় অবহান 
করিতেছিতন। ধর্মপিপান্ত কই না মানব সে সমশ স্বামীজির প্রভাবে 
নিতা আনত এপহ দুপালাতে পন্য হইয়া নবীন আনন লাভ স্করিতেছিল ! 
০ বৈশাখের থবা দৈ)ট ঘাসের আপরাহু। শামীক্জি সৈরিক বসন পরিধান, 
ধরি নিয্তলঙ্থ গৃহ নিদপ্রভার আলোকিত করিয়। উপবিউ$ অনেকগুলি 


১৫ই ফাল্গুন, ১৩১৩ ।] স্বামী শ্বরূপাঁনন্দ | ১০৯ 





লেক কলিকাতা হতে সযাগত। তাঁহার! সকলে তাহাকে থিলিমা ধুর 
সংক্রান্ত নানা কুট গ্রশ্্ন উাপিত করিছেছি্র এসং গে সকলের সদুত্তর লা 
আপ্যারিত এবং অন!ক্‌ হইতেছিল এলং ভাপিত্িল, “এজপ অপুর্ব জানের 
কথা, ভাবের কণায় এরূপ জপস্ত অগ্মশধী অঙ্গহস্থলঙ্গণী তাতাগ্রায়াগ ঈতি 
প্ন্ে অস্ত কোথাও শুনি নাই! কুগলন্‌! এসংপুকবেব অহ যেন বনুকাল 
লান্ত ধ্ঠ হইতে পারি 1” কষেক ঘটা উন্ধপ বাক্টানাপের পর কানেকে 
বাটার বাহিরের উদ্যানে পরিত্রমণঃ হ্রীবাযকঞের শাছুকাদি দর্শন বা তামাক 
সেলনাদি করাতে উঠিগ্রা গেল ' কিল্ত শ্রোতৃ্গুলীঘপাগগ ষডপিংশতি বর্ষ" 
ব-স্ক কশ উদ্ভ্বল শ্যাবর্ণ একটি সাহ্ষণগূসক্ আলা সকলে সহিত বাতিলে ন! 
বাইযা এক্ালম্ু অবস্থিত জাতীজিন নিক্ট উপস্থিত হইগা নিজ পলিচন প্রদ।ন 
করিল এবং সন্যাণধর্শে দীন্ষিত হইবার গাভিপাধ জ্ঞাপন করিল। আহার 
ক্বিব উজ্জ্বল নয়নে তীক্ষ শদ্ধিল এলং মাল।ণে পিদা, বিনঘ, দৈর্্য, ামাধিকতা 
এবং বার্থ পর্ঘমজীবন লাঙেনল দৃঢ় সংকল্পের পরিচঘ পাঈয়া স্বামীজ আনন্দিত 
হইলেন এবং তাঁহাকে মঠে তাবস্থন করিতে আনুমতি করিলেন। সৃগুর 
সচ্ছিমালাতে উল্লসিত হইলেন । 

পরে জানিলাম। ই যুলকের নাম জবি বন্দোপাধ্যায়, বাটি ভলানীপুর, 
বিধাহিত এসং ততরপ্ত ভানেক সদন্ুষ্ঠান তাহার এবং তৎগহষোগী ভামাদের 
বন্ধু বাবু সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উদ্দোগে সম্পাদিত হইয়া আগিতেছে। 
গুনিলাম, ভবানীপুর চতুষ্পাহীতে সংস্কচজ্ঞ পণ্ডিত ই'তাদের যত্ে নিযুক্ত ত্য! 
সমাগত জনগণকে ব্যাকরণ এবং ধর্শান্র শিক্ষাদান কবিতেছেন। 
চতুপ্পাঠীর স্যমত।ৰ বহন করিলাব জন্য নিদমিত কাপে টাদা অংগ্রহ হত্ব এবং 
“উযা? (080) নামক একখানি নাসিক পহও ইহার দ্বারা কয়েক বৎসর 
হইতে সপ্পাদিত হইয়া! বিচ্শষ সুব্যাতি লাতে সমর্থ হ্য়াছে, এপসং এ পত্র 
হইঠে যাহা উপস্বত্ব হইতেছে তাও এ চত্ষ্পঠীর শিক্ষকের লেত্ছন প্রদান, 
শান্্রওসছাদি ক্র এবং তৎ্মংক্রান্ত অন্যান বা শিল্লাদহ নিয়োজিত ভইয়া 
থাকে । শান্ত্রজ্ঞানবিষ্তার ব্যতীত ততং্গ্রদেশস্থ ছাঁরজীলনের সংস্কারগ পি 
সমিতির ক্মন্ততম উদ্দেখ এনং তদর্থ নিয়মিত কালে সভা আহৃত হইয়া 
তছুপযোগী বক্তুতা, স্ষ্রস্থাধি পাঠ, কথোপকথন এবং সদালোচন[রদিও 
দিয়নিত রূপে হইয়া আগসিতেছে। আরও জানিল[ন, অজয়ছরির মানসিক 
€তষ, উদ্দাম এবং অধ্যববায় তত্ৃত হইলেও শরীর বহর্ধব্য/পী অনীর্প 


১৪ উদ্বোধন । [৯য-৪র্থসংধা1। 





বোগাক্রান্ত এবং জজ্জহ্য কঠিন পক্তশ্রিষে অপটু । সময সময় হৃদ গতির | 
বআন্তিশষ্য নিলজ্গন কষ্ট পাইযা থাকেন, এ কথাও যেন শুনিষাছিলাম । 
ক্ষ ঙ্ ক ক ক 

গুরু ললিলেন, পঞ্গজশতলি, সন্লাসের কঠোর লিষম রক্ষা কবিতে পারিস্ব 
তো? সাপের মুখে সাঈটাতে বলিব, বাঁযুবব নৃখে বাইতে সলিল, আগাদগারী 
তোপের যুতণ মাঈাতে বলিপ-নিশ্চিত মৃতা জানিমাও বিঘাক মজে না সলিধ! 
ক্ষানিগলিন, হাদাঘ চ্কতক্ষণৎ তাহ'উ কবিন্চে তাল । আ্রখ।তিলাধী হষ্টলে 
তালে না। কাম-কাঞ্চনের সন্বন্দ মব্র বাখিত পাইলে না। জার মমতা] 
খণ্ড পণ্ড করিযা বিগর্জন কক তইলে [ “অন্িযালং স্ররাপানং গৌরসং 
ঘোললৌববং প্রতিষ্ঠ। শুকবীবিষ্ঠা_জালিযা তাগ কিনে হইলে। 
এগুরুদেবো' 'আত্মদেলো? হইযা আআনে। মোক্ষার্থৎ জগছিক্তাগ? জীল্ন মাপন 
কবিতে তইবে। পারিলে তো? জ্গানিসা শনিষা াগ্রপল হ'--নতলা এখন ৪ 
নিল্ত তইয়া সংসারে পরিলান্পর্গ লঈ্মা যেন্ধপ সদ্ৃভাদল এতদিন কাঁটাইয়। 
আসিয়া, সেই তাবে আনৃত্া থাক ।* অজ তাহাতে গপন্ভত-কিছু 
মাঁজ পিচিলিত নাহ! ও 

ক্কামালস্ার নিশা তলসানগগ্রাগ। বাঙ্গমত্র্ত জগৎ তাবিকাঁর কনিয়া 
ক্ষাণকের জন্ মানবের তাস্সির মনকে স্্রীয় গতীলে পিন পবিস ভগলততপমের 
"পলির নীরে আপ্লুত করতঃ বর্তমান। ক বিরজা হোম স্মাগন করিল] 
ফ্কাসিতে তাঁপিতে দগ্ডাযমান হলন | শঙ্গবাদি তাসাতেল সালতীর আচার্দা 
'এসং পধিকূল পলিরীকতত জ্ঞানবৈবাগো সমুজ্জ্্ল গৈরিকলসনে শোভিতকায় 
খুঙিশশির তম্ম ও ভিলকে শোভিতললাট শিষাও শ্রদ্ধান সহিত তাহার 
পদতলে লুণ্ঠিত তালেন। ামীঙ্জি সঙ্জিষাকে সন্পেশে ঠাঈয়া ভ্রীরামন্কুক্ের 
পাদপদ্মে চিরদিনের মন্ম সমর্পণ করিলেন । জগতে অক্জঘ্বির মৃত্যু হইল 
এবং স্বামী স্বর্ূপানন্দ নলীল ্গীলন লাত কপ্যা গবুল্লমখে মন্দির হনে 
নির্গত তঈলেন। দেখি"্পন উধান বক্তিমচ্ছটায় পূর্গগগন উদ্ভাসিত হইয়াছে 
স্বামীজি তানপুরা মিলা ইয়! ভ পুর্ব শ্বরলহরীন্ে গৃত পুর্ণ করিতেছেন এবং 
শ্রীঘন্দিরে ঠাকুরের মঙ্গল জাবতি শ্পাক্স্ত তঈম।ছে। 

ক্মপরাতে “শীবা শাঁতা” প্লাভৃতির সহিত্ত পাক্ষাং কর্বিতে ফাস শ্বামীজি 
বলিলেন, “8৮০. 1055৩078056 27. 700111516101 €০97৮ অদ্া আমরা! 
এরুটি ব্লু লাত করিয়াছি। মঠাধাক্ষ গুরুভ্রাতীকে ভানিখা বলিলেন, 
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+স্থরূপের শগীয় ধাথাপ । ডাল চচ্চড়ি সহিবে ন।। ছুগ্ধের বন্দোবস্ত করিয়। দিও।” 
ই চে চি রঙা ঝা 

১৮৯৮ ঞটান্দ এপেল মাস। ম্বামীঞ্জির অনুগত ভক্ত কাণ্ডেন গেতিষার 
সহধর্মিণী দিত আঙলখোড়ায় অবস্থান করিতেছেন । কলিকাতায় দারুণ 
শ্রী স্বাটীগির শরীরও ভাল নয়ু! আলমোড়ার় ষাইবার জন্য নিমন্ত্রণ 
আসগিস। স্বীঞ্ি মন্মত হইলেন এ৭ং বলিণ্েন, “তুণীয়ানন্দ ও স।নন্ৰ 
ছমার সরদে টলুক | স্বরূপের শরীর খারাপ_সেও চলুক! ওখ(নে 
কিছাদন থাকিয়। নিবেদিতা জরা ও ধীরামাতার মহিত আমি কাশ্মীরে 
যাইব 1” পাদ বডি সাহের “টমুসন হাউ” নামক বাঙ্গালায় সকলে ১৬ই 
মে ভারিখে উপহিত হইনেন। 

১৭ই জুন তারিখে-অনব) কয়েক দিন পরে মান্রাজ হইতে সংবাধ 
আসিল, "গবুন্ধ তার৬” ম[সিক পত্রের শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক রাজম্‌ আয়ার সহসা 
গণত্যাগ করিরাছেন। ক।ণজ চলা] দায়, কারণ উপঘুক্ত লোকাত।ব। 
শ্বামী্জ উক্ত কাগজের তার গ্রহণ করিবেন কি? 

শ্বামীঞ্জি কাপ্রেনকে ডাকিয়া বলিলেন, “খেতিয়ার ! তুমি ভারতেন 
কল্যাণের নিমিত্ত কার্য। করিবে বলিয়1ছলে। বাঙ্গালার জলবায়ু, এবং 
জীশ্ম তোমার সহ্থ হল আসভ্ভব! অতএব তুমি আলমোড়ার [নফটবপ্ডা 
কেন স্থানে থাকিস খ্রিবুদ্ধ ভারত' পত্র চালাহবার তার গ্রহণ কনা 
কেন? কাগজ খনির তিন গহজ্রেরও উপর গ্রাহক সংখা। হইয়াছে। এবং 
আমারই পরানর্শে উহা এথম মুদ্রিত হইয়া ক্রমে বেদাইউ-জ্ঞান-বিস্তারের 
বিশেষ যন্ত্র ্ববপ হইয়া উঠিএাছে। আমার হচ্ছা নয় যে ডহা বন্ধহয়। 
উপযুক্ত সম্পাদকও আবি তোমাকে দিতেছি। শ্বরূপ।নন্দ স্বামীর ও 
বিষয়ে অতিজ্ঞতা আছে, স্বামী তুশীরানন্দ এবং শোখার পাহাধ্যে সে 
অনায়।সে উহা চাগাইতে পারিবে” । সেভিয়ার শম্মত হইলেন এবং সেই দি 
হইতে “গ্রবুদ্ধ ভারত” পত্র সম্পাৎনের ভাগ ্বরূপানন্দ গ্রহণ করলেন । 
শ্বামী্দিও উক্ত পত্রের বন্দোবস্ত করিরা কাশ্মীর বাতা করিমেন। 

কাণ্তেন সেভিয়ার কাগজের ভার লইয়া! অবধি একটা উপযুক্ত হ্থানেক' 
অন্বেষণ করিতেগলাগলেন এবং নাল! স্থান পরিদর্শম করিয়া অবশেষে 
১৮৯৯ গ্্টান্দের সা্ড মাসে আলমোড়া সহ হহতে ৪৮ মাইল দুরে “মাসীপট 
অথবা শামাবতা” নামক স্থান, ক্র% রূরিয়া, » ৭াখ [নজ ন)সন্ধায),গনীজির 


১১২ উদ্বোধন | [৯ম -হর্থ সংখ্যা । 





থাকিবার নিমিত্ত মঠণাটী এবাং “প্রবন্ধ তার৩৮ পত্রের ছাপাখানা এবং 
তত্ণংক্রান্ত খোকক্ষনের থািবার বাহার নয়াখ করিয়। কাগজ চাগ[ইতে 
ল।শিলেন। কাণ্ের ও তাহার সগপর্মিণী ধরূপকে নি পুরের স্তায় ্লেহ 
কৰিতেন। এব স্বপ্নণওড গে শিতৃত্রহের কখন অবমাননা করেন নাই । 
হিখাচংখর মঠের আর দ্বন্ধখের উরেই অর্পিত হইল। 
রি 
ক ক চর চি 

হ্ব্ধগ কথ্াক্ষেত্রে আতীর্ব হইঘ়। বেণিশেন। চতুশাঙস্থি নগণ ভীবব 
দরিদ্র্য এবং অ্রাণে নিগ।ঠত। হিনাতলের অহুন উদর ক্ষেত্রে বাস 
করিরাও উহাদের অনাভানে আন কাধ, পরিধানে ছিএটীর! উপনিষদের 
অনয রতন তা দুরের কখ।, খামাগ্ঠ নাত বা গৃহধর্খে? কথা ভাহাপিথকে 
গুন।|য় আখবা কষে ও অর্থা সের উপ।ন কিছ যাহাতে তাহ।দের কথঞ্চিং 
ছঃখ দু হা সে বাপছ্থ। করেও ০1ে গ্রনীডেঠ হহলে মহাঙ্ছুাঠি করিঝা 
উবধার্দ এদ।ন করে অথণ! তাহাদের আগহ।র অণোগও বালব্দিগের 
বিব্যাশিক্ষার বন্দোণন্ত কবিন। দের-এরপ লেকেও একএকার 
সম্পুর্ণভান! মপ্বভৃতজননী ধএ] ঠাহার বয়ে উপনেশন করিলেন । স্বপ্ধপ 
পত্র সম্পাদন ব্তীঠ বদ্ধঘপিকর হইয। নোকাহতকর নানা অহুষ্ঠানে 
অহণিশি বপৃত হহখেন। শিখ এট বৎসর ঠাহ।র অপুর উদ্যমে থে 
মকল সদহুষ্ঠানের প্রাবভভ হইখ|ছিন, ভাহার 15৩1রিতাবপরণ এখানে দেওর়। 
অসস্তল । আমগা থে সকলের খংাক্ষত্ত আব ত্তমাত্র কাররাই নিরন্ত থাকিব। 

১ম। মঠহ স্বপেখা ও বিশে ( গান্চাত্য এদেশ হহতে সমাগত) 
ব্র্মঃ।ণী এবং তরুণ ন্যাণীবিষকে বিদ)] এপৎ ধ্রশিক্ষা দান এবং অৈত- 
ভ্ঞ।ন সাধনায় শিনুদ্র গাখ। । 

২॥। পাণ্চাঠা প্রবেখাখত ম্যাঞ্োনেপ মাহেবের মহারে কবির উন্নতি 
ও তত্এঞাচারের ০০1) 

৩য় । হিমাচল বাঙ্গানী উপনিবেশ স্থংপশের চেষ্টা। 

হর্থ। পাহাড়া খণকধিগ্রের ভিতর নধ্য[বিস্ত।রের জন্ত মায়।বওীতে 
এবং খোর নামক এামে বিদ্যালথ স্থাপনের উদ্েগ।গ ॥ 

৫ম। মায়।বশাতে দাতব্য গবধানয়, সথাপুন। 

৬ষ্ঠ। £ননিতাল, আপমোড়া প্রভৃতি স্থানে মধ্যে মধ্যে গমন করিয়া 
গর্ধতব/মী(গকে [বিদ্যা ও ধর্শিক্ষা দান। 


১৫ই ফাল্তুন, ১৩১৩।] স্বামী স্বরূপান্দ । ১১৩ 
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পম। ১৮৯৯ গ্রীষাব্দে লাজপু চালায় কিপণগড় নামক স্তনে গমন কিয়া 
দবাউক্ষ-প্রপীড়িন লনগণের সহায়তা করণ এলৎ গনাথ লাল সাসিকাদিগের 
জন্য আশ্রম স্থাপন | 

৮ম। এ খুক্টান্দের ৪ঠা যে হালিখে নৈনিহাল গমন পরিঘা ১৯শে জুন 
পর্মানয থাকিনা দানে দ্বলে ন্তিক্ষা কত্রিয্বা শর্থস্ংগ্রহথকরণ এসৎ সংগুগীত অর্থে 
কন্খল সাধু ও যাঞ্িগণের জঙ্টা দাঠলা গুঁষপালয় এসহ পেবশ্রম সংস্াপন । 

ঈম (১৯০২ ডিসেম্বর হইতে ১৯৭৩ পুক্টান ফেব্রু শী মাস পর্যযস্ত 
এলা5বাদে আঙ্থান কিতা বকুহাঁদি দল দ!পারণের মাধা যথাথ শান্জ্ঞান 
লিশ্!র | এ সকল বৃজু তা ফলে পন্দসাপারণেন মন আ্রীরাশককক মিশনের 
কাদ্যকলাপে এনচুব আরুই হইবাছন যে, উ/12 শামীঞিকে এ স্থানে 
মঠক্থাপন করিখা নিএমিতরূপে প্রচার কার্যো শিধুজ হঈলাব জন্ত বার বার 
অনুরোধ করেন এবং তৎসংক্রাপ্ত বাধভ” হন করিতে দ্রীক্ষত হন। 

১*ম। কাঙ্গরা গ্র্েশ দন্মশ।লা নামক স্তানে ভীষণ ভূমিকম্প উপস্থিত 
হইলে তদ্দেশলাসিগণকে সঙ্গুয়ভ। দান কপিতে টাঘা সংগ্রহকণ এবং স্বামী 
নির্ভয়ানন্দ এসৎ এক বদ্ষগপীকে আশ্রম হঈতি তথায় পিপ্গণের গেবা ও 
অর্থ সাহাযার জগত তগবণ 

১১শ। স্বাশী পিপিকানস্ন্ন গঞ্থাপ্পীণ সম্পূর্ণ সংস্কবণ বাহির করিবার 
উদ্োগ এলং কিয়ণংশ মুদ্িতি কলণ। 

কর্মযোগ।পলন্বনে নরণারীর দেয় পতত নিযুন্ত গাকিলেও স্বামী স্বরূপ 
ধানাঁদি সাধনে উদাপীন ছিলেন লা মায়ারতী আশ্রষের অনতিদুবর্তী 
জঙ্গলম্ধাশত তাহার সাধনকুটারই তাহার পাক্ষা প্রদান করে। আশ্রমষাসী 
রক্ধচাপী এস্ং সন্লাসিগণের পমুখাৎ অবগত আছি -চক্ত্রণার স্গিগ্ধ কিরণে 
হিমাচলের নিনিড় বনরাঁপি যখন সলাত হইয়া! অপূর্ব শোভা বিস্তার করিত 
এপৎ চি্ননীহাবযুকুটিতত নন্দাদেশী এ ব্রিশূলশৃক্গ যখন উমন্মহেশের 
কাঞ্চনজড়িত কপৃরিধবলাঙ্গের ন্যায় পদিদৃ্টবাঁন হঈয়। খানবমনে যুগপৎ, ভয় 
ও বিম্ময়ের অভিনয় আনয়ন করিয়া চিত্ত বৃ্তি স্তভ্িত করিয়া তাহাকে সমাধি- 
তুখের নিকটবর্তী করিত, তখন প্রূপাননদ নী সদয় অপূর্বন্তাবে উদ্বেলিত 
হইয়। উঠিত” এ৭ং সেই নিনিড ল্ঞপীতে যষ্টি মাত্র অললম্থন করিয়] ব্যাস 
ভল,কাদি শ্বাপদমন্তুল বনষধে গুরুতর হাগণ সমভিবাহারে প্রবিষ্ট হইন্নে 


এবং কখন বা কয়েক ঘণ্টা বিচরণ করিয়া গ্রত্যাগত হইতেন, আধার করন বা' 
শু 


১5৪ উদ্বোধন | [ *্ম_৪র্থ সংখ্যা? 


সাধনকুটীরে প্রনিষ্ট হইরা পানে নিম্গ হঈতেন । লক্গপ্রাণ আাঁনীর হাদযে তখন 
যে গভাল ভাশোছ্াস উপস্থিত হ৯ত, তাহার নিরূপণ কে করিতে সক্ষম ? 

তাঁততিন কতব্দা ছ'ওরুন ঘালান্তে পর্মনি জয় লোকহিতের জন্ম এবং 
পলীবাসী দরিদ্র রুষক্কুলে বিদ্যা নিশ্তাবের অন্য াহাধ সাধ সন্জত্যাগী হইয়া 





তাহাদেন লগা স্লস্থান পরিগা তাহাদেরত সঙ্গলে আংম্মাৎ্সণ্ী করেন, সে 
বিষয়ে স্বামীক্ষির বিশেষ চেল্টা ও উদদাগ লঙ্ষিত হইনি । নৈশিতাশ, 
আলামাড়া, এপ।হাদত কলিকাতা আাভৃতি স্থানে যখনই তিনি গমন 
করিতেন, তথনই 1প%গৈর মধাগত হইখ; ভাঙাদিগকে তব্যিয়ে উত্সাহিত 
করিহেন। আবার ভাহ:দিগতক যথা গার্থতাগে সব্দজ পশ্চাৎপদ দেখিবা 
বিশেষ ক্ষু্র হইতৈন | কগবাধ লতলে!কেই না াভাকে বশিতে শনিখাছে 
-গ্ছ|জগণেই আমাদের ভনিষ্যতৈর সকল আশা শিভিহ রহিয়াছে । হায়! 
এখনও তাহার! যশ মান, রাগনাটি প্রততিপ সখা ভুগে কিছু কালের জন্ত 
উন্মন্ত হইয়া! আবাপ পরশ্গণেই উদ্ধাহশৃঙ্খতলে আবদ্ধ এবং চিরকালের নিমিত্ত 
সংসারে মগ্র তইঠেছে। কলে তাহারা দেশের ভল্টা যথএ৫ ত্যাণবধর্ধ 
শিনিণে 25 ভিমউিগের কাসাভার গ্রহণের গর আমী শ্ররূণ ছুইবখ মার 
কলিন।তাথ গু1গমন কপিশ[ভিণেন | তরন্ত বদ্ধুর্দ শাহর শশীর পুক্দাপেক্ষা 
দু এবং বণিষ্ঠ দেখিযা বিশেষ আনন্দিত ৩ইলেন এবং শাবিলেন, ভীম 
মিশানব তনেক পাপা এখনও পাতার ছল সাধিত হহলে। গগম বার 
স্বামী লিবেকানন্দ্ীন সেনা ত স্টাতার পলি সঞবাসে কিছুকাল খাকিবেন 
বলিয়া সমাগত হন । ল্লামী দরূপেব চি শিদর্শন, সপ একটা 
ঘটন! আমাদর এখাচে সনে শাখিতঠেছে। কিষণশভে অবন্দানকালে তিনি 
তথাকার মাননীর দেওয়ানের সহিত সাক্ষাৎ করেন। দেওযান স্টাহার 
সদালাপে অতীব পার্ততৃপ্ত হইয়া জনৈক বন্ধুর সহিত স্বামীজির পরিচয় 
প্রদান কলে বলিংলন যে, এই মহাজ্সা স্বামী শিবেকানন্দের গুকুত্রাতা। 
সক্পপ।নন্দ তাহা ভর তৎক্ষণ।ৎ সংশোধন করিয়া বলিলেন যে, তিনি স্বামী 
বিবেকানণশেগ শন্ুথত পেবক ও নশণ্য শিষা শা । দেওয়ান উহার 
খিদ্যাবুদ্ধিতে যশদুর না মু্ধ হইয়াছিলেন, এত।দূশ বিনয় ও সত্যনিষ্টা দর্শনে 
তরপেশ্শ। অধিক মুগ্ধ হন। তদবধি দেও্রান তাহাকে তাহার বন্ধুমধ্যে 
পরিগণিত কগিতেন। ১৯৯০১ সালের শাতকালে দিল্লিদরব!রে উপস্থিত 
হইয়! দেওয়ান সাহেব দ্বামীজিকে নিদন্ত্রণ করিয়া আপন সমীপে লইয়! যান: 
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সস 


এলং এ সমাোহে সমাগত বাঁজপুতান। এবং গুজকাটেরু যাবভীষ রাজন্যবর্দের 





সহিত কাভার পবিচ্জ করিধা দেন। ক্বামীকির সদালাপে বরদাবাজ 
জ্রীবামক্ষসমিশন এবং জাাগী বিবেকানন্দের উপব লিশেষ শ্রদ্ধাবান তনঈয়া- 
ছিলেন এবৎ ক্টাঙীকে ণবৎ শাহাব পুজ্জপাঁর একমহারাঁজাক নি বাল্যে 
কিডুকালের ক্ষন্তা আগমন "৭ অবস্থান কবিষা ধর্মগ্রীগানের অন্য নিষহণ 'গদান 
কাবন। (সন্চিয়ার সভপর্ণিনী ষা্ানগী আশ্রম পতি দোবোতব কুরিঘ। 
দিবাঝ জন্ভি গ্রাস জ্ঞাপন কবিলো শাল সহিত স্থাখীজি দীপা বলিক্ষান্তায় 
উপন্ঠিত ভন | পলা আগমন র্যা কথ নিনি জদ্দান্ত্েল দুর্দলতা 
জাগি করিলাছিগেন ॥ কলিক্াশাৰ গপিদ্ধ ডাক্তার আর, এল, দতজ 
মঙাশযেল চিকিংগান ভাতার কিগিও উপশম ভইাপে ঠিনি কার্বাশেন্য উষধ 
লইয়া প্ুনরাম মায়*্ব শী গশ্াগমন কপিলিল। 
্ঁ চি চর ঈ 

১৯০৬ হ্রীমাব্দব ৬৯ জন তালিাণ ন্গামী প্নীপ মাযানলী শান আালামাড়া 
এলং থা হটাত নৈনিনাল গমানোন্লাশা মানা কলিলেন | পাযাজন- উ উভয় 
স্তানেন একটানে «“পবুদ ভাল” প্রেস টঠ'ইধা লইযা গেলে তীহার জীবনের 
একমার বত যথার্থ ব্াশদ্্ধৃপ্রগাবের মাযাবশী আপক্ষা আ্বাপদা হইতে 
পঠান কিনা কাহাঈ নির্দালণ করা । এ সময লীতাৎ *ঘীন আন্াান্ত খাবাপ 
হইয়াছিল ₹ নৈশিভালে সায়ু পরিসর্ভূন ও কিছকাল পিশ্রামের দাব। আপন 
স্বাশ্াাততি পাপন টু তান শা টাদ্দশ্য ছিল। টননিভালে প্র 
উ/দ্ধস্টে একটা গ্কান দর্শন তিন যখন তিনি লালা অমরসাশের ভবনে 
প্রভাাগত তইতেছিলেন, হখন সরিমধো বুটিতঠ অনেকলপ ধপিযা ভিজতে 
হইয়াছিল এবং পাসায মাণিয়া আদ্র পরিভ্যাথ করিনেও সেই ঠাণ্ডা 
ল[গিষা পবদিন ত্গত্েই লাজাথ সন্দিও জ্বব হইল 1 কশ্মলীর স্বামী শপ 
তখনও লৌকতিন্চকল কন্্ পির ননেন স্বীয় গুরু গামী বিবেকাননের 
ফটো সন্মুখে উপনিই্ট হইয়া সগাশত জনগণকে সঞক্চল লিষয়ে সছৃপদেশ দানে 
নিযুক্ত রাহিলেন ॥ লোকসমাগমের বিরাম নাই এ-২ স্বামীজিরও তাশাদের 
সহিত সদালাঠো ক্রাঙ্ধি নাই । শুনিতে পাই, ষখনম তান উন্তানে উপস্থিত 
*ইতেন, তখনই ভাগাঘ যথার্থ "পরম এবং সদালাপে আন; ভইযা এরূপ 
লোকসমাগম হই৩। ছুই চারিদ্রিনেই জবু বুদ্ধি হইল এবং সঙ্গে অঙ্গে 
নিউমোনিমা দেখা দিপ। তখনও বির!ম নাই, যশ্ক্ষণ পারিতেন উপবিষই 
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ভষ্টয় সদালাপ কর্তন এবং চিঠিপাজের উত্তরার্দি অপরের ছার! 





লিখাইতেন । কানপুবের স্তপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক বাবু যতেন্ত্রনাথ গাঙ্গুলী তখন 
নৈনিতালে বাধু পরিনর্ভনে আসিয়।ঠিলেন । তিনি স্গামীজির সদালাপে ও 
নানা গুণে বিশেষ আরুই শঈয়াছিলেন এবং রোগের কুত্রপাত হইতেই 
তাহার চিকিৎসা কবিতেছিলেন। স্তানীম আসিষ্টা।ণ্ট সাঞ্জনও তাহার 
সভ্ত শ্বামীজিকে 'প্রতাহ “দখিশা যাঈতিন। ২৬শে জুন বোগ অত্িমাত্র 
প্র্ধি হওয়ায় পাল্যালাপ সম্ভব হইয়। উ্ঠীল-_-ডাক্গালেরাঁ« তয় পাইলেন । 
লাল! শমরনাগ « রন্জ লন্ধুগণ দিলাল্র (প্রমের সহিত সাভার স্বামীজির 
দেবাক্ নিষুক্ত তঠিলেন । কিন্ত কান কত হইল না। ১৭শে জুন বেলা 
ভই প্রহরের সমব স্বামী বপানন্দ নিদ্দিন্তের শা 'আচ্ছল হইয়া পড়িলেন ) 
সে নিদ্রাই মহানিদ্রা আনগান হইল। ফুল ফুঁটিয়াছিল-_ভ্রমবনণ্ণ মধুলোভে 
নিতা সমাগত হইকেছিল -.কিন্লু স্চসা নীভীলপান্তে শুদ্ক তইগা গেল । 
অয়ি দেসি জগন্সাতঃ! ভতমি কি সে আঅপূর্দ প্রন্থানর মতিমা নবালোৌকে 
বুঝিবে না বলিয়া নিজ্গ কেশে দারণ কলিয়া ভাতার গৌরব নর্দিত করিলে ? 
প্‌ রস ক রঙ সক 
পুষ্প, তম্মলেপ এবং নবীনটগবিকে শোতিভ হইপা স্বরূপাননের শবদেহ 
নৈনিতালেক্চ নিক্টবর্তী তাওগালি লাক স্ানে অগ্রিসাৎ হইল | 
ভাগে য় স্রপথা। বায়ে জম্মান্‌ বিশ্বানি দেল সযুশানি বিদ্ধ।ন্‌। 
সুয়োধান্মজ্জহুরাণযেনো ভতিষ্ঠাং তে নম উক্তিং নিধেম ॥ 
তে অগ্নি! আমাদিগকে ধনের ( অর্থ/ৎ কর্মুফলভোগের ) নিখিত্ত স্থপথে 
ল্টযা যাও; হে দেব! তুমি সমুদ্দাঘ কর্ম জাত আাছ। 'ামাঁদিগের মন 
হইনে কূটিল পাপদুর কর। তোযাকে লাব লার নমস্কার করি। 


হবি ও" শান্তিঃ শাপ্থিঃ শান্তি: ॥ 
ম্বামী সারদানন্ব। 


নহি 
শ্্রীত্রীরাধরুষ্ণ জন্মোৎসব | 
বিগত সরা সান্তুন বেলুভমঠ তগবান্‌ শ্রীবাঘকঞ্খদেবেত জন্মতি থিপুজ্জা 
উপলক্ষে সর্দ্দবাদবীন ও সব্রদেবদে বীর সম্টম্বূপ ভগবান ভীরামকষ্থদেসের 
পুক্জা হোযাদি হইয়।ছিল | 
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পরের বুবিবাৰ অর্থাৎ «ই কাক্ুন তছুপলক্ষে সব্বসাধারণের জন্য মহোৎসব 
অনুঠিত ভয়) প্রায় বিশহাজার লোকের সমাগম হয] বাবু শীতলগ্রসাদ 
ঘোসের যনে একটি রুরিম পাভাড নির্দিত হইয়া তন্ভুপরি ভগসান শ্রীরামরুষ- 
দোবব একপানি স্ববৃহৎ চিত্র নানাবিধ ফলফুল পত্রাদিতে সজ্জিত কপিয়া 
স্থাপিত করা হয়। চতৃর্দিকে শ্রীভগবানের অমুতগর কতকগুলি উপদেশ 
আরহৎ অক্ষরে সগিবেশিত হইয়। সমবেত নাক্কিগণকে কাহার মনোহর 
খোগশধ বপুঃ ৪ অপুর্ধা উপাদশাপলীব দ্বাক আকৃষ্ট করিশেছ্িল । তথাষ 
বিশেষ পৃঙ্গা আরাত্িিক শ্মবপাঠাদির পর দলে দলে ঝীর্ভনসম্প্রদাযগণ 
আসিয়া ভগবানের নাম গাঠিযা শ্রোতবন্দকে মুগ্ধ কবিতি লাগিলেন । 
এদিকে মঠবাটার সম্ম খন্ড প্রাঙ্গনে আন্দুলেস অবৈতনিক ক্গালীকীর্ভন সম্প্রদা্ 
তাদের মধু কালীবীর্তভনে পঞআধিক বান্সিকে সারাদিন ভাসে বিভোর 
কবিয়া রাখিলেন। এদিকে মঠের ঠাকুরবাটাতেই বা ঠাকুরদর্শন কবিতে 
লোকের জনতা কত! কোনদিকে বা বন্তুতা লাঠিণেলা গ্রতৃতি 
চলিতেছে ! কোথাও বা ভিগ্ন ভিন্ন দুরস্থান হইতে সমাগত ভক্তরন্দ 
অনেকদিন পরে পবস্পবের সাক্ষাৎ পাইয়া আনন্দ কবিতোছেন, কোথাও বা 
নৃতন অপরিচিত ভক্তগত্ণের নৃতন পরিচয় হইতেছে । এদিকে প্রাতঃকাল 
হইতেই খিচুড়ি, লুট, মেঠাই প্রভৃতি প্রসাদ বিতন্পণ চলিতেছে | থনিদরিদ্র- 
নিনিবশেষে সকলেই আগ্রহসহকারে সেই প্রসাদগ্রহণ করিয়া আপনার্দিগকে 
ধন্ট মূনে কহিতেছে। কতলে।ক হত লবৃছদয়ে আমোদ করিতে আসিয়া 
ছিল--তাহাদের জদয়ে হয়ত কাজ নূতন দর্াবীজ পতিত হষইল। নিসেস 
সেভিয়ার, সিউটার নিবেদিতা, ক্রিষ্টীন। প্রভৃতি স্বামী বিবেজানান্দের পাশ্চাতা 
শিষ্যাগণৃকে ইতক্ততঃ উত্সলভূমিভে বিচরণ করিতে দেখিধা নেক বিশ্মিত 
হইতেছিগ আবার মঠনিবাপী শাকিল ক্রহ্গভারীকে ঠাকুরের সম্মখে মাষ্টাঙ্গ 
পতিত হইতে দেখিয়। কেহ প। শ্রারামকুক্জের অদ্ভুত শক্তিতে নিশ্বাসী হইতে- 
ছিল। আদ্গ সমগ্র জগতের বড়ই আনন্দের দ্রিন। আজ ননধুগের-_সার্বতৌমি 
কতা, উদ্দীরতা ও অপূর্ব ত্যাগ ও ঈশ্বরোৌপলব্ধির নববিকাশের-ম্মরণ দিন । 

কাশী আশ্রমের অধাক্ষ স্বামী শিবানন্দ লিখিতেছেন, ত্রীক্লীঠাকুরের 
জন্মোঘসব এঞ্রকম তার কপার হইয়া গিয়াছে । তিথিপুজার দিন পু 
কোগ ও হোম এবং প্রায় ২*জন ভক্ত অর্থাৎ অব্বৈতও মেবাশ্রমের তক্তগণ 


১১৮ ' উদ্বোধন । [৯ম ধর্থসংখ্যা । 





এনং গান্ানস কতিপব বন্ধু প্রসাদ পান। জনৈক ভক্ত সঙ্গীতও কপি 
ছিনলন। উৎসাপস দিন 'গ্রশাপচন্ত্র মজমদার ও ম্যাক্পম়লাল স্বিখিভ 
শীবাযক্ুপৎ জীসনী হইতে কিছু কিছু পাঠ হয়। সেপ্টণাল শিল্পকলার 
ভানেকগুলি ছাত্র অপ্যাপক এসং কালীল আনেক পিদ্ধান্‌ শিন্দন্তানী, গুদবাটী 
ও মহাঁরাঈগী সর্দশ্দ্ধ 'গ্রায় দেডশন্ত ভদালাক ৯ৎসলে যোগদান শিখা 
ছিলেন । পাঠের পর কটৈল। ভগ কয়েকটী সদন দক্ষবগাঁন বদ্দিল 


হাবমোলিযাষ্র সিন শরিনা'মসহকত্ভন ভন । টাক্াবপ শরিন্টী ভাষা লিন 


3 


ক 
হে 


জীবনী ও উপদেশ এসং পাঁমীলে ছিকাগো পন্ভ,শাল ঠিন্দী শক্রুপাদ টিবিন্ট 


পা 


ভঈলা শেলে অনাশেবে কিছু লিড গ্রাপা্ধ বিনবিঅ হয়। সমাগত দনিদর 
বাক্তিগণকে একটি করিয়া প্রায ই টাকার পযস! ছেওযা ভয । 





যান্রাক্ষ মঠে ১লা ফাল্গুনে 'প্রকাশিন্ত কার্ধাশালিকা ভান্ুসাঁলে উৎসল- 
ক্কার্ধা সম্পন্ন ছয় | প্রান ছষ তাঁজাল দরিদকে পরিম্চোষপূর্দক ভোজন কাল 
তয়। ভদ্ধাতীল সহানেল একশ গকাক ফেন ও ভূমি দ্বান্া সেবা কলা শয়। 
বন্তুতা অতিশষ জদযগ্রাহিণী হইঘাছিল এসং আনেক লাক আঁগতনভলীরে 
এ বক্তু্চা গুনিয়াছিল। সভাপতি মহাশষ অহ্িশপ সহান্ুভতির সহিচ্চ 
রামকষ্জ মিশন ও তাহার উচ্চপক্ষা সন্ত্বান্দ শনেক কথা পালন । 

বাঙগালোরে ও তেব শত দবিদ্রভে।ক্গন এলং ১লা ফাক্ষনে প্রকাশন ৯২৫7 
তালিকানুপারে বঙ্গ পারি হয সভাপতি মহাশঘ ললেন, মহাত্মা বামরুষত 
পরমহৎস সাম্প্রদাধিকতা দুব কনিয়া সকল হিন্দকে এক লাক্ষো নিডিত কলিলা 
জন্য জশ্মগীহণ কবিয়াছিলেন_স্ততবাৎ ্দীর শিষ্ুণণ সমগ জগতে তীঠার মৃত 
প্রচার কশ্িাছেন । সকলেরই উচিত--তাহাদের এই কার্যে সহাগতা করা । 

সারগাছি (মুরশিদ।বাদ ) অনাথাশ্রমেও এ উপলক্ষে কাঙ্গালীতোজনাদি 
হইয়াছিঙ্স। 


মায়াবতী € হিমালয়: অদৈত আ্রমেল স্যাসিগণ তিথিপুজার দিবস উপ- 
বাস ও ধ্য'নাদি করেন এবং আশার চাকর ব1করকে উত্তণরূপে খাওয়ান হয়। 


০০০০ 


বেদান্তপ্রচার কাধ্য | 


শমী বোধনন্দ যিনি এতদ্রিন নিউইয়র্ক বেদান্তসমাততে কার্য করিতে- 
'টঞলর্দ নামক স্তানে ত্বামী অভেদাপন্দ যে উক্ত সমিতির 


৮ 


ভিলেন সম্প।ঠি | 
শাখাসমিতি ০ দাণখাছিলেন, তথ।র কাণা করিত গিয়াছেন। স্বামী 
পরমানন্দ “দা অভ্দানন্দের কার্ষে।র সাগাযা করিতেছেন। তিনি সম্প,তি 
সাধারণের এমক্ষে “আত্মপং্যম” বিবয়ে এক জদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা করেন। 
তাহার বক্ত,হ।র অনেক শ্রোতার সমাগম হয়--লধলেই বস্তুত শুনিয়া অতি- 
শন স্রখী ২ইয়াছেন। 

স্বামী নিগুণাহীত ও স্ব।শী প্রকাশানন্দ পৌধমাসে কয়েক সপ্তাহের জন্ত 
শান্ি জআমে সান্ফান্সি স্কা পেদাস্তপনিতিব কয়েক জন সত্যকে লইয়। ধ্যান- 
ধারশ।য় নিযুক্ত ছিলেন। 

স্বামী আন্তদ[নন্দ জানুঘরি মাসে ককলিন শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষাল'য়-__ 
জনভুষ্ট ও তাহাব উপদেশ ক্ৃষ্চ ও তাহার উপদেশ, লাওটরজ ও তাহার 
উপদেশ, বুদ্ধদল ও শাহর উপদেশ এই কমেকটা ল্ষ়ে বক্তা দিয়াছেন । 





বামরুষ্ মিশন ভ্রভিক্ষমোচন কাধ্য । 
শ্রী জেনাষ ক।খারথাল গ্রামে যে কার্য; চলিতেছে। শাহাতে বিগত 
১৭ই প ২৪শে কেব্রুধারি তারিখে নিয়লিখিত মত বাপ হইয়াছে. 


গ্রাম সংখ্যা. গণিবার সত. গোকমংখা। টাউলের পরিমাণ 
৩৩ ৩১০ ১১২৪ ৪৪ মণ। 
নি ৩২৭ ৯১৮৭ ৪৮ মণ। 


“আমাদের ছুর্ভিক্ষম্চন কার্ষো নিযুক্ত স্বামী সতযকাম ২৩৬,শ ফেব্রুয়ারি 
ভ।বিখে নিখিতেছেন৮ 

পূর্বেই ক্গানান হুইয়াছে গে, এই ফান্তদ ও চৈত্র দুইটা মাস এখানকার 
লোকের পক্ষে তয়ানক দুঃসময় । কাবেই আমাদের নিট্রভুক্ত ওা»সযূহের 
মধ্যেও লোকপং্ধা। ক্রমশঃই বাড়িতেছে ও বাড়বে । এমন অনেক পরিবার 
আসিতেছে ও আসিবে, যাহাদের অবস্থা কিছুদিন পুরো ভাল ছিল, এখন 
শোচনীয় হইর। ঈ।ডাইঘাছে অথবা এখনও কেন গ্রকারে জীন ধারণ করি- 
ছেছে. ছই চরিদিন পরে ভয়াৎক হইবে। স্থানীয় ছুর্ডিক্ষমোঠন সম্প্রদায়ের 


বং উদ্বোধন . ্‌ ৯ম হর্থ সংখ্যা । 


কাঁধা ছুই সপ্তাহ ধরিয়া বন্ধ আছে-কারণ ঠিক জানিতে পারি নাই, ৫লাধ 
তয় অথাতাশ। ২৪শে পেক্রুণারির বিলির পিন উক্ত সম্প,দ।য়ের গাহীযা- 





তাঁণিকাভুক্ত সাক্তিগণ দলে দলে আমাদের নিকট আসিয়া সাহায্যের জন্য 
হাঙগাম করিয়াছিল হখ(পিগিকে বাধা হউর। ভাহাপিশকে তাড়াইঞা দিতে 
হইয়াছে । এ অবশ্াতে আমাদের ৭ জীশন গংকটাশন হইয়া দাড়াইয়াছে। 
আর টাকা পাঠাইতে পারিণেন কিনা গানাইবেন। যদি টাটা পাঠাইতে না 
পারেন, তবে ব।ধা হইয়া শীঘ্রই আামাধিগকে কাযা বদ্ধ পরিধা চপিয়া 
আসিতে হইবে ।' 

গত", &ে ট:কাৰ প্র।প্তীকার করা হইফাছিপ, তাহাণ পর শিয়'লখিত 
সাহাখ্য প1ওধা গিমাছে। 





পুনে শীক ত ৪৬১৮/১৬ 
আীগাপেশ ক্র হিদপী ২ দফায় ১০২ 
মেখুষল বাও ২৫২ 
শ্রীকেদাব্রনাথ, সনব্েছিষ্রার ৫২. 
মিঃ হপাশক্কণ ত।হার খর্গাঁয়া সহধাশ্দুণী 

বক্সথার মরণের ৫২ 
জনৈক বন্ধু, মালদ ২ 
আর. এল, চট্ট প'ধ্যায়, মুন্সেক, ব!কা 

(ভাগলপুর ) ১২ 
শ্রীধেলোক্যনাখ মোলিক শ্লপাইগুড়ি ্ 
আশি উমার মজুমদার, পুলিশ আফিন, 

লাহোর (৩ দফা) ৩৩৯ 
এ, সি বাধ, এশ্ষ্টা!প্ট ৪পিয়য এজেন্ট, 

গৌসাইগঞ্জ ( ফয়জ্জাবাদ ) ৩7/০ 
শ্ীশিবনারায় হকসার, এঞ্জিনির প) - 

সেোনপঢ (লী) ২৯২ 

মোট ৪৭১৬%১০ 


বাহার! এই গিক্ষ'মাহন কাণ্ধ্য সাহায্য করিতে ভচ্ডা করেন, তীহা।রা 
তাগাদের সাঙগাযা স্বামা রক্ষ(নন্দ, প্রেসিডেন্ট মঠ, পেলুড় পোঃ (হাওড়া ।) 
অথবা কাধ্যাধাঞ্চ, উদ্বোধন, খাগবাজার পোঃ (কলিকাতা) ঠিকানায় 
পাঠাহয়! বাধিত করিবেন । 


উদ্বোধনের প্রচলিত নিরমানুসারে আগামী ১৯ 
চৈত্রের উদ্বোধন বন্ধ রহিল । ১লা বৈশাখের সংখ্যা! ৬৮ 
সংখ্যারূপে প্রকাশিত হইবে । 





হ্বাজল্ীদকর্প্পল £ 


বুড়িগঙ্গ। নদীব্' অপর পাকে পারজোয়ার পবগণা | তবন্তগভ নরভীনায-. 
ধেষ একটী নগণা গ্রাম । নরভীর মাধবী ঠাকুরাণীর প্রভাব ঢাকা অঞ্চলে 
সব্ধব গ্রসিদ্ধ। ভগব!ন্‌ ীরামকঞ্চদেবের শিষ্য, জিলোকপাবন, মহান্থতৰ 
শীযুস্ত ছুর্গচরণ নাগ মহাশয়ের প্রঘুখাত আমি মাধবী ঠাকুবানীর নাম ধাম 
প্রথম শুনি। মনে হয়, সেই মহাপুরুষের নিকটই জানিয়াছিশীম, ম(ধবী 
ঠাকুরানী তাহার মাতামহী; তিনি অতিশর প্রাচানা, মহাতপস্থিনী এবং 
যোগসিদ্ধা জাতিন্মর। তদবধিই মাধবী দর্শনের সাধ মনে মনে জাগিয়াছিল। 
শারীরিক স্বাস্থ্য লাভ মানসে সম্প্রতি অ।ফিসের কাধা হইতে দীর্ঘকালের 
অবকাশ নিয়াছি। তাই, এতদিনে সেই সাধ পুরাইবার সুযোগ মিলিল। 
বিগত পূর্ণিমার রাত্রিভে, চন্দ্রগহণের সময়, আমরা ৩ জন ধর্ণবন্ধু পরামর্শ 
পূর্বক স্থির করিলাম, আখামা কণা গ্রত্যুষে দেবীদর্শনে বাত্র! করিব্‌। পর্কেই 
অহুসন্ধানে জাঁনিয়াছি তিনি এখনও জীবিত জ।ছেন। 

১৬ই মাঘ, বুধবার, প্রাতে €টায় উঠিয়া, যাইবার জন্য ব্যগ্র হইলাম | 
শ্রীমান্‌ বাবু অন্নদাঁচরণ আসিতে বিলম্ব করিয়! ফেলিলেন; কাল গ্রহণান্তে 
বদ্ধনাদির পর আহারাদি করিতে অধিক রাত্রি হইয়াছিল, যথাসসয়ে ঘুষ 
ভাঙ্গে নাই; তাই তীগার আসিতে ৭াটা হইল। আমরা উভয়ে কিঞ্চিৎ 
জলযোগ করিয়া বাসা হইতে রওনা হইলাম। ছোট কাটরাবাসী তৃতীয় 
বন্ধু উপেন্দ্রনাথেব সহিত মিলিত হইলাম | উপেন্‌ বাবু ইতিপুক্বেই প্রস্তুত 
ছিলেন ; এখানে আর কালক্ষেপ হয় নাই। 

সহরতলি হইতে নরগীগাম 8৫ মাইল অন্তর হইবে। জনপ্রাসদ্ধ রণযন্ত 
ভীমকায় কামান শোভিত ঢাকার চক্কবাজার পার হইয়া আমর টাদনীঘাটে 
পৌছিলায়। সহরের রাস্তাগুলি ধূপিপূর্ণ ; . তাই চাঁদনীঘাটের দক্ষিণ, 
নদীগর্ভোখিত উষরভূমি অতিক্রম করিয়া ধাওয়াই সঙ্গত বোধ হইল। আসর 


উদ্বোধন। [স্ংপ্যা,। 


চড়ায় নামিলাম। অন্নদ! বাবু বলিলেন, বিংশবর্ষ পুর্ব্বে এইস্থানে নদী ত' 


খরবেগে বহিত 3) সগিকটেই তাহাদের আবাস ছিল, তখন তাহারা এই 
ঘাটে নিত্যন্নীন করিয়াছেন। আমরা দেখিলাম, এখন তথায় মর্ধক্রোশব্যাপী 
চর শোভ| পাইতেছে, নদী তাহার দক্ষিণে অপসরণ করিয়াছে। পথের 
উভয় পার্থে বালুচরের মধোই কারবারীদের গুদাম ঘর উঠিয়াছে। নব নব 
ভাববিলাপী কাল, জলস্থলময় দেশের উপর কতই পরিবর্তন সাধন করি- 
তেছে। একদিন যথায় নদী ছিল, আজ কিনা সে স্থান নগর হইতে 
চলিয়াছে! 

এইরূণ নানাবিধ চিন্তা করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম । 
আমাদের গন্তব্য পথ কতকদুর এরূপ চলিয়া অনতিপ্রশত্ত একটা জলপ্রণালী 
দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইল। খেষার নৌকা! সম্মুখে ভাদ্মান; নৌকাখানির 
দুমাথায়ই রশি বান্ধ!; বজ্জুপ্ধয়ের অপনদিক্ উতয়তটস-বিদ্ধ বংশখণ্ডে সংবদ্ধ 
রহিয়াছে । আমরা নৌকায় উঠিলাম রশি টানিয়া টানিষ। ওপার যাইতে 
লাগ্লাম, আর "যা দেবী সর্দডভেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা”, তাহার মহিমা 
গাইলায । হাল, দীড়, দাড়ী, মাঝি, কাহারও দরকার হইতেছেন; যিনি 
বাইবেন, তিনিই রশি টানিয়! ওপারে যাইতে পারেন। 

পারে গৌছিরা আবার চলিতে লাগিলাম | দর্িণে ও বামে স্থুবিস্তীর্ণ 
শ্টাযল ক্ষেত্রবলয় ; সম্মখে সুন্দর ভজনালর। কোনও পুণ্যবান্, মহামনা 
মুসলযান একটি মস্জিদ্‌ করিয়া দিয়াছেন, সহধন্ব্ণ পথিকগণ যেন স্বচ্ছন্দ, 
যথাসময়ে, উপাসনা করিবার স্ুষোগ পান । ধন্য উহার অর্থের সার্থকতা, 
ধন্য উহার উদ্দেশের পাধুতা। ভগবাণনর সাধনঘর শ্রীমন্দির। আমরাও 
সসন্ত্রমে প্রণাথ করিলম। পথ হাটিভে হাটিতে দেখিতে পাইলাম, প্রান্তবস্তাঁ 
ক্ষেত্রগুলি কঞ্চিবেষ্টনে সুরক্ষিত । গবাদি ভৃণভো'জী পশুগণ পাছে শস্য নষ্ট 
করে, তাই ক্ষেপ্রগামী পরিশ্রম কৰিয়। বেড়া দিয়াছেন। অনবধান পথধাত্রীর 
পদাধলনের' আশঙ্কাও ব। এবংখিধ ক্ষেত্ররকণের কারণাস্তর হইফে। 
উপস্থিত কুন্ুযুল, বেগুন প্রভৃতির খুব চাষ হইতেছে, দেখিলাম । কুস্মফুল 
এখনও পরম্ষটিত হয় নাই) তাহা যখন ফুটবে, উহার মনোহর হরিৎরঞ্জিত 
প্রকোষ্ঠগুলি তখন কেমন শোভন দৃষ্টিশ্খ দান করিতে থাকিবে । বিদেশীয় 
ব্ণিক্গণ এক সময়ে পৃর্ধধঙ্গস্ুলভ এই কুস্থুমফ্ুল ক্র্যাট বোঝাই কতিয়। 
স্বঃদূণে পন্তানি চরিত হান বড. প্রস্ততের জন্য কুস্থুমফুলের প্রয়োক্জন 
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হইত ; বিজ্ঞানের উন্নতিক্রমে এখন রাসায়নিক বিধানে বড প্রস্তুত হইতেছে; 
বঙ্গদেশের কুস্ুমফুলের ব্যবস! বিলুপ্ত প্রায় । 

উপেন্‌ বাঁবু বলিলেন, বৈশাখ জোগ্ঠ মসে এখানে কেবল পাট গাছ 
দেখা যাইবে । কষাণগণ এখন ধানচাষের বড় অন্থুর|গী নয়; কারণ, পাটের 
মত ইহাতে ফসলেরও সুবিধা পায়না, টাকার আয়ও তেমন দেখা যাঁয়ন1। 
টাকা হইলে অন্ন মিলে সত্য কিন্তু নগদ টাকা হাতে মাসিলে যে আবার অন্ত 
দিকে টানিয়া লয়, কৃষকভ।ইরা ৩াহ। বুঝেন না। তাহাদের অনেকেহ অদের, 
সংস্থান না রাখিয়া, অর্থলভ্য ইস্্রিয়স্বখে আসক্ত হন অবশেষে বিলাসিতায় 
মজিয়। কালে নিবন্ন হন, পরিশেষে অন্নদাধে খণ করিতে থাকেন। সহর 
বন্দরের সন্নিকটবাসী কৃষিজীবিগণই সাপারণতঃ এতাদূশ ছুন্শাগ্রস্ত হয়। 
ভগবান্‌ সুদিন করুন, ভারতের ক্কধষককুল শিক্ষিত হউক» পরিণাষ চিতা 
করিয়। সুখে জাবন বাশন করিবার শাঁপ্তলাভ করুক) আন, দু্দেশে 
কোথায় কি ঈননতি হইতেছে, তাহ। জানিয়া, বুঝিয়, স্বদেশের উন্নতি সাধনে 
যনবান্‌ হউক । 

আমরা স্বভাবের শোতা সনর্শনে প্রভূত আনন্দ পাইতে লাগিলাম। 
দ্রিগন্তপ্রসারী হ্ামকায় শেএবিস্ত।র ও সিপ্ধতামর প্রাতঃম্র্য্যের সন্তরীবন 
কিরণজাল+ মাকরীসরিৎন্লাত স্ুমন্দপধনহিপ্লে/লের এ্রখম্পর্শ ও শীতল 
অভিঘাত; তাহাতে, নগরানাসের সংকীর্ণতায় পরিপুষ্ট, কেবাণীবৃত্তিজীবী 
আম।র নীরস প্রাণ, অনেকদিন অবধি সৈকতগ্রধেশের এমন জীবন প্রদ, 
প্রা্কৃতিকরসমাধুরী শন্তোগ করিতে পায় নাহ ৮ প্রাণের উচ্ছাস, আনন্দ 
আর ধরেন।। গ্রীতিপ্রফুল্রচিত্তে কত কি কথ বণিতে বলিতে চপিলাম » 
ক্রমশঃ আমর গঙ্গাতীরে পঁহুছিলাম । 

পবিগতোয়া গঙ্গা, যযুনা এবং ব্রহ্মপুত্র, ইহারাই উত্তরতারতের পুর্ববাহিনী 
প্রধান প্রধান নদী। পদ্মা, যেঘন। ও ধলেগরা প্রভৃতি তাহাদের শাখানদী, 
পুর্ববঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হইয়াছে । ঢাকা নগরীর দক্ষিণবাহিনী 
বুড়ীগঞ্জা নদাটী সম্ভবতঃ পতিতপাবনী ভাগীরথী মা। গঞগার পুণ্যসললসম্পন্ন। 
অভিন্ন ত্রোতধারা! হইবে। নতুবা প্গঞ্গা” নাম প্রয়োগের বিশেষ কোন 
তাৎপর্য লক্ষিত হয়না । বড়গঞ্গার পারে ষেমন কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম 
ছুর্ণ, এই বুড়ীগঙ্গার পারে তেমন ঢাকার নবাবী আমলের লালবাগ কেল্লা 
বর্তমান। কেল্লার ঘাটে সোপানশ্রেণী পুর্বে নদীর শ্রোতজলে বিধৌত 
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হইত, তরঙ্গসংঘট্ে নিত্য গুতিঘাত করিত। বানুকাস্তর এক্ষণে সৌপান- 
রাছিকে জঠরসাৎ করিয়। বসিয়াছে । আদিদেন মহাকালের কি “খাষখেয়ালী” 
পপজগ্ ২ তকিগ্রধান পৌরাণিক যুগে এই কালশন্দিল অচিস্ত্য মাহাঙ্মা 
».৭ করা সর্ধমঙ্গল। জগল্জননীর “কালী” নামকরণ হউর। থাকিবে । 
দ্াদশয়ন মযাকালের বিশাল নক্ষে ম। কালীর প্রচণ্ড লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াই 
বুথ ভঞানগুক, ভগবান্‌ শঙ্করও বলিয়াছেন ; 
“ন্বশ্্র্ডিকে চও্ডদেদ্দগুলীলালসতখগ্ডিহ খগুঙীশেষভীতে | 
তমেকা গতিন্বিুসন্দোতহন্ত্রী ৮৯)” ইত্যাদি ॥ 

বিযুগাদাএগ্তবা মা গঙ্গাব এখন বধাগমস্তলত তরঙ্গবিতব নাই। 
জল বেশ স্বচ্ছ, শ।ত্ত ও নিশ্ষল : ধর্ধার আবিলত। ও বেগবভী চঞ্চলগতি 
কোথায় লুকাইয়াছে। দেবীর এখন সৌমাদর্শন। মায়ের ঈদ্না প্রশান্ত 
মুর্তি ধান করিয়াই বোধ হর কবিগুক বাস্মীর্কি বলিয়ছেন.--“গাঙ্গং বারি 
মনোহারি * * *” উত্যাদি। আদিগঙ্গ। মন্ডো আসিতে বলিশ্রেষ্ট বারণরাঁজ 
্ররাবতকে আ্োতবেগে ভাসাইস। আনিয়াছিলেন। এই বুড়ীগঞঙ্গার প্রভাবও 
বর্ষাকালে কম নগ। অক্দিনেই খাগাইল প্রন্ততি কয়েকটি বক্তিপুর্ণ গ্রাম 
প্রায়শঃ ভাঙ্গিয়। ফেলিয়াছেন। প্রন্তি বর্ধায় এদিকের দক্ষিণপাপ ভাঙ্গে, 
উত্তরপার ভরে । তীরবাসী গৃহস্থকল ঘর দোর নিথে কোণথার পালাবে, 
হেবে ভেবে আকুল হইতেছে । 

পারের উপাঁম খেয়। মোক! আছে। ঘাটমাঝি জনপ্রতি এক পয়পা 
নের। তখাপি জবিধার জঙ্ট উপেন্‌ বাঁু উ্গম্বরে স্বণ" পন্বর্ণ” বলে 


০] 


বল 





ভাবিভে লাগিলেন | ১৭১২ বৎসনেল একটী বালক নৌকাসহ এপারে এসে 
তামাদিগকে নিয়ে চলিল। গঞ্গদেলীর পৌরাণিক উপ্বখ্যানসমুহ মনে 
গর়িল। ভাগাপগী, জাগা ন্য,ছি ম!ম স্বারণে ভানিল।ম, আর কোন্‌ 
দেবী তক্তের নামে একপ আংখপাব্চন স্বাবার কবিয়াছেন ? দয়াময়ী গস] 
সদ্যপাভকসংহন্ত্রী 3 মৃত্ীপাালে নিশীক হিন্দু *ন্তত্দলির জন্য গঙ্গাধাঞ 
করেন নাখের জোম্পর্শে নিষ্পাপ হইয়া দেহভাগগ করেন মুমুধুব্যক্তি 
গঙ্গাছল বিন্দু গলাদঃ করিয়া মোক্ষলাভের আকাজ্জ। করেন। দৈব এবং 
মাঙ্গলিক, সকল ক।বৌোর জন্যই ঘনে ঘরে গঙ্গাজল রাখা হয়। শ্রীবামকঞ্চদেব 
গঙ্গাঞ্জলকে "ত্রন্মদব বারি” বলিয়াছেন। আমরা সৌভাগ্যক্রমে এমন আদর্শ 
পুরুষের দৃণ্ন পাইয়াছি, খিনি “ম। গঙ্গা, ম। গঙ্গ” বগে সমাধিস্থ হইয়াছেন । 
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হিন্দুর সংস্কারে গঙ্গাজল শুদ্ধ ও অতিশয় পবিভ্র। শাঙ্গ বলেন, “আগে। 
নারায়ণঃ৮। আধুনিক বিজ্ঞানের পরীক্ষায় ও গঞ্জাণের বিশুদ্ধত! প্রমাণিত 
হইয়াছে | সুতরাং “গঞঙ্গানারাখণ হবি” বলিধা আম 193 এক গণ্য জল 
শিবে দিল।ম1 নৌ] এসে ঘাটে লাগিল; আমব। তীরে উঠলাম । 

ভম।দের সউপেশ্রবাবু পরমহংসদেবের তক্ত. সুন্দর গান করিতে পাবেন। 
তিনি ভিখাপীর বেশে হরিগুণ কারন করিয়া বহুদিন এতদঞ্চলে কার্ধ্য 
করোছন | এখানে তিনি “ভিখারী সাধ” নামে পরিচিত। তীহার 
সঙ্গ গুণে জেলে, ছু তার, নমঃশৃদ্, গোপ্াল| কামার প্রন্ৃতি এখানকার সাধারণ 
লোক এবং অনেক শিক্ষিত তদ্লোক শ্রীরামকৃষ্জদেবের প্রতি অতিশয় 
শন্ধাবান্‌। তাহারা রামকষ্চকথামৃত, উদ্বোধন, তত্বম্ধরী প্রভৃতি রাখেন এবং 
ঠাকুরের উপদেশ অবলম্বনে ভগনত্তন্বের আলোচন। করিয়। থাকেন । শুনিলম, 
আহুনকে ঠাকুরের মুঙ্ডি ভক্তিসহকারে অর্জন? কলিতেছেন। কাঁঙ্গালেক ঠাকুর 
শ্রীবামরুঞ্চ বনুপূর্বে নাকি তাগিনেয় হৃদয় মুখুযোকে বলেছিলেন, “আরে 
জছ্‌, ম। বলেন, ঘরে ঘরে আমার আসন হবে”। অদ্য সেই দৈববাণীর 
সতাতা প্রতাঙ্গ করিয়! আমরা ধন্য হইলাম । কোথায় কলিকাত।র নিকট 
দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী, আর কোথায় খাগ[ইল ছার বাড়ী; উভয়ন্রই 
ঠাকুর শ্রীবামককঝের পট পুজ। হইতেছে। 

ভক্ত স্বর্ণ মিপ্সির ছেলেই আমাদিগকে গার করে এনেছে । তাহাদের 
বাড়ীর পিছনে এখন নদী আসিয়াছে । অনদ। বাবু একটু অগ্রসর হইয়া সেই 
বাড়ী উঠশেন। হঠাৎ কি দেখিয়া তিনি আনন্দতরে আমাকে ডাকিলেন, 
অশাপনায় দৃঠ্ দেখিয়া আমিও সাতিশয় প্রীত ও বিস্মিত হইলাম । পরিচ্ছন্ন, 
প্বতন্র একখান। ছোটঘর; একদিকে করখান। আসন রয়েছে, অন্যদিকে 
একখানা তক্তীপোষ পাভা ঃ বোধ হইল, অতিথি অভাগতের সেবার জন্য 
এসকল বন্দোবস্ত | মব্যস্থণে বেড়ায় সংলগ্র উচ্চ আসনে শ্রীশ্রীরাযকষ্ণের বড় 
লিথে। ছবি স্থাপিত; উতয় পার্খে ভক্তবর গু 'সব্বস্থ রাঁঘচন্ত্রের এবং ত্যাগি- 
চন্ডামণি স্বামী খিবেকানন্দের ছবিও আছে। ঠাকুরের সামনে একটী 
গপপানের চুমকি বাটা, অনুমান হইল কিছু খাবার ধিয়। ঠাকুরের নিত্য সেবা 
করাহয়। শ্বর্ণ মিষ্বি আসিল, তাহার আতিঝো বড় আপ্যায়িত হইলাম ? 
কোন প্রশ্ন করিতে ভুলিয়া গেলাম । অল্প সময় বসিয়া আমর। মাধব ব্বাড়ী 
অভিযুখে চলিলাম । সেই বাড়ী এখান হইতে প্রীয় এক মাইল হইবে । 
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পথ উপেন্দ্র বাবুর সুপরিচিত, ভ্রমশঃ আমর! গন্তব্য স্থানে পৌছিলাম। পল্লীর 
মধ্যস্থলে একখানা ছোট বাড়ী। তিনটি ঘর আছে, একটী ঘর খালি, 
কোণেও বাসযোগ্য একটি খর আছে। পশ্চিমের ধিকের ঘরটি কিছু বড় 
আকাবের, কাঠের বেড়। ও চৌকট কপাট আছে। আমর। দেখে বুঝিতে 
পাধ্লাম, এই ঘরের দ্বরদেশে আসীনা দ্রেবীই মাধবী ঠাঞুরাণী হইবেন | 
বাবেন্দার একধারে অপর কয়জন লোক বসেছিলেন। আমা উঠে একে 
একে দেবীকে প্রণাম করিলাম । দেবীর অন্ুজ্ঞামতে, বারেন্বার অন্যধারে 
আমাদের আসন পেতে দেওয়া হইল। আমর দেবীর নিকটেই বসিলাম 
এবং ঘাবের ভিতরের খিগ্রহাদি দেখিতে পাইলাম। পাশাপাশি দুইটি ঘট 
স্থাপিত, রঙ্গিন ক্মাল দিয়ে ঢাকা) নিকটে ছোট একটি খাটের উপর 
নারায়ণ চক্র শালপগ্রাম এবং বালগোপাল মুন্ডি আছেন। দেবী স্বং ইহাদের 
নিত্যপুক্জা করেন। আমাদের তামাকের বন্দোবস্ত করিয়! দিয়। দেবা 
আপনাপনি বলিতে লাগিলেন, “১*২ বৎসর বয়স হরেছে, এতকাল কোন 
ব্যারামে পড়ি নাই; এখন দৃষ্টি গিয়াছে, চক্ষে কিছু দেখিনা; হাতড়াইয়! 
হাতড়াইয়। কায করিতে হয়।” তখন বেল। ১"ট। হয়েছিল ; দেবী আমাদের 
খ|বারের জন্য ন[বিকেল তাঙ্গিলেন, ঘরের তিতরের হাড়ি মালস। হতে 
হাতড়াইয়া মিছরি, বাতাসা, তিলে, চিনি এবং খই সংগ্রহ করিলেন 
এবং ঘরেই ঘড়। ভর। কাচ ছুপ্ধ ছিল, তাহা স্বয়ং জাল দিবার জন্য ব্যগ্র 
হুইলেন। আমর! বলিলাম. আপনি কেন ব্যস্ত হইতেছেন? ছুগ্ধ দিন, 
তান্যে জাল দিবে। আমাদের এইকথায় এক ঘটি ছুগ্ধ বাহিরে দিয়া বলিলেন, 
“পূর্বের পুর্ধ্বে শত শত লোককে কত রেন্ধে বেড়ে খাইয়েছি, এখন চক্ষু নাই, 
শক্তি সামথ্যও গিয়াছে; নিজেই অচল হয়েছি, লোকজন আসিলে কিছু 
করিতে পারিন1।” অভিথি সেবার জন্ত তাহার আগ্রহাতিশয় দর্শনে আমব। 
মুদ্ধ হইলাম। 

আমাদের সাধারণ পরিচয়ের পর, অন্নদ। বাবু দেবীকে জিজ্ঞাসিলেন ;-- 
আপনার কি কি সন্তান হয়েছে? উত্তর--এক মেম়্ে--আবদ্যাতগবতী ; এক 
ছেলে_মাধব। অপর লোকে বলিল, তীহার কোন সন্তানাদি হয় নাই। 
আমর! জানিতাম, মহাত্ম। দুর্দাচরণ নাগ দেবীর দৌহিত্র; সুতরাং অপ্রতিত 
হইয়া পুনরায় জিদ্রাসা করা গেল। প্রশ্ন__ নারায়ণগঞ্জ, দেবভোগ নিবাসী, 
ছর্গাচরণ নাগ মহাশয় আপনার কি হতেন; তাহার সম্ধ্টে আপনি যাহা 
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ঘাহা। জানেন, দয়া করে বলুন) আমর তাহার নিকট যাইতাম) তাহার 
পূর্ব বৃত্তান্ত জানিতে ইচ্ছা করি। 

দেবী বলিতে লাগিলেন ১--ছুর্ীচরণ আমার দেবর ৬নবকিশোব দত্তের 
কন্। ত্রিপুরাস্ন্দণীর পুত্র । ভ্রিপুরাকে আমি শিশ্ুকাল হইতে লালন পালন 
করিয়াছি । সে বড় সাঁদাসিদা, লাগুক মেয়ে ছিল) এখনকার যেষেদেবু 
মত ছিলন। | তিলার্দির নাগবংশীর দীনদরালের সহিত তার বিবাহ দেই, 
উহাদের জ্ঞাতি এখনও বেতক।, পঞ্চস!য় গ্রামে আছে। দীনদয়াল নাগ বড় 
তাল মানুষ ছিল, লোককে দিয়া খাওয়াইয়। বড় সুধী হইত, লোককে খুব 
আদর ত্র করিত। আমি তাহাদের দেবতোগে তিন চারিবার গিয়ছি। 
২৭২৮ বৎসর বয়সে ত্রিপুরার মৃত্যু হয়; ছুর্গাচব্ূণ তখন 81৫ বংপরের 
বালক ছিল । হুর্গাচরণের একটী তগিনীও জন্মিয়াছিল, নাম সারদ1। 
মালঞ্চ! নিবাসী অভগ্ণ ঘোষের সহিত তাহার বিবাহ হয়। সেদিন মেয়ে 
আমাকে দেখিয়া গিয়াছে ১» বড় ছুঃখে কষ্টে আছে । জামাইট। মান্য নয়, 
জায়গ! জমি ছিল, সব নষ্ট করিয়া! ফেলিয়াছে। 

“বৎসর বৎসরই ছুর্মোৎ্সবের সময় দুর্গাচরণ ও তাহার বাপ পুজা দেখিতে 
এখানে আসিত। ৭1৮ দিন থাকিয়! পরে ফিবিয়। বাড়ী যাইত। দ্ীনদয়াল 
নাগ আর বিবাহ করে নাই; মা মরিলে পিতামহী এবং পিসী ছুর্গাচরণকে 
পাশিয়াছিল। ছোটকাল হতেই সে বড় শান্ত ও নমছিল। শিশুকাল 
হঁতেই তার খাওয়া পরা ত্যাগ । যখন ছুধের শিশু, তখনও ২1৪ বিশ্ুক ছুধ 
খাইয়। মুখ বুঝিয়। থাকিত; বেশী খাইতে চাইত না, ত্রিপুরা তক্জন্য মুখ 
চাঁপিয়া কত তাড়! করিত আর বলিত, ''এটা ন। খাইয়া খাইয়া ঘরিবে”। 
বড় হলেও স্নানাদ্ি শুচি আচারে ছুর্গাচরণের বড় হেলা ছিল। এজন্য 
তার বাপ আমার নিকট আক্ষেপ করিয়া বলিত, “ছেলেটা কেমন রাজ্যি- 
ছাঁড়। হলো; অন্তান্টের মত চলে ফিরেনা, ভাল কাপড় চোপড় পরিতে 
চায়না, কি একপ্রকার ভাবে সর্ধদ]! বিভোব থাকে, খাঁওয়। দাওয়ারও খেয়াল- 
শৃন্”। আমি তাহাকে আম্বীস দিয়া বলিতাম আপনি দুঃখ করিবেন না; 
ভুর্গীচরণ সামুন্য মানুষের মত নয় ; ওর তিতর বস্ত আছে) ওর লেখ! 
পড়ারও বেশি দরকার হবেনা; ৬স যাহা! পাইবে, এই বিদ্যা, তাহার কাছে 
কিছু নয়। ছুর্শীচবণকে খাইতে দিলে, সে তাহা অন্যকে ন। দিয়া, খাইতে 
চ[হিতন! | ত্তক্তির ভাব তাহার এত ছিল ধে, আমার পা ধরিষ! নিজের 


৯৩৩ উদ্বোধন ! | ঈম--€ম সংখা। 





বুকে মাথায় দিত এবং ধুলায় গড়ীগডি দিত; কিছুতেই ছাড়িত ন।। কয়েক 
বৎসর বাড়ীতে ই লেখা পড়! করিয়া, পরে পিতার সঙ্গে নে কলিকাতায় বায় । 
সেখানে ভাল ভাক্তীর হইমাছিল; যে রোগীকে ধরিত, তাঁহাকেই আরাম 
করিত; তাহার হাতে কোন প্ৰোণী মারা যায় নাই । প্রথম বিবাহের 
স্ত্রী অল্পদিনেই মরিয়াছিল, পরে ব।প ছৃগ্াচরণের আবার বিবাহ দেয়। সে 
পৌঁটীর ভাব শালই দেখলাম, সেবার পূজার পর আমাকে দেখিতে 
আ।সয়াছিল। এদিকে কেউ ব্রক্ষক নাই, ভাল ভাবম়্ ধিন কাটাই 
পারে, তবেই ভাল । বধূর বাপের বাড়ী এ গ্রামেই ১ যা কাছে আছে, 
তাহারাই দেখিলে» তোম্1ও তাহার তত্ব করিও; তোমরাই ত তাহার 
সম্ভান। 

“বৃদ্ধ বাপ যখন কলিকাতা কার্মা ছাড়ির। বাড়ী আসে, দুর্নাচরণও তখন 
সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী আসিরা বসিল: ইতিপুর্তেই চিকিৎস। ছাড়িয়া দ্য়াছিল। 
পূজার সময় বাপকে নিয়া সেইবার এখানে আসিয়ছিল। আমি তাহাৰ 
ভাবগতিক দেখে জিজ্ঞাসা করিলাম, “তুই যে সব ছেড়ে ছুড়ে এমন হলি, 
হুর্গীচরণ, তুই কি কিছু পেয়েছিস ?” সে বিনীততাবে উত্তর করিল, “দিদিমাঃ 
আপনার কাছে কি আর গোপন করিব, কলিকাতার রামকৃষ্ পরমহংসদেব 
আমাকে কপ। করিয়াছেন ।”_-বার বার পূজায় তাহার পিতা এখানে আসে 
যায়, একবার মনঃকষ্টে বলিল, “ছুর্গাচরণ বিষর়চেই্ট। ছুড়ে দিয়ে কি হইল 
ঠাকুরানী, অপন।র নিকট বলিতে কি, আমার বড় ইচ্ছ। হয়, ম। ভগবতীক্ 
পুজা করি; এজন্মে আর তা হওয়ার উপায় দেখিন।।” আমি বণিলাম, 
মার পূজা করিতে পারিবে, নিরাশ হইওনা। পর্ন বৎসর আখিন মাসে 
সিটি পাইলাম ছুর্াচরণ ও তাার স্ত্রী কি যোগাড় করির। দর্াপূজা আর্ত 
করিয়াছে; তাহার বাপ লিখিয়'ছল, “আপনার আশীব্বাদ্দে আমার 
অভিলাব পু হইল।” তদবধি তাহাদের নিজ বাটিতে হুর্গাপুকঙ্জা হয়; 
এখানে আর আসে নাই। কেবল বাড়ী হইতে বাগ করিয়া একবার 
ভুর্ীচরণের বাঁপ এখানে আসিয়াছিল, দুর্াচরণ পরে আসিয়। বাপকে শিয়ে 
গেল; এই শেষ সাক্ষাৎ। ছূর্গাচরণ নিজ কাধ্য শেষ করে চলে গেছে, 
তাঁর মত মানুষ কোথার? তার কি মৃত্যু ছিল? সে ইস্ছাপূর্বক শরার 
ত্যাগ করিয়ছে।” 

প্রসঙ্গক্রমে আমরা এখানে নাগমহাশগ্ন সম্বন্ধে ছই চারিটি কথ! বলিব? 


১লা চৈত্র? ১৩১৩7] মাঁধবীদর্শস | খতন 





নামরা পরযতাগ্যবান, পুরুষোত্তম নাগমহাশয়ের শেষ জীবনের গ্রায় ১,1১২ 
বৎসর তাহার সঙ্গগাভ করিয়াছি। তীহার কার্যাকলাপ পর্যালো5ন। 
কিয়াই জীলঙেকা, দেবপুজা, বর্ণাশ্রগ।চার, কর্তপ্য।ন্চ, নিকাম কর্ম, 
তগবানে নিউ । শোবিক, বৈবাগ্য, দর। এ প্রেম প্রভৃক্ি লোকপ্রচচ্িত 
এবং শাক্বকখিত মব্ঘাক্য সকলের ভাবার্থ আহাদ কথকিৎ বোধগম্য 


হইয়াছে । তিনি পর্ষেত জীবন্ত মৃত্তি দেখ ইর়। গিয়াছেন | বেদার্থময়,এবংশ 
সব 7- ঈপ্রততযাত সংন্গর্শে ন। আসি কাহ।সও শাঙে শর, ভাগন্তে 


তা হিল, ধকল প্রত্তি জাগিতে গাহেন।। আমাদের ধারণ গুহস্থাত 


নে ভাগনতের গু আদর্শ এন আলসে, ভগনান্‌ ঈকঘহও তালকে 
1.1 হই; উপদেশ করিয়াছেন) জনৈক তড়নকোনবির মুখে শুনিয়াছি, 


'খতাবামে দাপকঞ্চের মায় ভনমব্ৎ শর অনভার্ণ ন। জইপে, মাগম্হাশয়ের 
রঃ 
তায় মহাপুরষের মর্্যে আগমন সওবগর নাহ? মাহা প্রভাব তাহার 


নকট পাঠিত হযেছে তাহার দীনহীণ তাৰ ছেবেছি বটে, কিন্ত সে 
দীনভার দদন্া দেখি নাই, অন্ধতেজ বর্তদান ছিণ। তাহার জীবদের 
শেসফান ঘটগা আমল জানি আর ৫০ দহ গর গে সকলব্য।পার কেহ 
বহার কতাতে পালন ৭1 ভিনাহ ত বন্ড শিন বুষাতে পেবেছেন। তাত 
দিক টিন টস ণ হযেছে । হঘনসভঠাত আরলজকহাজ, যহাতেজ্া। 


বাথ? ভিত ঢাকার আঁিতে আাধাটিগতক মদ নিয়া হিিতিডি। 
নও নাগনহাখদের আবন ভতিখন ধখ্তিন গাড় আও ঘটনার ছই বখ্গর 
গত] অগ্রঃতখয় দেহভ্যগ করিব দিলন। কিবাতমনে স্বাম।ঙ্ধ একফিঘ 
এদেখম্া ক্যান হনিরাছলেন শাম ছুনিদ্উ। পুলে এমেছি, কত ভাল 
লোক তগেতি কিন নাণযহালদের মত চুইটী মহাপুকজ তার চোখে পড়ে 
নাই । যা তর গে ককেছে, তাদের জঙঙজাত হযেছে? ভাদের ভার 
কোনও সাধন ভজনেশ «যোজন হবেন] । কি অভুত বাস কি ব্যাকুনতা! 
যে শুনিলেন ঠাকর, হপেছেন, ভাঁজাসদের ভদ1 শাভ হরণ অনি 
বাসাষ গিয়ে ওধধের বাগে গঙ্গা কেলেধিগেন একমাত জীবনোপান্থ 
ডাক্কাররী ব্যবুা' ছেড়ে ছুড়ে বস্লেন 7 কি. ত্যাগ: কি নির্ভর! আরে ঘল 
কি, এনডবৈ- কি' মানুষে সন্ত]? আমি ২৫ বৎসর উাুক দেখেছি, জার 
শীবনে একটু জোয়ার ভাট? দেখনুম ম1; স্থির, ধীর, এক অআঅবিকারী তাঁব-/ 


স্বাবীন্ছির ঢাকা আশ্যনের, কথা পুর্কেও একধান উঠি্াছিল। “গন লাগ 
ঙ্‌ 


১৩৯, উদ্বোধন। 1 »ম- ৫ম সংখ্যা। 
১১১১১১১১১১১ রিনি 
মহাশর লীন শম্বরণ কছেল ঘা) তৎগখম় গাহছার হীমুঃখ “ভগ বি/পক(নলা, 


বিলেকানন্দ মহার।ঞজরকি জও ইত্যাকার আনন্দহুতলধ্বনি ভনেকলার 
সনিযাছি। ঠিনি তারা ললিঘাছুল, “যেখানে যান সদাসী ভগাধ চারি 
কেশ হয় কাশী । তংগমযে ভিনি শিবিখপাবুন শ্ষদও পিশেষ ভীতি 
ও সন্ত্রণ সহকারে ভাঁলে!চল। করিতেন আাবীজির সঙ্গে শিদিশলাধুও লাগি 
ঢাকার তাশ:সন, তখন এপ গ্রগাল হগেছিল | গপ্ম ভাগপত, প্রি দর্শন, 
শঙহাত। দো্ক্দ্র নাথ মছুমনার এল।র শানাদের ১মক্ষে তাহাণ ছভাবন্ততভ 
উদ্চখের মতিত পলিয়াছিঃলুন, পশ্রীতমর পলখলায। আমি দেখি পা, 
মমগা লাধ্খহাশদ এপ শশী শিব ানন এবর বেন নর ও শরার্তণ ন্যায় 
গ্রক।ণ পাইয়াছিলেন । আকবর আলে হিদ্ধ। আগবেক তীর উততই 
উত্ভবল ও জো।তির্ী ৮) শ্রী মক গাদপের থ্জীতনী ও উপদেশ গাণেতা, 
ধীতমেতি, গাধুসন, শ্তশ চক্ু দত্ত গানদিন পুর্বে আমার নিলট শ্রীসঙ্গ মানে 
বলেন, “পুঙ্চশী মার হাথ গণ্মহংগাদলের উপ দখগলি তীয় জী'লে 
যেন ফালাহয়াতছলঃ আগাল বিহ্বা আপ কেন ভক্তষ্ট তেন পান মাই) 
উাঠ1৫ মদ্ুদীক্ষাও মানত ভাবে সম্পন হইছি এই সুখ বাবু 
আখযতাশ।ঘপ যুল। লসর হপ্তবঙ্গ সু ছলন। শ্ররেশ পাবু এবং ঠিনি 
একজ। গিলিয়। পরনঙগংনদ্রেধকে গরথম দর্শন করিতে দক্ষিন যান। 
তাতারই শ্রীমুশে শুনিয়।ভি গরমহংগলেলের যেসকল উক্তি পুন্তিকাকাবে 
গ্রথণ প্রাসবিত ভগঃ সে সকগ তংরত গ্রশ্নো উত্তর সাত; সুশ বাবু নোট 
রাশিয়।ছিলেন, পরে প9 খা গ্রকাশ করিযাত্ছেন। 

সদাননশয়। গে নিরঞজনরূপ দেপয! কাহার প্রাণ না নাঁচিযা স্থির 
গাকিলে? কে ০েই পুকপপুঙ্গসের গ্রীন্তপূর্ণ সদাচার ও ভক্তিস।ণ। 
শিউ।গাপে মু্ধ না হইরাছিলেল? বেশ বিদেশের কত সাধক, জাঁখক, আদ 
ও সঙ্জন তিহাকে দর্শন করিতে গি়াছেন, তার দেলভালে সকলেই 
আটিভুত ছইয়ছন। টৈবঃলগণ »খিয়াছ্ছেন, ভিনি "ভূণ।দপি স্থুশচেল” 
পোকের জনস্ত প্রকাশ, জীপন্থ খাপান। শাক্তগথ বলিয়াছেন, তিনি 
তস্ত্রোন্ত কৌলাচাধলিন্ধঃ পাশনির্পুক্ত শিল। দিশ্যত!লে গৃতস্থ'শ্রম বিতর 
করিতেছেন । উদ্ছেধন ও তত্বঞীরী পরিকায় চেই অতাস্ম।র মিম! ব্যঞগক 
কয়েকটি গ্রনন্ধ গকাশিত হইয়ছ, ভত্বানদেশী পাঠকশীণ পাঠ করিয়। 
। রণিবেন | . সেই বিজনসূর্তির সাহিধ্যে আমিলে তথদৃতি আপনান্সাখলিই 
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ফুটিহ। শীঠাকথিত, নিদ্বন্ে। নিতাসন্তস্থা “নির্ষে!গক্ষেষ আয্মবান্” |. 
শত্ন্ত কর্কলামঙ্গং শিহাতৃগ্ত। শিবশিরঃ। কর্ধাহিএতুতাহপি নৈষ 
কিক করোততি নহ॥৮ “শির।শীতচিতাস্মা ত্যক্তণবিপরিগ্রহত “মোহ ৪০ 
সুখোহস্তরা না মন্তথান্ত.জর্যাতিবেক যই। নম পে।গী ব্রন্ধশিদাণং ব্রইুতহাঙ ধ 
গঙ্ছতি ॥৮ হতাদি মহাখাপো থপ যুগ তখপস!ন্‌ শী নহাততার 
অজ্জুনকে মানবণীানের আ্ধর্শনগণঞ্চলি বশিধ।ছিশেন। এই ঘোব 
কলিযুংগ, কাশকাঞ্চতনর রঙ্গভূমি সংপার ক্ষোভ, ইতর গ্রমাদাৎ আমর] 
তাদুশ তত্ববয় জীলুনর দ্বাভাবিক হাতিনয় দর্শন টরিচছ। নারয়ণেপদ 
ন[শমঠাশয়ের লীর্ঘঃগাগ আমি নরাধম কি ললিল 1? তহর মাহমার কি 
নুমত্রও বুলি:ত পারিয়।ছি? শি ইক্কৃভাবে শোকনীল। প্রিয়া ছন, 
দীনতায় ঈশ্বরের খেলা খেণিয়। শিদাছেন। তাহা বাড়ীতে মহালবারোহে 
দুর্গে(খসয, দীপান্থিঠা, ও জগন্জত্রী এশা এলং লিশেম পিশেগ পিনে মা 
ক।লার পৃ্া হহতে আমর দেখিয়াছি; অঠিথি খভা]গত গেবাণ কোন 
প্রকার ত্রুটি হহতে পারে আই) অথচ শমন্ত পাড়ীত একখান) ৫1 
বাসোপযে।গী ঘর ছিলন।ঃ সেখ।নে তহ।র বৃদ্ধ পিতা থাকিতেন। পাড়র 
ঘর, বাশেন খুটী, ঘরগুলি ফেন কোনমতে গক্ষা করিয়া রাখা হইত; বর্ধায্ 
সকল ঘরে জল পড়িত। উত্তর দিকে মণডণ ঘ+। সেখানেই বগিলার 
স্থান ছিল, কেবণ দেশপুজদি! কলে দঙ্গিবের ছোউ ঘটত লাদ।কর এসং 
ভন্যাগ্ঠত আগন্তচদের স্থান দেওশ। হইত | পশ্চিন দিক ক্ষুদ্র একণানা 
কন্ধনশ।ল, ৩থায় তিনি প্রা শয়ন করিমা খাকিতঠেন 1 বল। লাহুলাঃ 
অত মা এখনেও এসকল শিভা নৈেনতিক দালান বঙ্গা করিয়া 
চলিতেছেন। ঘেশন দেব তেন দেবী না হলে ক একের সংগারে এ 
হেন মহাপুরুল তিঠতে পারিভেন? নগমহ।নর আধীত “বজাকদিশেন প্রতি 
উপদেশ” মী একপ!নশি শিশুগঠ্য পুস্তক আছে । তদ্দাণীঠ ভাহার 
স্বরচিত ও ন্বপস্তশিপিত নেকগুলি সাপমম্গীত আছ, তাহা আমাদের 
মাতৃতশী সমর রক্ষা করতেছেন । 

তিনি বিড়াল, কুকুর এছুতি ইনরুপ্র শীকেও আঙারার্থ ভুক্ষাবশ্ট 
বিতৈ পারেনঞ্নাত) |পীর্ল চাটার আশে? লাগা তাহার প্রাণে শাগিথাছে। 
তিনি কোন গাছের পাতাটা 1ছুড়িতে পাকিতেন লা? ঘাস শাড়।ইয়। পথ 
চলিতে কখনও তহাকে দেখি নাই। তাহ।কে এক ককে তান।ক সাঙ্জিগা 
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কেহ দিতে পারেন নাই $ কাহারও সেবার উদ্যম দেখিলে তিনি মর্মাহত 
হইয়াছেন » বাড়ীর কুলি মজুরকেও তিনি স্বয়ং সময়োচিত সেবা করিয়াছেন» 
এমন কি, নিঙ্গ হতে তামাক সেঞ্গে তাহাদিগকে খাওয়াশছেন | এই 
জগত ত1হ|র দৃষ্টিতে বালুধেলময় ছিম। ঘরের ভিতর, আঙিনার উপর” 
বৃক্ষ! অ।পিয়া পড়িয়াছে, তাহা কাহারও ক।টিবার সাপ ছিলনা) 
বলিংতন, "মো গুণে ইহাদের জয় ইহাদেরও সুখ দুঃখ আছে, গ্রকাশ 
করিতে পাত ন71৮ ছুইটী পাখী তাহার হস্ত হইতে শসা লিয়া খাইত, কেন 
তত করে নাই। বাঙ্গাৰ হতে গুড়া শংস্ত কিছিয়া তানিন) তৎ্গঙ্গে 
দ্ুইএকট জী মাছ দেখিলে তৎকনাৎ দুক্ুলে তাহ ছাড়িগা দিতেন 
লাডীব চডটিকের জলাশয়ে তিনি কাহ।কেও মতা আরবিতে দেন নাই; 
নিবটছ্থ উগলনে কাহাশও পাখী শিকার করার সাধ্য হয়নাই) ভীরু 
গীতায় বলিয়াছেন, প্লাহদেলঃ সর্ব তত শমহাযা উদুখহিও 19 আপ ম্য'য 
ছরাচারকেও তিনি নিগ্ধতথে আন্দনাৎ করিল, এতদপেক। ত।হার 
অলৌকিক মাহ। স্যার অপিক পরিচয় দামি আর কিপিতে পারি? শে 
দেখির|ছি, যুলা সুজ চতাল আংন্ধণ। হিন্দু যুশশমান, শিক্ষিত বা হটিশিচত 
নন্গলৈই শিরক অমাদএণ হম্মান করিয়াছেন । গুবিশেশী আকারে 
বিশ্বাঘ ডিন, ঠিলি বাজী আসিতে চাষে পেল তম হতে পাদেম।। 
আইৈশব বাঁহাদ চীন ইৈব্ভানজুলভ বে) ছুর্দটততার শন বা়া 
কেক সিত পাকে নাই । তাহার শীবনগজিনী গশিজতার খনি গে 
দ্বেলহুনভ চরিত্র বদন । সেই শরশমশ্ির হ্গায় ফত আকা গোণ। 
হতে সিগেছে | খিনি আঙগনকাল এতনেশীনগেরভ মর্বাগাধাএদের এত ও 
শরচাশ ভজন ছিতনেন ৮ যাছগাকে ওখান আবানবুষ্গযন 5 পতিত 
ঘেপভাবে দর্শন করিয়াছে যাহার আতুহার টিিহধশি একটি লোক 
পাই নাই ১ জেই যহাতা কোন্‌ জাতাৰ মহাপুক্ম। লুবিজ্ঞ পাঠক চাদ 
করিয়া বুবিলন 5 হর হয় কোর গাদন গঠিত এল তাহা ক স্ড 
একলার তাহা তুলনা কশিয়া দেখিবেন। 

, ঠারুর ঘহেই স্থান করিয়। দেশী শির্বাধসহকারে জলপনের জন্য 
ক্সসাদিপকে অনুনোধ করিতে ল্াখিলেন । ্াষবা বদিশাধ, আপনর 
৮.মাধবের পুজা ছলে আমর] প্রসাদ পাইল। তিনি বলিতে লাগিলেন, 
শথাহা দিয়েছি, সহ সাধকের প্রপাদ? হাটবাজার করে, আমার কোন 
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সামগ্রী আনিতে হয়না, ও যখন যা আনায়, তই দশজনকে ধিই+ আক 
তা দিয়েই ওর পুঙ্গা হয়। এই মাধব "ভ।তে মরা শুকনা ঠ।কুব) যতদিন 
শক্তি ছিল, মাসে তিনদিন নিঙোই রেস্কে বেড়ে গুর তোগ দিতাম? প্রায়, 
শতেক লোক হইত, সকলকে প্রসাদ বেটে দিয়ে নিজে রাজে খ|ইতাম॥ 
আজ কয়েক বৎসর যাপৎ তা আর পারিনা ফল, মূ, শাক, পাতা, ঘখন 
যেমন আসে, মাধবকে দেই, নিজেও তাই খাইয়া থাকি । মশা) ঘাতি, 
সাপ, বাঘ, মানুষ কি দেবতা, সকলই ত সেই একজন, তাহাকে সেন্ূপে 
ধরিতে গারিশাম কই? আকাশের এক চন্দ্র গত আলো করে, তাবু 
পর্দনণে কত চন্দ্র বিবক্ষ করে) যেদেণেছে, সেই ম্জেছে! কষ, কালী,' 
ছুর্া, সকলই ত সেই অ।ধ্যাভগবতী ; আমি ছুর্সেৎসন করি বলে, লোকে 
বলে, শৈষ্ল হয়ে শক্তিপৃজা করে? সে ছাড়। কি কিছু আছে, ন। হতে 
পাবে? সেযাকে যেমন রাখে, পে তেমনই থাকে; হোগ, ভোগ, ভাল 
মন, পশ সান ইচ্ছায়। আমি চোখে দেখিনা, বেশ আছি; বাহিরের 
বস্তু ছায়া তিতরে আসিতে পায়না; এই এক রকণ থাকি তোর! 
এপে এখন থাও, তোমাদের খাওয়ার পর ঘর খালি হলে পুজার আয়োজন 
করিশ।” অগতা। আমরা খাবার খেয়ে আমিল[ন। 

আহার!স্থে পুণরাধ দেশীকে গিজ্ঞা।এলাম, অ]শনার পিল সংগতি ইচ্ছা 
হয়) আমাদিগকে সন খুলে বলুন । দেশী বলিতে সগিলেন। রেপ, ১২ 
বছপ পয়সৈ আমি এই বাডীবলাগি | লিবাহর পপ মাত্র ৭ দিন স্বাপীব ঘর 
বখেছি ; গরে কোনরকমে মংঙারের কাষ কর্া করেছিলাম। শীগ 
পূজার ঢাকের বাদা শুনে আমার কেমন কেমন তাল আঙপ্য়িছিল। আদেশ 
হল, ১৪ বৎসর শুধু ফণঞ্জল খেয়ে দিনরাত কাটিয়েছি। তদনধি মাধব 
বাড়ী বলে এবাড়ীর নাম হলো । কাশী, গয়া, বন্দালন ও ক্ষেঞ্জ এক 
একবার ঘুরে এপে, তারপর হতে এখানেই আছি। দোল, ছুর্গোৎসবঃ 
চেত্রপু্ প্রভৃতি বারমাপে তের পালণ কলিতে হয়। কি তাবে কি 
হইতেছে, মাপশই জানে । পরে কি জানি স্সার কি ভইনে। 

গ্র্থ।-আপলার পিআরাপয় কোথধ ছি? সে দল ছানি বিবরণ 
আমরা জানিতে চাই। . 

উত্তর।__ধামগায়ের পার্থবর্তী সাধাজপুরগ্রামে আমার বাপের খ্ড়ী 
ছিল । 'সেগ্রামে ১**1৯৫৭ খর তরাহ্মণ বান করিত।: ১২ -বখলর পর্যন্ত 
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বিয়ে হয় নাই, লোকে পিতাঠাকুরকে চেপে ধরিল; তিনি কে।থ। হতে 
এল, শন্সা|শীতক আ)নিশেন। গে'সাই, আমাকে দেশে শুনে বলিলেন) “এ 
মেখের শিবাহ দিয়ে কি হলে এ মংস্ার করিতে পারিবেন । বিবাহ 
ধিতত চাও। দেও 5 এ পাপের মত থাকিবে, শিশু কাযের পাগল হবে ।৮ 
এই বপে, আমার হাতি, গল[য়ঃ কোমক্ধে কতগুণি কব্চ বাঁন্ধয়া দিছেন। 
হামার পিতা জলের উপর শড়ার মত ভ।সিয়া থ|কিতে গারিতেন। একদিন 
জ।ম!কে সাঙ্গ নিয়া নধীর ঘাটে আনন করিতে গেলেন, জলে নামিলেন, 
কে।থাম গেলেন, আমি »ার খুঁজি॥ পাঠনা। একখান। ০1৮1 নদী দিয়ে 
লেনে ষাইতেছিল, ম।ঝির। বাঁলল) ও দিকে কে শড়ার মত তেসে বায়। আনি 
অস্থির হইখাম, লালা জল হতে এসে আমার নিয়! বাড়ী ফিরিলেন। আমার 
জনা পিন হতে বাড়ীতে মা ভগপতীর পুষ্া প্রথম আরন্ত হয়। আমর নাম 
অ(নন্দময়ী র|খিয়।ছিল। ছে।ট বেলা হতেই আমর ভাবগতি হৃষ্টিছড়।র 
মত ছিল। 

এঙ্স।-কিহু উপদেশ দিন, যাহাতে আমাদের মঙ্গল হতে পারে। 

উত্তর ।__ছুধের বড়া আর ছাইয়ের মল্সা রয়েছে । এখন ছেলে ষদি 
দুধ ফেলে ছাই খায়, তাহলে হুধের সাও পাণ্ডে না, তার শরীর খারাপ 
হনে। ছুধ মা থেলে গধেব গুণ কি দিয়ে তাকে দেশাসেন? লোকে ৮৪ 
লঙফ্ষ নরক সঙগেজানে; সেসশআার কি? ভাননীর জঠপ। গর্তৃপ্ভ গাকিতে 
জীস উদ্ধপণে, ছেইমুঁও পার্থন। করেও “ভাত. সর, আর যেন এ হন্ত্রণা 
ভোধ শা হর। একর ঠোনার স[ধন ভদন ১ পন ধন্য কবিব।” যে 
মাটিতে মাগা গড়ে, অমনি ফিরিয়া ললে “ও না, ও হা” অর্থাৎ যাহা বলি- 
মাছি তাহা কিবনা। শংগারের চমকে পড়িয়া গীল সেন প্র ৩জ্ঞাপুপ্নক 
সেই জণবৃগ্তরুকে ভুলিয়৷ পাঁকিতে চায়। ঠাকুরের জগ্ত একগুণ করিলে 
শতগুণ কফগ পায়। নিজে না গেয়ে মঙ্গানকে পাওয়য়। ঠাকুরের 
উদ্দেখ্ে কে কি করে সংগাবে গুরুএ শ্রীপাদপন্ম শক করে ধরে থ|কতে 
ছয়। ও পণে দৃখন থাকলে কোন বিপদ ভয় না, তখন হতে সব পাওয়া 
ঘায়। তে'মরা যাকে ধরেছ, তাতেই লেগে থাক; তবেই সব হয়ে ষলে। 
কীর্তনে একটু আনন্দ হয়, কিন্তু তারপর আগেো আছে। আীলোকের পতিরু 
প্ুদ্দায় পরমগতি হয়, অন্য সাধন তর? ব্রত তগন্তা গন।বশ্বাক। পুকুষেরও 
ভগবানূকে তেমনি জানিতে হয়| ঠিশিই ত জগৎপত্রি, তাহার সন্ধে 
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জীহালই শ্রেষ্ঠ সাধন মেখে না হয়ে মুক্তি লাই? শোশীদখের ম্যায় 
নে স্ত্রী কি পুরুষ, সকলেরই অধিকার অ(ছে। দেহে বিপু ুটাঃ ওরা 
বশে ল! আশিলে কিছুই করিবার উপ নাই 

ইতিঘধা ঠাকুরঘত পরিষ্কার হইল দেশী হাশড়াইঘা দশ, ধুনচি 
ভা/নিলল) তাঙ্গুর্পির মাহযো তল বোতন ভাত সাটাতেও গ্রাদীগে ঢানিয়। 
জইলেন। গেদিন কে কমলাগেবু লীগই পেয়।না দিখেছিকা, ছোট একপান। 
বা ল্টয়া মেই কণগুলি ছাডইলেন । ধুলচিতে পু 1 দীগ জলা দেয়া 
তইল। নৈশেদ্াদি ঠকৃতের কাছে সাঞজাইম। ল্ঘা শঙ্খ কসর খর 
বাঠিতর পাথিয়। কপাট দিলেন। ঘ'র যখন ঘণ্টাধবন হইল, বাহিরে কাগপ্ 
শঙ্খ পাতে লাশিল। পৃক্গা আরাম্ত হইল। 

াঙ্গিনাম এক দল কাশিক্ষিহ চক্াগলংশীঘ ভক্ত শংসীর্কন করিতে বসে 
ছিল। দেশী পৃঙ্গয় বগিশার আগ্রে তাতাদিগাক বলিযাছিলেন, ভোমব। 
এখন যাস? প্রসাদ নেও | নতুন পীর্কণ কর) পু্জ। হ্টক গ্রশাদ নিয। 
যাইবে ভাঙার! এক্ষণে কীর্তন করিতে আশিল। আমাদের উপেন্ত্রাবু 
তাহাদের সঙ্গে মিপিয়া ৩1টি গন করিলেন। গানের ভাব, পিনের পর দিন 
চলিয়া যায় ীন, ভলপারের সম্বল হরিনাম ভুলি না, ইতাদি। একটা 
গানের শেষপ ম্মরণ হয়-_« হলে প্রেম ভিখারী, £্েমের হরি প্রেম কবেন 
বিতণণ।” ভান ভক্ত একটা ন্ূপক গান করিলেন, প্জীল, শীন; চ্চোগ, 
জাল; কাল, ধীবর। ফেল ভক্তিনঙে খীন ভোগের বেড়াজ।ল ছিড়ে 
মুক্ত হতে পারে।” গানের পর গায়ক সঙ্গে আলোচনা হইল, ধমকে 
মকলে ভয় করে সভ্য, কিন্তু হরিন।মের জোবে মের সঙ্গেও লড়ই 
করেঙ্গমীহওয়াযায়; তলে তেম্নি করে তার নাম নিত হয়। মাধ" 
পের জীণন্ত গ্রাবে স্থ।ণীয় সাধারণ লোকদের চিত্ত কেমন সরসঃ ভক্জি- 
বিশ্বাগপূর্ণ ] | 

পু! খেষ হইলে কপাট খোঁজা হল। দেবী খবরে বপিয়াই সকলকে 
প্রসাদ দিলেন? গায়ক দল বাড়ী চলিয়া গেল। গামরা আলাধ দ্রেশীকে 
গ্রশ্ন করিলাম, অপনি যে ঠাকুর পুক্। করেন, মস্তি জানিলেন কি করে? 
তিনি বলিলেন, পূজার মন্ত্র উহাবা যেমন লগ্য়।ইয়াছে, তেমনই করি, 
-ক্কাহারও নিকট শিখিতে হয় নাই। অন্বৈতবংশীয় জনৈক গোস্বামী ঠাবুল 
জানার দীকাগুরু। পাড়ার একটী ছেলে চাকা গিয়্াছিল। সেখানে খেয়া, 
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ঘাঃট কোন্‌ গৌসাই লাকি তাহার হাতে এই শালগ্রামটিকে দিয়ে বলেছিল, 
তোমাদের মাধণী ঠাকুরাহীকে এই নাঙারণচক্রটি দিও । বাড়ী আগিয়া 
মে আমাকে চক্রটি দিলে, আমি পুরেছিত ঠাকুবদিগকে দেখাইলাম, তাহারা 
বনিলেন-_গক্রটির স্ুুলক্ষণ “দখা মা, লিল্ত পুজার জন্য কেহ নিতে চাতিলেন 
না। গাব তল গ্ুজা পে ্যসন লছমাইহ়াছে, তেমনই করিক্ছি)। এট 
রাবণ এ লা ।গোগাল মুভি সঙ্গে সঙ্গে লোখ গেলা গুশ। করিত; তিনি 
দৈশ|২ এখানে এম কি ভাপ্যা মূর্তিটি ভাম'র নিবট বাদিয়া চলিয়া 
গিবছেন। তদবণি 12 পেন যন পারি কিতভেছি। 

[বদের অনদাপাবু পূরা1রিচত জালছে|হনবাবুব ভন্ুবরাধে নিকাটিই 
তাঙগাদের শাড়ীতত যায় গাক কশিগাছেন। লালসোহন বাবু থামাকে 
শ।ওয়।প জন্য নিতে আগিলেল। বাণ সঙ্গে ছিল, দেশী সে লিষয় পুর্বে 
লিছখয খেয়াল পপেন নাতি, এখন অনিতা বলি লন, হাকুর এখানে ছুটি পাক 
কবে নিতেন সতত পিচ, এগ বকম ঘোখাড় কাল নেভ-। যাইত লিঙ্গে 
কিডু পাণিতে গ।বিন! শান পাতে লর্দোপন্ত করি না| আমাকে লনি- 
ক্লেন। জান এহন] পাত শাক হাসছে, তুখি তেভ যা আমি 
পিন) নান নত এছ ত খাবার খেলাম আল খেত ইচ্ছা হয় না, 
ঢাকার বদ থিযে খষ্টব 5, ন পুনশাধ বলিলেন) বলিতে অয়গত গ্রাণ, 
ভোমর। লি.মিঠ ত১]র বশর কারস, মতুবা শরীর সানিবে শা) ভাত 
নাথাইলে চলিবে ৫ন? যাও) প।ক হয়েছে, থ|ও 0171 অঙললেষে 
ল।লমেোহনবাবুব আতিথ্য শীলা করিভে হই ঘেখিনান, ভাহাদের 
বাড়ীতেও জ৫।ম)কবৈবের পটপুছা অনুচিত হইতেছে? 

আহারাশ্থে পিন কঠ্তেছি, এমনকালে নিক্ষামমূর্তি বছের নৈধল্য- 
শ্রী, পরমভক্তিমভী, কদেকটি যে|শিনী মায়ের দর্শন গাছলাম। ভাহ।দের 
প্নেহসিঞ্চি তভাবে অভিভূত হইয়া কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিস।য। পৰে 
জ|নিতে পারিয়।ছি, তাহারা অনেকেই গরমহংসদেবের নিত্যসেবা করেন 
এবং তাহার উপদেশাবলী পাঠ করিয়। পবিত্র আলোচনায় দিন যাপন 
করিতেছেন । ঠ[কুনের মহিম। চিন্তা করিয়। দ্বত)ই প্ীরামকব্চ.ন।মের পয়ববণি 
উচ্চারিত হইল। মতৃগণের আনীত মিষ্টান্র দ্বার ঠাকুরের উৎসব|তিনয় 
হইল; প্রসাদগ্রহণান্তর আম্রা মাতৃগণের . সম্বর্ধনা করিয়। 'মাধববাড়ী 


প্রত্যাবর্তন করিলাম।. স্থানে. কেকজুন শিক্ষিত গোক উপস্থিত, ছিলে স, 
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তাহাদের সহিত সামান্ত কণোপকথন হইল। দেবী বাপার জন্ত ভ্রীমাধবের 
প্রসাদ দিলেন, আমরাও মহাধেগিনী মাকে প্রণাম করিয়া আশীদাদ ভিক্ষ! 
করতঃ গোধূলি বেলায় ঢাকা অভিযুখে রওনা হইয়। আসিলাম। 
এখন প্বেবীর দর্শন,সাহার কঠোর তপস্তাপূর্ণ জীপন এবং এখানকার নিতানৈমি- 
তিক ব্যয়সংকুলন।দি সম্বন্ধে ছুই একটি কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। 
মাধবীদেেবীর বয়স এক্ষণে শতাধিক ছুই বর্ষ; আকৃতি নাতিধীর্ঘ, 
নাতিখর্ঘ। শরীর নাতিক্ষীণ,। নাতিস্থল ; দেহযষ্টি বয়োভাবে বাকিয়া 
শড়িয়াছে। তিনি এখন দাড়াইতে অশক্ত) বক্রভাপেই শগীর চালা ইয়! 
অন্তর যান । কেশগুচ্ছ অর্ধপক, অগ্রতাগে চিন্কণ জটাভার, প্রায় সার্ধ 
ভ্বিহস্ত প্রমাণ কুগুলাকারে শিরে শোভা পায়; আমর! মুক্তাবস্থাও লক্ষ্য 
করিয়াছি । চর্ম বলিপলিতমুক্ষ, বর্ণ শ্টামগোর, কান্তি তগঃপ্রচ্তাসম্পর, 
সর্ধাঙ্গ যোগকধিত। এই দীর্ঘ জীবনের অতি অল্পদিনই তিনি অন্নাহার 
করিয়াছেন; সম্ভবতঃ তাহার কলেবর কলিল্গলত উপাদানে গঠিত হয় 
নাই। দেশী আজনা বরষ১ারিণী, জবান্যাপি তাহার নিকট পরাস্ত হায়ছে॥ 
শুনিলাম, একদা একটা সর্প তাহাকে দংশন করিয়াছিল, তিনি রোঙ্গাও 
ডাকান নাই, ওধধও থান নাই; কেহ আসিলে “আমি যতক্ষণ লা কপাট- 
খুলি, আমায় ডাঁকিও না,” কেবল এইমাত্র বলিয়া অবিটলিতচিত্তে ঘাররুদ্ধ 
করিয়া একদিন একরাত্রি ঘরে বনিয়া রহিলেন। পরদিন বাহির হইয়া 
পুর্ববৎ স্শ্থভাবে কাষ কন্ম করিতে লাগিলেন । সর্পবিষ দেশীর তপ+- 
প্রভাবে নিক্রি্ হইল। একজন শ্রদ্ধাবান্‌ প্রতিবাসী তাহার ফটো তুপিয়। 
রাখিয়াছেন। এমন মহাতপন্ষিনী এবং কচ্ছ-ব্রতচারিণীর দৃষ্টান্ত একালে 
বিরল। অনুমান হয়, দেবী যেন পৌরাণিক কালের কৃচ্ছ,পরায়ণ কোন 
যোগী হইবেন; বিশেষ সাধন সম্পন্ন করিতে স্ত্রীদেহে পুনর্সন্ম গ্রহণ করিয়া- 
ছেন। তিনি সারা জীবন কেবল কঠোর ব্রত সাধন করিয়াছেন। অনেক 
বৎসর প্রতিদিন ৩বার স্নান করিয়া একবার মাত্র ছএকটী ফল তক্ষণে 
জীবন ধারণ করিতেন । ঠাকুরদের সেবাপুজার কার্ধ্য অদ্যাপিও কাহাকে 
করিতে দেন না; যেমন পারেন স্বয়ং করেন। সম্প্রতি হ্নানা্দি বজ্জন 
করিয়াছেন ৮ তিনি ধখন শ্রীক্ষেত্র ধান, তখন অন্নাহার করিতেন না, 
কেবল ছুটিম্বা্জ আজ্র ফল মাধবকে দিয়া নিজে প্রসাদ্দ দিতেন। জগন্নাথ 


দেবের প্রশিদ্ধ অরপ্রপাল তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই! তখন রেল? জাহাজ 
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হয় নাই, পদরঙ্জে পুরী যাইতে হইত। তথাপি পথগধনে তিনি সহ্যাত্রি- 
গণের অগ্রবর্তী ছিলেন, কিছুমাত্র ক্লান্তি বোধ কবেন নাই। স্তাহার কাশী 
গয়ী ভ্রগণ অভাবনীমন্ূপে নিপ্বন্ন হয়। পাঁপীগণ ছই নৌকা খাত্রীসহ 
দঙ্থ্যর হাতে পড়িলেন। মাধলের প্রন্ভীব তখন জাগ্রত। এক পাগাঠাকুর 
কোঁন রকমে পালিয়ে এসে মাধবের দ্বারে পড়িলেন এবং দেবীকে বলিলেন, 
যি নিরাপদে যাত্রী নিষ্কৃতি পাই, তবে আপনাকে বিনাবায়ে তীর্ঘদর্শন 
করাইয়া আনিব। তাহাদের বাসন] সিদ্ধ হইল; দেবীকে সঙ্গের বাত্রীসহ 
কাশী, গয়া, শ্রীরন্দালন দর্শন করাইয়া পাগারা বাড়ী পহুছিয়া দিলেন; 
দেবীর তাঁচাতে কোল অর্থের আনশ্টুক হয় নাই! 

দ্বেণীর বিবাহের পরেই তাহার অলৌকিক ভাব প্রকাশিত হইয়া পড়ে, 
জুতরাঁৎ ম্বামিগৃহে তাহার শযনার্দি করিতে হয় নাই। হরিসংকীর্ভন কি 
ঢাকের বাদা শুনিলে তিনি উন্লাত্তরৎ ছুটিয়া যাইতেন, নৃত্য করিতেন. পরি- 
শেষে অচেতন হইয়া ভূমিতে পড়িতেন, স্রীজনোচিত লজ্জা ভয় কিন্া 
লোকনিন্াার গঞ্জনা তাহাকে ম্পর্শ করে নাই) প্রথম প্রথম গ্রতীকার 
গেন্টার পব, দেনী পাগলিনী বলিয়। উপেক্ষিত] হইয়াছিলেন। দেবী 
তাহার স্বামীর দ্বিতীয় পরিণয়ের স্ত্রী, বিপাহের ২৮ বৎসর পরে বিধবা হইয়া- 
ছিলেন। দ্বেবীর স্বামী ও পরোপকারী এপং ধর্মপবায়ণ বলিয়! গ্ুতিবেশী- 
দের শ্রন্ধীতাক্ষমন ছিলেন। তাহার কিছু নগদ টাকা ছিল, তাহ! সুদে ধার 
দিতেন কি মহন কারবাস লাগাইতেন। তথ্যভীত কয়েকখান খ।মার 
জমি ছিল, তাঁহার উৎপন্ন দেবী এখনও সাইতেছেন ॥ শামী আমলের 
টাকা কড়ি কিছুই তাহার হাতে পড়ে নাই, দেবর ও তৎপরিবারবর্গের ভরণ- 
পোষণ এবং বিবাহাদি কার্য্যেই তাহা ব্যদ়িত হইয়। শিয়াছিল। সংসারের 
হাড়ি কলসী যাহা ছিলঃ দেবী তাহা পর্্যস্ত মাধবের আদেশাহথপারে ভেঙ্গে 
চারে ফেলে দিয়েছিলেন । 

বালিকা অবস্থায়ই দেবীর অলৌকিক ভাঁবসযূহ দেখা শিয়্াছি্গ, তাহা- 
তেই তখনকার উপযুক্ত বয়সে তাহার বিবাহ হয় নাই। তিনি বাতুলের 
স্তায় কি বকিতেন এবং উন্মত্রের ন্ঠায় চলা ফিরা করিতেন, সুতরাং ধগাসময়ে 
সম্বন্ধ জুটিয়া উঠে নাই। পূর্বেই বল! হইয়াছে, এক সন্গ্যাসীর মন্ত্রোষধি- 
বলে তাহার বিবাহ সংস্কার সম্পন্ন হইয়াছিল। সময় সময় তিনি অচেতন 
হইতেন এবং তাহার “ভব” হইত। এগাবটা সন্তানের জনক ৬ বৃষ্তচ্জ 
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দত্ত মহাশয় বৃন্ধ বয়সে দেবীকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হন। বিবাহকাঁলে 
পৃন্বপি্রীঙ্জাত দুইটি মাত্র পুত্র বর্তমান ছিল, দত্তজ্জ মহাঁশয় সন্তান দুটিকে 
নিয়ে একথরে থাকিতেন, দেবী আপনভাবে ভিন্ন ঘবে রাত্রি যাপন করি- 
তেন। ছুবেলাই দেবী স্বয়ং রন্ধনা্দি করিয়া পরিবারের সকলকে থাওয়াই- 
তেন। নিজে রাজিকাগে কখন কখন তাতে, দিদ্ধ বান্ধিয়া খাইয়াছেন। 
স্বামী বর্তমানেই একটি পুত্র মারা গিয়াছিল, দ্বিভীষটাও পিতার মৃত্যুর 
করেক বৎসর পরই কালগ্রাসে পঠিত হয । দেবী ইহাদের কিন্তা পরিবারের 
কাহারও নিমিত্ত কখন শে!কসন্তপ্ত হন নাই, অথবা তাহাদের €প্রতাঁশোৌচ 
প্রস্থ করেন নাই, পতিবিয়োগে শাঝ। সিন্দুর ত্যাগ কবিয়াছিলেন মাত্র। 
কিন্ত, তাহাদের জীবিতাবন্তায় কাহ!রও সমুচিত যত্রের ক্রট করেন নাই, দেবী 
সপর্লীপুঞদ্বিগকে গভপাবিণী অপেক্ষা অধিক ন্নেহ করিয়াছেন । নিজ পরিবার- 
ভুক্ত পরিজনবর্গ ষমদ্ডে একে একে নিশ্মুল হইলে, কয়েক বৎসর তিনি জাতি 
পরিবারের ছুটী নিরাশ ছেলেকে আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছেন, একটির বিবাহ 
হইয়াছে । ইহারা কেহ কে।ন কাজ কর্ম কি লেখা পড়া করে না। 

বিধব! হওয়ার অনাবহিত পবে, দেশী শ্ঠাহার অ।পাদবিলম্ষিত কেশগুচ্ছ 
ধামরাই অলস্থিত, লোক প্রসিদ্ধ বিগ্রহ, শ্রীমাধবকে অর্পণ করিতে যান। 
পেখান হইতে আসিবার পর হতেই তাহার প্রতি নানাবিধ আদেশ হয়। 
অ।দেশকাপে দেনী মৃতবৎ ভূঙলে গতিত থাকিতেন; €কান অপরিচিত 
দ্যমিষ্ট স্বরে “ইহা ক্র, উহ কর” ইন্তাকীব ট্দবলাণী শুনা যাইত, কেহ 
কোনও লোক দেখিতে পাইত নাঁ। তআবশেষে সমবেত 'গ্ুতিবেশীমগ্ুপি 
এবং দেবীর সপর্রীপুর গোরা্টাদ, এতদ্বিধ আদেশ অবলম্বনে পূজোপ- 
করণ সংগ্রহ করিয়া ত।হাকে পুঙজায় বগিতে বার বার অনুরোধ করেন। 
ঘরে ঘট স্থগনা করিয়া দেবী পুপ্গাধ বপিলেন, কপ!) আ।পনানাপনি রুদ্ধ 
হইল, দেন এক।সনে সপ্ত অহোরাত্র নিরবচ্ছিন জপ ও ধ্যান করিলেন, 
ধূপ, দীপ অবিরত জলিতে ল।গিল, সপ্তীহান্তে ঘরেব কপাট আপন।আপনি 
খুপিয়া গেল, দেবা ভূতগ্রান্তের স্যায় কোথায় ছুটিলেন, পুক্র গোরাটাদ 
দৌড়িয়া ভাগাকে ধরিল, তিনি বিচেভন অবস্থায় পড়িয়া রহিলেন। বহৃক্ষণ 
পরে সংদ্ঞা লা হইল। দেশী উঠিঘা ঘট বিসজ্জনার্থ ঘরে গেলেন, যাই 
ঘট ধরিলেন, অমনি কোন অক্ঞাত শক্তি যেন তাহাকে দুরে নিক্ষেপ করিল। 
দেনী আর বিসর্জনের চেষ্টা পান লাই। সেই ঘট হুটি তদবস্থায়ই আছে, 


১৪৮, উদ্বোধন । [»ম-৫ম সংখা? 





দেবী তাগাদের নিত্য পুজা করিয়া থাকেন। তিনি বলেন, একটি ঘট 
ুন্টটি রাধামাধনের । দেবী এখন হইতে মীধবী পা 





প্রথম প্রথম অনেকে দেবীকে নানা প্রকার পরীক্ষ। করিয়াছে। ব্রাঙ্গণ- 
পণ্ডিতগণ যাইয়। পূজার মন্ত্রতন্ত্রাদি সম্বন্ধে নান] প্রশ্ন করিয়াছেন । বীহারা 
সাহার অবজ্ঞার ভাবে যাইতেন, তাহারা ভঠাৎ কোনও উৎকট ব্যাধিগরস্ত 
হইয়া পড়িয়াছেন» পরে দেলীব শবপাগত হইলে প্াহারই উপদিষ্ট উপাঁষ 
অবলন্ঘনে লিদুত লাঁতি কনিয়াছন। রোগ প্রতীকার মানসেই এখন 
নানাস্থানের ভূরিভূবি লোক মাধবী দেবীর শরণাপন হয়। দেবী কাহাঁকে 
একটু আদা, কাহাকেও একটু মাটি, কাহাকে ব! পুজার নির্মাল্য, কাহাকেও 
ব্বা মাধবের প্রসাদ ব্যবভার করিতে দেন। কাহাকে কাহাকে প্রচলিত 
যুষ্টিযোগের বিশেষ বিশেষ উষধাঁদি ব্যবহারেরও আদেশ করেন। তদগ্ুসারে 
অনেকেই নিতান্ত ছুশ্চিকিত্স্ত ও ভুবাবোগ্য বাধিব হস্ত হইতে রক্ষা গাই- 
য়াছে। এতদ্বাতীত সংসাবের নানালিধ বিপদে পড়িয়া, কিন্বা কামনাসিদ্ধির 
মানস করিয়াও অনেক লোক ম।ধববাড়ী আসে যায়। 

পূর্বে এ বাড়ীতে রহৎ কোন দেবার্চনার প্রচলন ছিন না| মাধবী 
ঠাকুরাপী ক্রমে শারদীয় ছুর্গোৎ্সব, দীপান্বিতা, হ্টামাপুজা, দোল এবং ঝুলন 
রতি দেবকার্ধাহুষ্ঠানের কটা" -স্করিযাহেলক-সৈহ হংক্র।জ্তিতে ঝাড়ীর 
নিকটনতণ অশ্বখ 3ক্ষঙলে মহাসমারোহে বুড়া খুড়ীর ( বনদ্ুর্দার ) পুজ1 হইয়। 
থাকে । তছুপলক্ষে পুর্বে ১৫১।২** লোক মাপ ভরিয়াই দেশীর বাড়ীতে 
প্রসাদ পাইয়াছে। দেবী স্বয়ং পাক করিয়া সকলকে খাওয়াইতেন। এখন 
কার্ষ। হম্মেপলক্ষে গতিবেশী ব্রাঙ্মণগণ আসিয়া বন্ধনাদি করেন এবং 
ধহারা উপস্থিত থাকেন, প্রসাদ লইরা চলিয়া যান। এই সকল ক্ার্য্যের 
বাধ নিল্লাতার্থ কোন নির্দিষ্ট উপায় নাই, নিকটস্থ লোকেরাও কেহ বলিতে 
পারেন ন্$ ষে কিরূপে কি হইতেছে। পার্শ্ববর্তী ৪।৫টা গৃহস্থ পরিবার, 
গুনিলাম, গ্রাধানতঃ মাঁধলবাড়ীর উপর নির্ভর করিয়া বাচিয়। আছে, মাধবের 
জন্য বে দ্রব্যসস্ভার আসে, যখন ন্ুবিধা পায় নিয়া চলিয়া যঃয়। মাধবের 
ভোগের জন্ত মিষ্টানাদি আপিলে, দেবী তখন তখনই তাহ লুট ইয়া উপস্থিত 
জনগণকে প্রসাদ দেন। 
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সকল বর্ণের লোকই দেলীর নিকট আসেষযায়। বর্ণাশ্রমাচার রক্ষার 
প্রতি তাহার প্রথর দু্টি। তিন আমাদের সমক্ষে স্থানীয় একটা চগ্ডাল 
জাতীয় লোক কায়স্থদের হু'কায় তামাক খাইবার প্রয়।স পাইয়াছিল, দেবী 
জানিয়া বলিলেন, তুই কেন এ হু'কাঁয় খাইনি? পরক্ষণেই সুমিষ্ট ভাষায় 
তাহাকে বুঝাঁইতে লাগিলেন, “মনে কে।নও কষ্ট নিওনা, যদিও ভিতরে 
আমি তুমি একই বস্ত্র, তথখ।পি বাহিরে. যে বিভেদ আছে তাহা ত ঠাকুরই 
করেছেন; পে সব নামানিলে দোষ হয়। আশ্রঘাচার মানিয়া চলি)” 
দেনীর নিরতিযান ও স্নেহময় ব্যবহার, ্টাহার সহিষ্ণুতা, আলগ্তহীনতা এপং 
ঈশ্ববরনির্ভর, অতিশয লিম্মযকর। শ্রীরামকঞ্চদেব যেমন পোঁজা কথায় 
তক্সোপদেশ করিতেন, দেবীরও অনেকটা তদ্রপই দেখিলাম ॥ ছুঃখের বিষয়ঃ 
জ্ঞানালো5নার জন্য অতি অন্ধ লোকই তাহার নিকট যাইয়। থাকে । সেকেলে, 
অশিক্ষিতা, এতাদৃশী বৃদ্ধার নিকট কে আজকাল ধর্ম শিখিতে চায়? কিন্তু 
ভগবান্‌ কোন্‌ ঘটে কি ভাবে বিরাক্জ করিতেছেন, অন্ধ, অজ্ঞান আমরা তাহা 
কিবুবিব? কথার ভাবে বুঝিলাম, দেবী ষেন পুর্বে শাস্তিপুরের ওদিকে 
কোন ব্রাঙ্গণকুলে জন্সিষ।ছিলেন। তাহার মায়ামোহের ভাব আদে 
দেখিলাম না। সকল সময়েই তিনি শান্ত এনং ঘীর। দেনীব যেন সকল 
বন্ধন ছিন্ন হইয' গিএ।ছে । 


হীহর প্রসন্ন মজুমদার । 


সংবাদ ও মন্তুব্য। 


মাঙ্রা্থ প্রেপিডেম্সির বাঁনিয়ামসাড়ী নামক স্থানে গত ১৭ই মার্চ 
শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব হইয়া গিয়াছে । তছপলক্ষে পূজা, তঙ্জন, নগর কীর্তন, 
তগবান্‌ শ্ারামকষ্চরিত্র আলোচনা, দরিহসেবা, প্রদাদ বিভরণাদি হইয়াছিল। 


মান্দ্রজ অঞ্চলের তিজাগাপত্তনে সম্প্রতি “বিবেকানন্দ হোঁম্* নমে এক 
সমিতি স্থাপিত হইগ্নাছে। উত্তগ উত্তম শাস্ত্রীয় সনৃগ্রন্থের আলোচন! হব 


১৫৪ উদ্বোধন | [ ৯ম_ ৫ম সংখ্যা। 


৮০ পপ 


আধ্যাত্মিক উন্নতির চেষ্টা এসং মধ্যে মধ্যে দরিদ্রসেবা এই সমিতির উদ্দেগ্র । 
সমিতির প্রতিষ্ঠার দিন ৮** শত দরিদ্র বাক্তিকে মেবা করা হয়। 

কাণী রাশকৃষ্জ অদ্বৈত আশ্রমের কথ। মধ্যে যধ্যে উদ্বোধন পাঠকবর্গকে 
জানান হইয়াছে । ইহ! ব্লুড় বাঁমরুষ্ট মঠের একটি শাখা আশ্রম। ১৯৯২ 
খুইটাবের জুল!ই মাঁসে ইহা প্রথম স্থাপিত হয়। উদ্দে্ কয়েকজন যুধককে 
্রক্মচর্ষ্যে শিক্ষিত করা এলসং তগবান্‌ শ্রীর/মরুষ্চ ও স্বামী লিবেকানন্দের 
আদর্শ ও উপদেশান্্যারী যথাপাধ্য বেদান্তজ্ঞান বিস্তারের চেষ্টা। উক্ত 
আঁশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী শিবালন্দ এই উদ্দেশ্য সাঁধনার্থে পাঠ, বক্তৃতা ও 
পুস্থক প্রকাশ প্রভৃতি কার্ধ্য করিয়া আপিতেছেন। বারাণসীতে শ্রীরামকুচ 
সেবাশ্বমের তন্বাবধানও আশ্রমের অন্ততম উদ্োেশ্য। ১৯০৬ খ্রীষ্টান্দের 
কেক্রুগারি মাসে আশ্রমে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় খোল! হঈযাছে। 
উদ্দেশ্য _জাতিবর্লিবিবিশেষে দরিদ্র বালকগণকে চলনসইগোছ হিন্দি, 
সংস্কত ও ইংরাজী শিক্ষা দান। উপস্থিত ছাত্র ৩৪ জন। শিক্ষাদানের জন্ত 
দুইজন পণ্ডিত নিযুক্ত সাছেন। কাশীতে ব্রাঙ্মণেহর বর্ণের শিক্ষার বিশেষ 


কিছই বন্দোবজ্স না থাকাগ 'গরূপ ধরণের বিদ্যালয়ের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা 
আছে। সাধারণের সাহ!যা পাইলে ইহার প্রসার বা খ্াস$ল এপৎ ইহার 


একটি শিল্প বিভাগ খুলিবারও সংকলন আছে! এতদিন ভাড়াটে বাটিতে 
আশ্রমের কাঁষ চলিতেছিল। নল্পদিন হইল, জনৈক সন্ৃদয় বাক্তির পাহায্যে 
আশ্রম বাটাটি ভ্রীত হইরা স্থায়ী কার্ষ্যর স্চনা হইয়াছে । এই আশ্রম সম্বন্ধে 
কিছ জানিতে ইচ্ছা হইলে স্বামী শিবানন্দ, রামক্ঞ্চ অদ্বৈত আশ্রম, লাঁক্ষা, 
বেনারস স্টী ঠিকানায় পত্র লিখিতে হইবে। 

বিগত নই মার্চ ধর্শ্মতলায় ইউনিয়ান চাপেল হলে বহ্বাজার রাম্কুষচ 
অনাথ ভীগারের সান্ঘৎসরিক অধিবেশন হইমাছিল। প্রায় ৩৫০ জন অর্র- 
মহোদয়ের সমাগম হয়। শ্রীযুক্ত এন, ঘোষ মহাশয় সভাগতি হইয়াছিলেন । 
মিঃ এস্‌, পিঃ রায় ব্যাগিষ্টার, বাবু বিপিনচজ্্র মল্লিক, মিঃ এইচ. ডবপসিউ 
বি, মোরেনে। এবং সভাপতি মহাশয় সমিতির কষধ্য সম্বন্ধে কিছু কিছু বক্ত-তা 
করেন। সমিতির রিপোর্টে প্রকাশ যে,বিগত বর্ষ উহা ৮ জন অনাথ বালককে 
প্রতিগালন এবং ভাহ।দের শিক্ষার বন্দোবন্ত করিয়ছেন। এতদ্ক্যাতীত ১৫ 
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জন হিন্দু বিধবা ও তিনটা দরিদ্র পরিবারকে মাগিক সাহাধ্য করিয়াছেন 
এবং পূর্ববঙ্গের ছুর্ভিগেগ জন্য সমিতির সেবকগণ স্বতশ্ত্রূপে প্রান ৯০২ টাক! 
চাদ! তুলিয়া ছুর্ডিক্ষপীড়িতগণকে সাহাধা করিয়াছেন। যাহারা এই ভাগার 
সম্বন্ধে সবিশেষ জানিতে চান, তাহার। সনিতির আঁফিন ৯২নং সারপেন্টাইন 
লেনে সমিতির অন্য তম সম্পাদক বাবু পুরস্ত্র ঘোদের সহিত পঙ্র ব্যবহার 
করিবেন। 


বিগত ১০ই মার্চ বেহাল হিতকরী সভার সাম্বংসরিক অধিবেশন উপ- 
লক্ষে স্বামী বিমলানন্দ ও স্বামী শুষ্ধানন্দ নিনজ্িত হুইয়! সমিতির কার্যে 
স্থানীয় লোকের সহাইভূতি বর্দনের জন্ত সময়োপযোগী বজুভ1! করেন। 
মিউনিসিপ্যাল কমিশনার মিষ্টার ব্রানূফিল্ড সভাপতি ছিলেন । 


বিগত ১৪ই জানুয়ারি নিউইয়ক বেদান্ত সমিতিতে স্বামী বি:বকাননের 
জন্মোংদব অনুষ্ঠিত হয়। পরাতে ধ্যানেক্ পর স্বামী পরমানন্দ স্বামীদ্দির 
দীবনের কয়েকটা ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলেন, স্বামীজির চরিত্রই তাহার 
উপদেশের যাথার্থোর প্রকৃত গ্রমাণ। পরে স্বাতী যোধাননদ স্বামীজির 


কয়েকটা প্রিক্» উপনিষচ্বাক্য পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন॥ সন্ধার পর স্বামী 
অভ্দোননন সমিতির কায়কলন সভা একং সবব শেষে স্বামী বোধানন্দ স্নামীজির 


পাল, জযা। £ 


রী 
উদ্দেশ গুজীিন। পন্তগে। দস আনি টি গার বক্ষ তা কারন । বক্তভাস্তে 
ফুল ও ফল প্রসাদ শ্বজপ বিতরিত হইয়া সূতত! তর্গ হইল। 


স্বামী অতেদানন্দ বিগত ৫ই ফেব্রুয়ারি, ক্রুকৃপিন শিল্প ও বিজ্ঞান 
শিক্ষালয়ে তিব্বতীয় বৌদ্ধধন্্ম এবং ১২ই মহম্মদ ও তাহার শিক্ষা! সম্বন্ধে 
বক্তৃতা করেন। এতথ্যভীত কার্ণেগি লিসিয়মে ১*ই ফেব্রুয়ারি হইতে 
চাঁরিটি রবিবার বিংশ শতাব্দীর ধর্ম, কার্যাই উপাসনা, প্রাণায়াম ও শ্থাস্থ্য- 
বিজ্ঞান এবং অবতার ও পুনরুখান সম্বন্ধে তাহার চাঁরিটি বক্ততা হয়। 


স্বামী অতেদানন্দ স্বামী বোঁধানন্দকে স্ঙ্গে লইয়। বিগত ২৩শে জানুয়ারি 
পিউসবর্গে গমন করেন । ২৫শে জানুয়ারি তথায চারিশত শোতুরনের সমক্ষে 
তাহার বেদান্তবিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রায় দেড়ঘণ্টাব্যাপী বক্তুতা। হম। আর এক 
দিবপ তিনি স্থানীয় বম [10০2 সমিতিতে একটি বক্তৃতা করেন । পিটস্‌- 
বর্গে রীতিমত কার্য আরন্ত হইযাছে। ভগব্ণগীতা ও রাজযোগ নিয়মিতরূপে 
গ|ঃ হইতেছে। 


১৫২ উদ্বোধন | [ ৯ম--৫ম সংখ্যা? 





রামরুঞ্চ-মিশন হুর্ভিক্ষমোচন কার্য্য। 


শহর জেলার কামারখালে বিগত ৭ই মার্চ তারিখে নিয়লিখিত মত 
চাউল বিপি হইয়! গিগ়াছে।-_ 
শ্রায--৩৪। 
পরিবার সংখ্যা--৩৩০ 1 
লোকসংখা-_-১১৯৭। 
চাউল--৪৮ মণ। 


রামরুফ্*-মিশন হুর্ভিক্ষফণ্তে প্রাপ্তিম্বীকার। 





গুর্কে ্বীকৃত ৪৭১৬%১০ 
শ্রীগিরিঙ্জাভূষণ হালদার, মপজিদ বাড়ী ষ্টাট, ২২ 
শ্রীমতী নীহারবল| রায় চৌধুরী, বারাকপুর, ১২ 
শ্রীনারায়ণ চন্দ্র মজুমদার, কলিকাত। ১৬ 
প্রবুদ্ধ তারভ অফ্িগ হইতে প্রাপ্ত ১৩৮৮ 
শ্রীঠাকুব্দাস শর্মা, জঙ্গমবাড়ী, বেনারস ২ 
বন্দে মাতরম্‌ সম্তানসমিতি কর্তৃক সংগৃহীত, হাজারিবাগ ৪২ 
প্রীললিতমোহন চৌধুরী, বদর! ৫৭ 
শ্রীবিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, ভাগলপুর, ৫২. 

ডাঃ পি, এম, মুখোপাধায় কর্তৃক বায় ভগবান্‌ দাস বগলাবাহাছুরের 
মাড়োয়ারি হীসপাতাল হইতে সংগৃহীত (৩য় দফ1) ১৩৩ 
শ্রীসতীশচন্দ্র গুহ; পুর্ণিয়া ১০২ 
জনৈক বন্ধু ১৯ 
৪৯৪০৪২১% 


“আগত বৈশাখ মাস হইতে উদ্বোধন ১লা ও ১৫ইয়ের পরিবর্থে 
গুথম পক্ষ ও ছিতীয় পক্ষ বলিয়। বাহির হইবে।” 


্ সপ ০ ৮ ০8054 / 
7১৯1 ্ জি 
১ | শু এ 
উদ্বোধনের নিয়ঘানুলারে ১৫৯ চৈত্রের সংখ্য। অঁকীশিন 
হয় নাই স্তর! দৈশাখের প্রথম পক্ষের উদ্বোধন ৬ষঠ 
খ্যারূপে প্রকাশিত হইল । 


উীল্লা মনু ও চল্ব্রিভ ॥ 


ভ্রীগ্রকদ[প লম্মন্। ) । পুর্ন প্রকাশিতের প্ন। 
যোগেশ্বরী নামী ত্রাঙ্গণী যাভাকে লামকগদেল যোগম[যা বলিতেন, 
দক্ষিণেশখরে প্রায় চতুদ্দশ বংসর অনশ্তিতি কাবয়া গবশেষে কাশীপামে আদিয। 





বাপ করেন। ভিনি একপিন বাসকঞ্চদেবদক দেখিষা কহিলেন "বাসা, তু 
এখানে এসচ, আম শুনিচি। না মমি সেখানে থাকি, সেখানে একলার 
গার ধলা দেখে 2 পেখীনে একটী আমাপি মত বঙ্ধা স্রীলোক আছে। গে 
ব্ড ভক্কতিমতী, তাকে ঘ্দ বাব। দঘ। করে পা কর 1” বামরুঞ্চদেক সম্মত 
হইলেন এনহ জরশাকে সঙ্গে লনা পঙদিন শাঙ্গলীর আবাসস্সাল গমন 
করিলেন । বাঙ্গনীণ বয়ঃকয এখন নাশাপিক যু বৰ হইবে তখ|পি তাহ'কে 
দেখিলে এত অধিক বয়ন ভইমাচে পিয়া মান তব ন1। আামকুষঝ্ঞ্দেল তথা 
উপস্থিত হলে ভাঙ্গণী হাতার সংদশীকে ডাকিগা এডদেরকে প্রনিগাত 
কলি বলিলেন, কিষ্ু তিনি প্রদান করিবার আতগই বাসর ধগদেশ কন্ুক্ষোডে 
মা আনন্দমযা বাঁণধা প্রথাম কলিলেন এবং শুহসাঙ্গই এত গভীন সমাধিন্ত 
ভইয়। পড়িলেন যে, জয় “দশিঘ! অতান্ত আশ্চগা হইলেন । অনেকক্ষণ পরে 
সমাধি ভঙ্গ তইলে বাঙ্ধী লাতাঁকে কিঞ%িং জঅলযোগ করাইলেন। ততৎ্পবে 
শটিকতক গামাবিষযক শান গাতিয়া ও তদ্বকথা কহিয়। তথা হইতে বিদান 
হইলেন | তাঙার পর আরও ছুই দিবস এইল্সানে বাক্দণীর অন্থরোধে 
আগমন করিরাছিলেন কিন্তু সেপ্রকাঁব সমাপিস্ত আল হন নাই। 

একদিন রজনীষোগে জনকধেক তান্িক সাপ আহাকে আপনাদের 
চরে লইয। যাইবার প্রস্তাব করিলে বান্দর জদ”.” সঙ্গে লঈযাঁ তথায় 
গমন কবিলেন। তত্ত্রপাধকগণ তাহাকে ভাগীরণীপ শীরে এক এক্কামু 
স্থানে লইয়া গেপেন। তিনি সেখানে যাইয়! দেখিশেন, গ্রতোক পুরুষের 
সহিত এক একটা ভৈরবী বালযা আছেন। ই'হারা!। তথায় উপস্থিত হুইলে 


উদ্বোধন । [ ৯ম-ট,সংখ্যা। 
টিটি রতি ডি রি টির 
সকলে তাহাকে কারণ দিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। বামরুঞ্চদেল তন্দর্শনে 


কাতর হইয়া কহিতে লাগিলেন, “মা, আমি যে কারণ ছুতে পারিনি মা, খাল 
কেমন করে ৮ তান্ত্রিকগণ এই কথ! প্ুলিব। কাহাকে আনু কিছু না বলিষ। 
মাপনারা পান করিতে লাগিপেন এবং অচিরে পানোন্সত্ত হইয়। সকলে 
একত্রে তাগুব নৃত্য করিতে লাগিলেন । তাহাদের কাহারও জপধ্যানাি 
করিবার কোনও রূপ চেষ্টা লক্ষিত হইল না। 

প্রকৃত সাধন না করিখা তাহাদের এই সমস্ত দ্বশিত আচরণ 
দেখিয় রামকৃষ্ণদেব তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। এইরূপে কাশীধামে এক 
পক্ষ কাল কাটাইয়। তত্পরে তিনি বন্দাপনধামে বাষ্টবার ইচ্ছা 
কৰিলেন। 

মখুবানাথ কহিলেন, “বাবা, সেখানে ঘাবে কেন? সেখানে ত কেবল 
শ্াড়। নেড়ীর কা, আর সব ব্দমায়েসের দল।” 

রামক্রষ্দেব কহিলেন, “আমি শ্রীরন্টের নিতালীলার স্থান দেখতে 
যাঁব। রাধারুঞ্চের লীলার স্থান পবিত্র স্থান, আমি পেখানে বাব |» এই 
বলিয়! বালকের স্ায় আব্দার করিতে লাশিলেন। মখুবানাথ অগতা স্বীকৃত 
হইলেন । 

বন্দাবনে পুছিয়া তাহারা নিধুবনের সনিকটে একটী লাটাতে অবস্থিতি 
করিতে লাগিলেন । রামকৃঞ্দেব এখানে উপদ্ভিত হইয়ই বন পরিক্রম 
করিতে যাইবার জন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন! মথুরানাথ বালককে যেমন 
নানাপ্রক্কার ভয় দেখাইয়া কোন কার্ধ্য হইতে নিবারণ করে, তদ্রপ বশ- 
পরিক্রমের নানারূপ কষ্টের কথা উখাপন কয় তাহাকে নিরস্ত করিলেন। 
রামকষ্দেন অবশেষে কহিলেন, “তবে রাধাকুণ্, শ্টমকু ৪, গিরিগোবর্ধন 
দেখতে যাব ।” 

মথুরানাথ কহিলেন, গত বেশ কথা। তুমি আর দয় দুজনে ছুখানি 
পাল্কীতে যাও । আমি আর যাব না।” 

রামকুষ্চদেব কহিলেন, “তা হবে না, হৃছুর পাল্কীতে যাওয়া হবে না।» 
এই কথা বলিয়া হৃদয়ের মুখের প্রতি তাকাইয়া দেখিলেন, হৃদস্রে পালকীতে 
যাইবার অতি প্রবল বাসনা, স্থতরাঁং তাহাকে বুঝাইয়। কহিতে লাগিলেন, 
“অ-হৃছু, তুই কেন পাল্কী চেপে যাবি? মথুরের কি, ও ত তীর্বস্থানে 
তোকে পালকী টালৃক্টী চাপিয়ে পুণ্যি করতে চাঁয়। তুই তাই বলে তীর্থ 
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স্থানে এসে সথ করে পালকী চেপে ঠাকুর দেবতা দেখতে যাবি কন? তবে 
আমি ধেযাই, সে আমি একেবারে অচল হয়ে পড়েছি, ছু পা হাটতে পারিনি 
তায় অতটা পথ, নইলে আমার কি ইচ্ছে যে পালকী চেপে বেড়াই $? 
হাদয বুঝিলেন, তীর্থ স্থানে আঁপযা অনর্থক কোন যানে আরোহণ পুর্ববক 
বেবালযাপি দর্শন করা অবিধি। অতএব তিনি ব্ামরুষ্দেলের পালকীর 
সঙ্গে পদ্বঙ্গে যাইবাঁব ইচ্ছ! প্রকাশ করিলেন। 
রামঞ্ষষ্দেব পালকীতে গমন করিতেছেন, হৃদয় তাহার এক পার্খে 
পানকী ধরিয়া তাহাব্র সহিত কথা কিতে কহিতে পদরদ্দে গমন করিতে- 
ছেন। কিয়পব গমন করিযা কতকগুলি ময়ুব পুচ্ছ পিপ্ত'র পূর্বক নৃত্য 
করিতেছে দেখিয। রামকঞ্জদেব আনন্দে পুলকিত ও ভাবাঁবিষ্ট হলেন, এবং 
তাহাদেব নিকটে যাইণাঁব জন্য বালকবং জ্ঞানশূন্য হইযা পালকী হইতে লম্্চ 
প্রদান করিতে উদ্াত হইলেন । জদযের দুটি সশহ তাহার প্রতিই থাকিত, 
এজন্য তিনি ততৎক্ষণ(ৎ তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং বলপুন্বক নিবারণ 
পরিলেন। কমললোচন যুব্রণীপরের কৈশোর লীলাভূষে পদার্পণ করিয়াই 
রাষকঞ্খদেবের ভাবাস্থর উপগ্ডিভ, যেন পঞ্চম বর্ষের বালক । তছুপরি শাস্ত্র 
কথিত নিতিন্ন স্তান সকল যঠই দর্শন কবিতে লাগিলেন, ততই ত্রাহার 
বালগোপালের ভাবসমুহ জাগগিত হইতে লাশিল। কতকদূর যাইয়াই 
আবার দেখিলেন, একটা কুর্গরল ক্রীড়াৰশে ইতস্ততঃ পিচরণ করিতেছে, 
অমনি কুরঙ্দ সঙ্গে রঙ্গাতিলাষে লন্ষ দির। পালকী হইতে উত্তীণণ হইবার 
চেষ্টা করিলেন । এবারও জদয়ের সতর্কতার ভ্াহা'র সে উদ্দাম বিফল হইল। 
এইরূপ মনোরম দৃপ্ত ভাহাকে ব্রন্ূপ উন্মত্ত করিতে লাগিল। বাঁধাকুণ্ত 
শামকুণ্ড দর্শন করিয়া ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন, হুদয় ততি সর তাহার কর্ণে 
কৃষ্ণের বীক্জমন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাশিলেন, অনেকক্ষণ পরবে তাহার বাস 
চৈতন্ত আসিলে তথা হইতে গোবদ্ধন যাঞা কবিলেন। শিরি গোবদ্ধীনের 
নিকট উশস্থিত হইলে হদরের আর কোন গ্রকার বল কৌশল খাট না। 
কুন্থুযকোমলাঙগ বামক্কষ্কদেব পালকী হঈতে পিগ্ররবিষুক্ত কেশণীর গায় 
নিষ্কান্ত হইয়! বেগে গোবদ্ধনের উপর উঠিয়াই সমাধিস্থ ও বাহভ্ঞানশন্ত 
হইলেন। ব্রজবাগিগণ তীস্থার পশ্চাদ্ধাবসান হইয়া তাহাকে ধরিলেন। 
কিছুক্ষণ নিশ্পন্দভাবে দণ্ডায়মান থাকিলে পর তাহারা ভীহ্গাকে ধীরে ধীবে 
নামাইয়! আনিলেন। তখন পবা হইয়!ছিল শতলাং সে দিবম এক বঙ্গ- 
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বনী আবাসে রাত্রি যাপন করিঠা পর দিন প্রতাষে বৃন্দাবনে প্রত্যাগমশ 
করিলেন। 

বৃন্দাবনধামে আসিয়া বামকুক্দেব ভেক শহণ করেন যেকয় পিসস্‌ 
এই স্থালে ছিন্ন, তিনি হস্তে মাপা একখ ও কাচা কঞ্চি রাখিভেন। 
ধদয় যদি কখন তাহা হস্ত হইতে উহ! কাডি,! লহতেন, তাহা হইলে 
তাহার জন্য খ্যাকুল হইযা। গড়িতেন, তাহার শহীর মেন পুপূশক্তি ও আস- 
হার হইয়া পাড়ি, এব, শেই কক্টা বওকগ্গণ না তাহাব হস্তে 
পুণরাঁষ দেওনা হহত ততঙ্গণ তিনি অস্থির হইতে পারিতেন না। এমন 
কি,ন্নান করিবার পুব্দে উহা কাডর। লইলে তিনি পাল্কী হইতে নামিতে 
পারিতেন নী, পাল্কী খমুনাস নিন ত করিণে তাহার ঈধ্যে বশিয়া সান 
করিতেন। 

এই সমনে বিখ্যাত গঙ্গামাতা। শিনুপনে একটা নিভৃত পর্ণকুটারে বাস 
করিতেন। ভাহাপ ববঃরম আ্ীতিবধ বা ৩তোধক+ কিন্তু মুখ দেখিলে 
মনে হইত, যেন অষ্ট স্্ষীা বালিকা । আমভীর জন্মস্থান বর্ষানা গ্রামেই । 
এই সধবী বধাঁঘসী রমণী ।এ শম্ত জীবন এ স্থানেই অতিবাহিত করিয়া 
কিছুদিন নিধুলশে আঙসিঘা পাস করিতেছিলেন। শ্রজের আবাপ-ৃদ্ধ- 
বনিতাব নিকট ব্িদ্ধা জনতা স্রগরিচিা ॥ তাহারা তাহাকে শ্রীমতীর 
জটৈৈক সথি-একাকী লীপা কারবার জগ্ত ধরাধাণে অপতীর্।- পিয়া জ্ঞান 
করিত। খতদিন বুনদ।বশে অবস্থিতি করিম।ছেন কিছ কখন কাহারও 
বাটা গমন পরেশ নাহ। রামকিঙদের ভঠাহার শ্রভৃহ স্খ্াতি শুনিয়া 
তাহাকে দর্শন করিতে যাইনেন। গদানাতা বামকষ্খজদেবের প্রথম দর্শনে 
চমকিত তাবে কিছুক্ষণ অপিমেষনরনে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন 
ও যতই দ্রেখিতে লাখিনেন।, ততই আনন্দে পুপকিত হইতে ল।গিলেন। 
এদিকে রামকৃন্দেব গর্দামাতাকে দেখিবামাত্র প্রীমতীর ভাবে আবিষ্ট হই- 
লেখ । বহুকলেগ্গিত প্রিয়দর্শন সংঘটিত হইলে মানুষের যেরূপ হদয়কেক্তস্থ 
মধুরপ্তাব সমূহ উত্তাসিত হয়, রামকৃঞ্চদেকের মধো শ্রীযতীর রূপ দর্শন করিয়। 
বর্ধায়সীর হৃদয়ে সেইপ্প তক্তিরশি প্রজ্মণিত হইয়া! উঠিল । গঙ্গামাতা সম্পূর্ণ 
পরিচিতার হায় রামকঞ্জদেবকে সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। এমেত্রি 
ব্রজছুপাপী, ও মেরি লাড লী, আজ মেরা বড়া ভাগ, হায় যো তোমারা' দর্শন 
মিল।। মের! বড়া ভাগ, সায় যো তোমার] দর্শন মিলা ।” রামককৃষ্ণদেবও 
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তানে বিভোর হইলেন । অতঃপর গঙ্গামাতা গরম সুযোগ পাইয়া শ্রীবাধিক। 
জ্ঞানে তাহার পুজা করিতে করিতে ভাবাবিষ্ট হইঘা তাহাকে নাশাক্বপ 
শিষ্টান আহার করাইলেন ও আপনি সেই প্রসা ধারণ করিলেন । রামকৃ্ণ- 
দেবও পৃব্বপরিচিতের হাথ গঙগামাতার সহিত উচ্চ উচ্চ তব কথ! সকল 
কহিতে লাগিলেন । ত্রমে লেলা অধিক ভইমা আপসিশে আহারের সমর 
উন্র্ণ হইয়। যায় দেখিনা হাদয় আবাস হইতে অন্নব্যঞ্জনাদি আনিয়া তাহাকে 
আহার করাইলেন। রামকষ্ণদেব এতিদিন প্রভাষে উঠির! হৃদয়ের সভিত 
গঙ্গামাতার নিকট গমন করিতেন। আহারের সমর হয় আবাস হইতে 
অনবাঞ্জনাদি লইয়া তাহাকে আহার করাইতেশ এবং সন্ধার সময় পালকি 
করিয়া তাহাকে আনবাসে আনয়ন করিতেন । বামকঞ্চদেব ও গঙজামাতা 
ঈশ্বরপ্রঙ্গে সমস্ত দিন একেলারে মস থাকতেন । তিনি গঙ্গামাতার নিকট 
এইরূপ পাচ সাত দিন যাতায়াতের গর একদিন তিনি গঞ্ামাতার সমন্ত 
লক্ষণার্দি হৃদয়কে দেখাইয়া কহিলেন, “এর অতি উচ্চ অবস্থা, বড় ঠিক 
অবস্থ1 1৮ গঙ্গামাতা অমনি সমাধিস্থ হইয়! পড়িলেন। ততৎ্পরে একদিন 
মথুবানাথকে কহিলেন, “ছুজন লে।ক দেখলুম, খুন উচ্চ অবস্থা । ক।শীতে 
ব্ৈলঙ্গ স্বামী আর এখানে গঙ্গামাতা। এখানে গঙ্গামাতার মত আর কেউ 
নেই, উনি ঠিক লখীতাবে পিদ্ধ হয়েছেন ।” 

গ্গামাতার শ্রদ্ধা ও যর্রে বশীভূত হইয়া পাছে রামকৃব্দেব বৃন্দাবনেই 
থাকিয়া যান, এই আশঙ্কায় একদিন মথুরানাথ হৃদয়কে কহিলেন, “ভাই হৃদ, 
বাবাকে এখান থেকে নিবে যাবার ভার তোমার উপর |” 

হয় কহিলেন, প্তুমি ভেবোনা, আমি মামাকে ঠিক নিয়ে যাব দেখ ।” 
গঙ্গামাতারও বিশেষ চেষ্টা যাহাতে তাহার “লাভলী” বুন্াবনেহ থাকিয়া 
বানঃ এবং তিনি সেই জন্য রামকুপ্গদেবকে অন্থরোধও করিলেন। ইহ! 
দেখিয়া হৃদয় কহিলেন, “মামা, গঞ্গামা এখন তোমায় খুব ষত্বর করছেন বটে, 
কিন্ত তোমার যখন পেটের অসুখ করবে, তখন তোমার কেইবা মলমৃক্র 
পরিষ্কার করবে আর কেইব। যত্ব করবে?” 

গঙ্গাযাতা অমনি বলিলেন, “কেন, আমি করব। ছুলাপী, তোমার মল- 
যূর'পরিষ্কার করা কি বেশী কথা?” 

ব্বাষকুঞ্চদেব কহিলেন, "তা বটে, কিন্তু আমি ত আতগ' চালের তত 
খেতে পারধ না 3 


১৬৬ উদ্বোধন । [ ন্ম--৬ষ্ঠ সংখ্যা) 





গঙ্গাযাতা তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, “তার আর কি, না হয় শিদ্ধ চালের 
তাত খাবে। ব্রজহ্লালী, তুমি এই খানেই থাক» এ তোমারি 
সান ।৮ 

গঙ্গামাতা হিন্দিতে কথা কহিতেছেন, রামরুষ্ণদেবও ভাঙ্গ। ভাঙ্গা হিন্দিতে 
বলিতেছেন, “হাম মছপি খাতা ।” 

গঙ্গমাতা কহিলেন, “নহি, মছলি নেহি হোগা, আওর সব হোগা ।” 

চৈত্র মাস প্রায় শেষ, আগামী বৈশাখে এইবার দ্বাদশ বৎসর পরে বিশ্ব 
নাথের শৃঙ্গার বেশ হইবে | রামকুষ্চদেব উহা দেখিবার জগ বৃন্দাবনে এক 
পক্ষ থাকিয়। মথুরানাথের সহিত কাশীধাষে পুনরাগমন করিলেন ৷ সন্ধ্যার 
স্যয় প্রায়ই বিশ্বনাথের মন্দিরে যাইয়া দর্শন করিয়া আসিতেন এবং ইহ! 
দেখিবার জন্যই কাশীধাঁষে একম।স অবস্থিতি করিলেন । 

বুন্দাবনে অবস্থিতি কালেই তীহার বীণ শুনিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, 
যথুবানাথ বহু চেষ্টা করিয়াও তাহাকে বীণ শুনাইতে পাবেন নাই, কারণ 
সে সময়ে বুন্দাবনে কোন বীণ বাদক উপস্থিত ছিলেন না। এখানে উপস্থিত 
হইয়াই মথুবানাথ বীণ বাদকের সম্ধীন করিতে করিতে শুনিলেন যে, মহেশ 
চন্দ্র সরকার ব্যতীত আর কোন তাল বীণ বাদক তখন কাঁশীধামে নাই। 
মহেশচন্দ্র একজন সঙ্গতিপন্ন লোক, তাহার কোন অভাব নাই, সুতরাং 
কাহারও বাটা যাইয়া সঙ্গীত শুনাইতে অসম্মভ। রামকষ্ণদেব ইহা শুনিয়! 
কহিলেন, “তার আর কি? না হয় তার বাড়ী শিষ়ে শুনে আসব।” 
তাহাই স্থির হইলে, অপরাহৃ পাঁচটার সময হৃদয়কে সঙ্গে লইয়। মদনপুরায় 
মহেশের বাটাতে উপস্থিত হইলেন । বাটা ভ্রিতল, মহেশচন্ত্র উপরে টৈঠক- 
খানায় ছিলেন। হৃদয় বাইয়া সন্বাদ দিলেন; “একজন মহাপুরুষ আপনার 
বীপ শুনতে এসেছেন 1 

মহেশ দিজ্ঞাসিলেন) “তিনি কোথায় £” 

হদয়__-”নীচে আছেন 1” 

মহেশচন্দ্র তত্ক্ষপা্ নীচে আসিয়া করজোড়ে বামকঞ্জদেবকে প্রণাঁ 

রিয়া কহিলেন, “উপরে আস্তে আজ্ঞা হয়» ও 
রাষকৃষ্ণদেব ভাবের ঘোরে ছিলেন, কোন উত্তর করিতে পারিলেন না; 
ঘর তাহাকে ধরিয়া তিন তলার উপরে নৈঠকধানায় আনিলেন । রামকৃষ্ণ 

দেখ উপবিষ্ট হইয়া! মহেশকে পিাঁপা করিলেন, “তোমার নায কি?” 


উম পঃ বৈশাখ, ১৩১৪] আরামকুষ চরিত | ১৬৭ 





মহেশ বলিলেন--“আমার নাম শ্রীমহেশ চন্দ্র সরকার | 

রাঁমক্ঞ্দেব-__“তুমি নাকি বীণ বাজাতে জান? আমি শুনতে এসেছি, 
বাঁজাবে ?” 

“আঙ্ছে পাঁজাৰ বই কি। আপনি গুনূলে আমার বীপ বাজান সার্থক 
হবে। বাঁজাব বই কি।” মহেশচন্ত্র করজোড়ে এই কথা বলিলেন এবং 
তৎক্ষণাৎ বীণটা লইয়। বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। বীণের বাদ্য আবুস্ত 
মাত্রেই রামকব্খদেবের ভাব হইতে লাগিল, আর তিনি বলিতে ল।গিলেন, 
“যা, আমায় ভ'স্‌ দেও মণ, আমি ভাল করে বীণ শুনি।” এইন্প বার 
কয়েক বলিতে বলিতে তাহার সহজাবন্থ। আসিলে যনোনিবেশপুব্নক বাঁণের 
আলাপ শুনিতে লাগিলেন । কিছুক্ষণ শুনিয়া বীণে যাহ! বাদিত হইতেছিল, 
তাহা এ বীণের সুরে গাহিতে আরন্ত করিলেন। মহেশচন্ত্র ইহাতে আশ্চর্ধা 
ও উৎসাহিত হইয়া, গুটিকতক আলাপের পর গত বাজাইলেন, রাঁমরুদঃদেবও 
পূর্ববৎ বীণের সহিত একতানে গাহিতে লাগিলেন । অবশেষে রামকঞ্চদেব 
নিজের ইচ্ছান্্যায়ী গান গাহিতে লাগিলেন, এবং মহেশকে বীণে সেই গান 
বাঁজাইতে অনুমতি করিলেন। এইরূপ গীতবাদ্যে এক মহা আনন্দের 
আোত প্রবাহিত হইতে লাগিল । ক্রমে রাত্রি আটটা বাজিলে মহেশচন্দর 
জলযোগের আয়োজন করিলেন, জলযোগের গর রামকঞ্চদেব আবাগে 
প্রত্যাগমন করিলেন। মহেশচন্দ্র পেই আনন্দ ভুলিতে না পারিয়া প্রান 
প্রত্যহই আসিয়! তীহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। 

একদিন মথুরানাথ ব্রাহ্মণপণ্তডিতগণকে কিছু দান করিবার বাপন! প্রকাশ 
কৰিলে, বামকঞ্চদেব ষছাকে ষে প্রকার দ্বান কর! আবশ্তক তাহা সমস্ত বলিয়া 
দিলেন, এবং মথুরানাগ ও তদনুয|য়িক তথায় বনু অর্থ দান করিলেন । এখানে 
বল আবশ্যক, তাহার কুপগুরুপুত্রও তাহার সঙ্গে তীর্থ যাত্রা করিয়াছিলেন । 

কাশী হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমনের পুর্বে মখুধানাথ নানা প্রকার 
দ্রব্যাদি কাশীতে ক্রয় করিলেন । তিনি যে সমস্ত দ্রবা ক্রয় করিতেন, তাহার 
গুরুপুত্ধ তাহ! দেখিয়া অমনি কহিতেন, “গাদা আমারও এরকম চাই। 
এনে দি ।৮ 'মথুবু অগত্যা তীহাঁই আনাইয়! দিতেন, কিন্তু অন্তরে বড়ই 
অসন্তুষ্ট হইতেন। একদিন তিনি রামরুক্চদেবকে কহিলেন, “বাবা এভ 
ধিনিষ পত্র ফিন্লুধ, তোমার জন্তে ত কৈ কিছু কেন! হল না, তোমার কি 
চাই বল1ভূষি কিছু না নিলে এতগ্ষিনিধ কেনা বৃথা ইয় ।” 


১৬৮ উদ্বোধন । [ ৯ম-_৬ষ সংখ্যা । 
পসরা 


বামকঞ্চদেব কহিলেন, “আ।নার আবার কি চাই ?” 

মণুর্ধ পুনরার় কহিলেন, “তা হবে না বাব1, একট! কিছু নিতেই হবে, কি 
নেবে বল %” 

রামকঞ্চদেব কহিলেন, “তবে একট। কাঠের রাঙা কমগুলু এন |” 

মথুবানাথ কাশী হইতে গয়াধামে যাইবার বাসনা প্রকাশ করিলে 
রামকঞ্চদেব মথুবকে কহিলেন, “না, আমার সেখানে বাওয়া হবে না। 
সেখান থেকে এসেছি, সেখানে গেলে শরীরটা থাকবে না)” মথুবা- 
নাথের আর গয়্াধামে যাওয়া! হইল না, সুতরাং সকলে একেবারে কলিকাতা 
আগমন করাল্ন । 

শীপ্মকাল, মণুবানাথের ইচ্ছা ত|সীরখীবক্ষে নৌকাযোগে বিভনণ 
করেন । কিন্ত টাহার ইষ্টদেষতা রামকুষ্দেবের নিকট হইতে দূরে থাকা 
তাহার পক্ষে অসম্ভব । ইচ্ছা, তাহাঁকে সঙ্গে লইয়া ঘান, কিন্তু তিনি পুনরায় 
গোর পীড়াগ্রন্ত, মুব তাবিলেন, “বাবাকে সঙ্গে নিদ্লে যাই, গঙ্গার হাওয়! 
থেলে পেটের অসুখ ভাল হতে পারে ৮ এইব্প চিন্তা করিয়া তাহার নিকট 
নদীবক্ষে ভ্রমণের এরস্তব কহিলেন; রামকক্ুদেবও সম্মত হইলেন। 
সথুবানাথ পরমানন্দে তাহাকে ও হৃদয়কে সঙ্গে লইযা নৌধাত্রা করিলেন। 
দক্ষিণেশ্বর হইতে ভ্রমণ করিতে করিতে কিছুদিন পরে চুর্ি ন্পীর মধ্য দিয়া 
ব্ণ[থাটের নিকট কল।ইথ|টা নামক গ্রামে উপদ্থিত হইলেন। এই স্থানের 
লোকগুলি অতীব শীর্ণ, জীর্ণ, কষ্কালপার, রুগ্মকেশ, ধেন বহুকালাবধি কখন 
অর্ধাশন কখন বা অনশনে দিনযাপন করিতেছে । পরিধাঁনে কাহারও 
একবগু অতি মলিন শতচ্ছিদ্র বস্ত্র কাহারও বা তাহাও নাই, কেবল মাত্র 
একখণ্ড জীর্ণ মলিন বন্বের কৌপীন । বামকৃষ্ণদেব লোকগুলির এই শোচনীত্ব 
আবশ্থা দর্শন করিয়া রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, “মা তোর এ 
কি বিচার মা। কারুর বরশ্বর্যযের সীমা নেই, আবার কেউ বা অন্লাভাবে 
মারা যাচ্ছে । মা, তোর রাজ্যে এমন অবিচার কেন মা?” মথুরানাথ 
তাহার এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া অত্যন্থ ব্যস্ততাপহকারে গ্রিজ্ঞাসা 
করিলেন, “কেন বাবা, ক(দৃছ কেন, কি হয়েছে বাবা ?” বাঁমককঞ্চদেব যেই 
ঘ্ারিদ্র্-নিপীড়িত লোকদিগকে দেখাইয়া কহিলেন, “দেখ মথুব, এদের 
দুখে দ্বেখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। আমি আর এ কউ দেখতে পাচ্ছিনি। 
তূমি এদের তেল দেও, কাপড় দেও, আর ভাল খাবার দেও । এরা তেল- 


ঈদ বৈশাখ, ১৩১৪২ শ্রীর।মকুঞ্চ চরিত । ,১৬$ 
১ 
মেখে সান করে সবাই এক একখানি নূতন কাপড় পেলে ভাল খালার 


থাকু। আর তুমি যতদুর পার, এদের ছুঃখ দুল কর, আমি দেখি । এদেনু 
মতহুঃখী কখন দ্রেখিনি |”? মধুবানাখের জমিদ্যটী এই স্থানে, শশুরাং 
তথায় খে অসংখা দরিদ্র নাপ করিত, তাহা! তিনি নিদিত হিলেন। অন্যান্ত 
সময়ে মথুবানাথ কোন বিলেচনা না করিয়াই শাহ!র ইঞ্টদেবহার উনঙ্গিত্- 
খাত্রে লক্ষ লক্ষ টাকা অবাধে বায় করিয়াছেন, কিন্ত কি জানি, এ সময়ে িলি 
অর্ন্যর কর্রিততে কৃতি হইয়া কহিলেন; “ব(বা, তোমার দয়র শরীর, ছুঃখ 
দেঁখিলেই তোমার কষ্ট হ্য। কিন্ত এই গণন্ত লোককে খাওঘতে যে গাদ। 
গাদা টাকা খরচ হলে, তা তজানন।। আসি এহ উ!ক। কোথাশ পাব ?)? 

তাহ! হউক রাঁশকুঞ্জদেন ম্থুতবর এঈ বাকা শলণ করিয়া আত রুখাগালে 
কহিজেন, “কি, তুমি মনে কর এই এখর্ধ্য তোমার? আছ মোরে গেলে 
কাল তোমার থাকবে? এ ছুন্িিয়ায় এক গঘপ। কারুর নয়, সব ম।ৰ। (তোঁবনা 
বড়মানুধর। নান ভাগুরী, ভর কজে খরচ করলে, কাপ সেবাস্ব খরচ করতেই 
জকের মত কেবপ আগলে রাখার জন্য, কি কেবল তোখাদের আম্মতুপ্ি 
করবাপ লন্য ভাগ হওনি। মা কি আংলাধাঠ ম। এই জীল জগ হে 
রয়েছেন । মার আদ্।-এই দুঃখী পরিদ্রদের সেবা করলে তারই মেন! কণা 
হলে। উ/রুই আঙ্ছ। শেনে এই সমস্ত ছুঙণী লোকের পেব। ক, যত টাকা 
জাগে খরচ কর। ভাত ধন তিশি সঞ্চয করে ভেোষ।দের কাছে বেখেছেনঃ 
কেস শোমাদেব নিঙের আুথের তরে খরচ করবার জন্যে নয়। যতদুর 
পার এদের ছুঃস দুর কর, তার আজ্ঞা)” রাসকন্দেবের প্রতত্যক বাক্য 
বিছ্যুদ্বেগে ভাঙার শিরা শিরায় লশিতে লাগিল, প্রত্যেক বাকা যেন 
মূর্তিমান্‌ হইয়া তাহার সমঞ্গে তাহাকে অনঙ্ক। করিয়া তাগুন-নৃত্য করিতে 
লাগিল ধশ্বর্গামদমত্ত মথুর একেবারে দ্ীনভাবাপগ হইয়! বারন্বার তাহ।র 
ইষ্টদেবতার পদধুণি গ্রহণ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তারযোগে কলিকাতা 
বস্ত। বস্ত। কাপড় ইত্যাদি ক্রয় করিবার আভা পাঠাইলেন। তখ্পরে লোক 
পাঠাইয়। স্থানীগ যাবতীয় দরিদ্র লোৌকদ্িগকে নিমন্বণ করিলেন। পরদিন 
প্রভাতে বন্্ার্গি আসিলে এবং আহারের দ্রব্য! থরস্তত হইলে নিমর্জ্রিত 
লশোকদিগকে তল ও বস্ত্র দিয় তাহাদিগকে ত্বান করিতে কহিলেন। 
তাহা সেই দিন আহাবের বিপুজ আয়োজন দর্শনে এবং রামকষ্থদেবের 
দয়ালনুর্ধি ও দ্েহমক্জ বাক্য শ্রধণে মোহিত হইয়া গিরম্পর কহিতে লাগিল, 
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£এ কে ভাই? নিশ্চয় কোন দেবতা হবে, নইলে আমাদের উপর এত দয়া 
কেন করবে?” কেছ বলিল, “গুনছি, নাকি কল্‌্কেতা থেকে গাঁট গাট 
কাপড় আনিয়েছে সন এই রকম বিলোসে ।” অপর একজন কহিল,“বটে ? 
তাই হবে ভাই, কাল ই লোকটি আমাদের দুঃগ দেখিয়ে বাবুকে বলেছে, 
আমাদের পেট্ট। ভবে খাওয়াতে আর হাপুগ নয়নে কীদছেল | ভাই, আমাদের 
ছাখে দেখে কাদে এমন ত লোক দেখিনি!” আবার একজন কহিল, “হারে, 
দেবতাই হবে, নইলে মানুষ কি আর গরিবক্কে দ্যা করে, দেবতা নাত 
কি?” এই প্রকার কথোপকথন করিতে করিতে সকলে সান করিষা 
অ।সিলে, যথুরানাথ সকলকে আহার করিতে বদাইলেন। প্রায় সাত শত 
শোককে একলর ভোজন করিতে দেখিয়া সামকষ্জদেল আনন্দে পুলকিত হইতে 
লাগিলেন, আর তাহার সেই আননাময় মূর্তি দর্শন করিয়া তাহাদের বিশ্বাস 
বদ্ধমূল হইয়া গেল। আহারান্তে মথুরাঁনীথ এত্যেক ব্যক্তিকে চারি আন 
গয়গা দিয়া বিদায় করিলেন, অনেকে আগিয়া বামক্ষদেনের পদধূলি 
লইয়া গেল। এইরূপ এক সপ্তাহ কাল দরিদ্রসেবা করিয়া মুবানাথ 
রামক্কঞ্দেবকে লইয়া দক্ষিণেশ্বরে প্রন্যাখমন করিলেন। 
ক্রমশঃ | 


সউত্ভুল্লাম্ধব্েঞ ভুদ্রন্কালী 


হিমালয়ের পার্ধ হ্যগ্রাদেশ সচরাচর উত্তরাখণ্ড নামে পরিচিত । উহা সমুল- 
ভূমি হইতে স্তরে শুরে উঠিগা নানা বিভাগে নিতক্ত হইরাছে। এই প্রত্যেক 
বিভাগের বিভিন্ন নামও আছে। বর্তমান প্রবন্ধে হিসালয়ের কুমায়ুন 
বিভাগের ভত্রক্কালীনামক একটা তীর্ঘগ্বানের কথা কিছু বলিব। (শাস্ত্রী 
নাম কুম্মাচল। ) ইহার রোহিলখণ্ড কুমাযুন রেলের শেষ স্টেসন কাঠগুদম 
হইতে ভদ্রকালী আসিলার বরান্তা আছে। কাঠগুদাম হইতে আলমোড়। ৩? 
মাইল; আলমোড়া হইতে বাগেশ্বর ২৬ মাইল, বাগেখর হইতে তদ্রুকালী 
১৭ মাইল। সুতরাং রেল স্টেশন হইতে ইহা সর্বস্তদ্ ৮* মাইল। তদ্রকাজী 
যাইবার রান্তা হইতে ননাকোট, পঞ্চচুলি, কেদারনাথ, বদরিনাথ প্রভৃতি 
অনেক উন্চ উন্চ তুষার ত পর্দতখগ নয়নগোচর হয। 
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বাগেশ্বর জাক্সগ(তী দেখিলে ঠিক হরিদ্বার বণিয়া মনে হয়। এদ্থানে সরু নদী 
প্রবাহিত হইতেছেন্উহার উঠয় গ্রস্ত কিয়ন্দ,র পর্য)ন্ত সমতল | এই লরযু নদীর 
২০২২ মু(ইল্‌ উত্তর হইতে আসিতেছে । যে স্থান হইতে ইহ।র আন্ত, 
তাহাকে সহশ্রপারা বলে। সহত্রধারা নাম হইবার কারণ-_-এ স্তানে অনেক 
গুলি ঝারণা ও কয়েকটা কুত্র ক্ষুপ্র পাতা নদী মিলিয়া এই সরষু নদীর সৃষ্ট 
করিঘ়াছে। সরষু নদীতে অনেক মোক বিশেষ বিশেষ পান্দণ উপলক্ষে 
স্নান করিতে আসিয়া থাকে । শীতকালে বাগেশ্বরে মেল! হয, তদুপলক্ষে 
অনেক ভুটিয়া (তিব্বত দেশীঘ লোক ) তিব্বত হইতে চাঁমর, গোহ!গা, গরম 
শীত বন্ত্রমূগন।তি, লবণ, ব্যাপ্র তল্রুক ও হরিণের চর্ম, পশম ইত্যাদি অব্য লইয়া 
বাণিজ্য আগিয়া থাকে এলং মাইবার সময় চ|উল, গদ, গুড় এবং অন্যান্য 
আবগ্তকীয় দ্রবাদি ক্রম করিয়া লইয়া থায়। বাগেশ্বর হইতে সাত আট 
মাইল দূরে এক বড় গুহা আছে। তাহার নাম গোরী-ওডিষ্ার (গৌরী- 
গুহা )। স্থানীয় লোকদিগের মধ্যে একটা কিন্বদত্তী প্রচলিত আছে ঘষে, 
মহাদেবের গিরিব।জ ভবনে শিবাহ করিতে যাইবার স্ম্য় তদীয় অনুচরের। 
এ স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন,_এবং তণবধি এ গুহার উক্ত নামকরণ 
হইয়াছে। 

আমি বাগেশ্বর হইতে যাত্রা! করিয়া ছোট ছোট শদী নাল। পার 
হইয়া, চড়াই করিয়? উক্ত গুহাতিষুখে চলিল।ম ॥ মব্ধকাগী বস্তা বরাবর 
ভাল । এখানকার প্রায় প্রত্যেক এ্র(মেই এক এক গাম্য দেব্তার মন্দির 
এবং প্রায় প্রত্যেক উচ্চ পর্বতশিখরেই এক একটী দেবন্থান আছে। 
বাগেখর হইতে বার মাইল চলিয়! ওড়া বিয়পুর গ্রামে এক বাগানে আশ্রয় 
লইলাম। বাঁগনটাতে ৪1 আপেল, ও অন্যান নানাবিধ ফশ ফুল জন্মে। 
এখান হইতে পিগ্ডারী গ্লেসিয়ার (18010) ছুই তিন দিনের রাস্তা, অন্যন্য 
বরক্ষান পাহ।ড়ও এখান হইতে এ্ররূপ দূরবর্তী । বাগানের মালিককে 
বনিল।ম, শদ্রক।লী দেবীর মন্দির এখান হইতে দর্শন করিতে যাইব। তিনি 
বলিলেন, আনন্দের বিষয়, তবে এক সঙ্গে আমরাও যাইব । বাগানে 
ছুই চারিদিন বিশ্রাম করিরা পাহ!ভ থেকে ওতরাই কগিরা নামিলাম। তিন 
মাইল পরে আপিয়। দেখি, পাহাড়ে আর এক গুহা,_নাম স্তানিওভিয়ার 
(শাঞ্ডিল্য গুহ! অর্থাৎ শাগ্ডিল্য মুনির তপন্যার স্থান)। ইচ্ছা হইয়াছিল, 
একব(র ভিতরে শিল্পা দেখিয়া আপি। কি ঝাইশ।র রাত বন্ধ। ব1গান- 
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ওয়ালা বলিলেনঃ সরকারী রাস্তার ধারে বলিয়া সরকারই উহ! বন্ধ কবিয়ছে। 
জুতবাং দেখ। হইল না। ক্রমশঃ চলিতে চলিতে এইপার ত।ল রাস্তা ছড়িয়! 
থারাণ রাস্তার আসিল।ম। পথ পিচ্ছিল, মধ্যে মধ্যে পাভা পণ্ড়থা আসও 
থান্ধাণ হইয়াছে । তীরে ধীরে নিকটবর্তী এগগ্র!মে পৌছিলীম, গমের 
নাম ভাঁছুই গ1ও | এ!মের কিছু শীগে ভদ্রাৰতী নদী । 





নদীর ধরে গাছতলাঘ বশির। বিশ্রা। করতেছি এমন সমন্ন ভদ্রকালী 
দেলীর পূজারী এবং গ্রামের কোন কোন লে! আমদের কাছে আগসিল। থে 
নদীর ধারে বসিষ।ছিলাম, সেখানে মন্দিরের কোন চি নই) নিকটে অনেক 
রকমের জঙ্গলীক্কক্ষ ! কিল করিলাম, দেবীর মানার কো।খ।য়। তাহারা 
হললেন, যেখানে তগিশাকা শিখ আছেন? এর শীচেই ভদ্রণালী দেবীর 
ওডিগার। পাগড বলিল, দীন কর্দয়। মই ভিজে কাপড় পরিয়াই মন্দিরে 
যাতে হইবে । কারণ, গার উপর দিথা এ» টি নদী চলিতেছে, 
পেই নদীর জল মন্দিবের তিভ যাষপা ষারগ!খ যেটা ফে।টা পড়ে। যাহা 
হউক, আমরা খানিকট! ওতলাই কপিগা অগ্য একটা মধধীতে স্সান করিতে 
শেলাম। যেগানে নান কহিলাস) মে নদী গুহা ভিতর হইতে আমিতেছে। 
জল কোথা এক হাটু, কোথাও এক বুক, খুব ঠা্ডা। নদীর ধারে এক 
এক জায়গায় 17১৭১111700 পাথব দেশিলাম ; গাছের পাতা, ছোট ছোট ডাল, 
কোন কোন জানোয়ারের হাড় জগিবা গাথর | মেই পাথণ ভাজিশা দেখিলাম, 
ভিতরে শ্ুকনে। গাছের পাতা, তাঁর নীচে উপরে চ$নদিকে পাণবেব একটা 
গদ্ধা পড়িঘ্ধাছে। 

স্সান করিয়া চিড়কাঠের মশাল জলিক্জা ভিতরে ৭৮ জন য|ই- 
কাম গুহার ভিতর খুন অন্ধকার, আলো! না লইয়া গেলে কিছুই 
দেখিধার যো নাই । আমাদের আলো দেখিঘা তিভর হইতে হাজার হাজার 
চাঁনচিক। উড়মা পলাইতে লাগিল । গুহার ভিহর যাইবার রাস্তাটা তিনহাতের 
বেশী উচ্চ হইবে না, কিন্ত যখন ভিতরে পৌছিলাম, দেখিল।ম, গ্রকাও মন্দির । 
ভ্তিনটি মন্দির পরে পর, মন্দিরের উচ্চতা ৬৭।৭০ হাত; লব্ধ! প্রায় ২০০ হাত, 
চওড়া 2০15৫ হাত। বাজলাদেশে যেরূপ শিবমন্দির করে, আকুতি অনেকট। 
সেই বকম। কিস্ত এ মন্দিরের খিলান দেখলে আশ্চর্য্য হইতে হয়, লক্ষ 
লক্ষ পাথকের সাপের ফণা এই খিলানটিকে ধারণ করিয়া আছে, একটি 
ফথা উপর আত একটা, তার উপল, তার উপন্ন এই রকম বর|বর নীচে 
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স্পা 


হইতে উপরে উঠিপাছে। এক একটি ফগা লম্বা ছুই হাত আড়।ই হাতের 
ক্মনহে। ভিতবে চতুর্দিকে ছোট ছে।ট শিবলিঙ্গ, তন্য কোন মূর্থি নাই । 
গ্রথমে মনে কবিয়[ছিলাম, এইটি ভ্রক!লীর মন্দির নহে কিল্ত পাণ্ড! বুশী- 
ইয়া বলিল, ইহাই ভর্রকালীব মন্দিব; মুর্তি মন্দিরের সাঠিবে উপরের দিকে 
রাখা আছে। কারণ বর্ধাকালে কিত্বা। অন্য কোন সময় যণন নদীব জল 
বাড়ে, সেই প্য় পৃঙ্দার জগ্গ ভিতরে আগাযায না; বাস্ত। বঙ্গ হইয়া ষাধ। 
তারপরে পাগ্তা বাখিরে আসিয়া মুত দেশাইল' মুভিটি ছোট, সগ্ঠান্য ছোট 
ছোট দেসবেবীমুর্ভিও রহিঘাছে, আমরা পকনেই পূজ। করিলাম । পরে পুর্বে 
গাছতলাতেই আখাদের রানা হল, কারণ, এখানে কোলক্চ ধন্মন।া বা 
দোকান নাই। দেকান আভাবে আারীয় দ্রবাাদি সঙ্গে করিয়া আনিতে 
হয়) ভদ্রকালীতে কিছুক্ষণ পিশ্রাম করিয়া, টিরিয়া গেই বাগান আসির। 
বাহলাম। 
ভরগণক।ণী- 


বিদ্যালয়ে ধর্মৃশিক্ষা সন্বন্ধে ভ্ুএকটী কথা । 


গানলকেরই লিকট আনক্কাল এই অভিমোগ শুনিতে পাওয়া ঘায় ষে। 
আমানঘর লিদ্যাগযাসমৃতে মে শিক্ষা প্রদত্ত হইয] থাকে, তাহাতে লোকের 
ধ্যাতাব, ধশ্মের উপর এনলট। আনা দিন দিন লে।প পাইয়া আমিতেছে। 
কিন্তু উহার এরতীকার কল্পে কি গেট হইতেছে? আমাদের গভণষেন্ট বৈদে- 
শিক ও তি্নধন্মবপহ্ধী। তাহারা এ সম্বন্ধে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে 
ভরসা কৰেন না) আ্টাহাদিগকে বাধ্য হইয়া ধর্মুশিক্ষ। সম্বন্ধে নিরপেক্ষতা 
ও উদ্দাপীন ভাব তবলম্বন করিতে হইবে । কিন্তু আমরা মমলেত চেষ্টাদ্বারা কি 
এ শিখয়ে কিছু করিতে পাবি না? আমর! পাশ্চাত্যাশিঙ্ষার যতন দোষ 
দেখই না লেশঃ আমাদিগকে এখন নানা কারণে বাধ্য হইয়াই আমাদের 
ম্কানগনকে শরশিক্ষ। দেওয়া ব্যভীত আব কোন উপায় লাই। কিন্ত আমরা 
কি উদার কুদল্‌ প্রতিষেধক কোনরূণ শিক্ষার ব্যনস্থ। করিতে পাবি না? 

ব্দ্যালদে ধর্মশিক্ষাব প্রশ্থাসল হইলেই কতকগুলি মাগত্তি উিত হইয়া 
থাকে। প্রথমতঃ কহ কেহ বলেন) ধর্মশিক্ষা কোন পুস্তকবিশেষ 
গড়াইলে হইতে পাবে না. উপদেশ অপেক্ষা উদহর্ণ ধিক কা্াকর। 


১৭৪ উদ্বোধন । [ ৯ম_-৬ষ্ঠ লংখা। 


ঞ্ 





সুতরাং শিক্ষক ও অধ্যাপকগণ ধার্মিক হইলে ছাত্রদেরও যথার্থ ধর্মশিক্ষা 
হইতে পারে অর্থ।ৎ তাহারা ধার্ষিক হইতে পারে, নতুবা তাহারা ধর্দের 
কতকগুলা কথামাত্র শিখিয় ধণ্মজেঠ] হইয়া যাইবে । অপর কেহ কেহ বলেন, 
বিদ্যালয় অপেক্ষা গৃহই থর ধর্মশিক্ষার সণ । দন্মশিক্ষ। কেবল পিতা মাতা 
আম্মীয় থর্জন দ্ব।রাই প্রকৃতরূপে সাধিত হইতে পারে। কেহ কেহ আবার 
বলেন, ধর্মশিক্ষা দিবার চেষ্টা করিলে সুফল অপেক্ষা অধিক কুফল ফলিলেঃ 
কারণ, ধর্চর্চা আরম্ভ হইলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদ!মিকত৷ প্রবেশ 
করিবে) সুতরাং লৌকিক শিক্ষা ছারা পঃস্পরের মধো সস্তার বর্ধিত হইয়া 
এক বিশাল গীবুতীয় জাতিগঠনরূপ যে মহান্‌ কার্য সাধিত হইতেছিল, 
তাহাতে বিষম ব।ধ! পড়িবে এবং আমরা যরূপ ছি্বিচ্ছিন আছি, তদপেক্ষা 
অধিক বিতক্ত ও হীনবীর্দ্য হইয়া ক্রমশঃ অবনতি লাভ করিব | প্রথমতঃ 
ধর হিন্দুধর্ম। ইহার মধ্যে এক সহরেই বৈদান্তিক, শাক্ত, বৈশ্ব প্রভৃতি 
বিভিশ্নমতাবলম্ী লোক দেখিতে পাইবে । টৈবপ্ান্তকের মধো আপার কেহ 
ঘের অদ্বৈতবাদী, কেহব! বিশিন্টদ্বৈতবাদী । টৈষবেরা শ্রীযস্তাগবতকে 
অতিশয় সম্মান করেন; শাক্কেরা তশ্্রকে এবং নৈদান্তকগণ আচার্য) শঙ্কর বা 
রামানুঞ্গ প্রণীত নানাগ্রস্থকে বিশেষ তাবে শ্রন্ধা ককিয়। থাকেন | তারপর 
আর এক বিদ্ব আছে। ষণ্দ বল, উপনিষদৃ-সকল চিন্দুরই মান্য; সুতরাং 
উপনিধদূ পড়াইব। কিন্তু উপনিষদ বেদ। আর গোড়। হিন্দুদের বিশ্বাস 
- ব্রাঙ্গপেতর বর্ণের বেদপাঠে অধিকার নাই। এখন তুমি কি তোমার 
বিদ্যালয়ে উপনিষদ গড়াইতে গিয়। শুধু ব্রঙ্গণ ছাত্রলইবে? ইংাতে ত 
কল্যাণ না হইয়া আরও অকল্যাণ হইবে! 

তারপর আর এক কথা। আনুষ্ঠানিক ধর্শের উপদেশ দেওয়া হইবে, 
অথব ধর্মের মুলহ্ত্রগুলি কেবল বুঝাইয়া দেওয়া হইবে? এ সন্বন্ধেও 
বিভিন্ন বাদীর বিভিন্ন মত। কেহ কেহ অনুষ্ঠান ব্যতীত ধর্মের জীবন 
নাই, এই ধারণার অনুষ্ঠানের উপদ্ধেশশুন্ত ধর্মযত শিক্ষার লিরোধী। 
অপরে আবার ধর্মের মূলতত্ব গুলি শিখাইয় অনুষ্ঠান সন্বন্ধে আপনাপন বুদ্ধি 
ও রুচি অনুসারে চল! কর্তব্য, এই মত পোষণ করিয়া থাকেন। 

এ ত হল শুধু হিন্দুর কথা। কিন্তু হিন্দুদের স্বলে আক্গকাল অনেক 
মুসলমানও পড়িগনা থাকে। এতছ্যভীত ব্রাহ্ম ও অন্তান্ত নুতনমতাবলম্বী 
অনেক ক্ষুদ্র বৃহৎ ধর্সন্প্রদায় আছে। তাহাদের কি হইবে? 
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পপর 


সম্স্াা গুরুতর এবং আপত্তিগুলিও সামন্ত নহে । এপন দেখা যাটকঃ 
এই আঁপাতবিশৃঙ্খলতার ভিতর কে।ন সামগ্রস্যের আশা করা যায় কি না, 
কোন কার্যকর উপাধ বাহির হয় কি না। 


বাস্তবিকই এই ঘোর মতমতান্তরের কোলাহলের তিতর আগর! একটী 
আশাবাণী শুনিতে পাইয়াছি। বাঙালীর মধ্যে দক্ষিণেশ্বরের বামকৃষঃ 
পরমহংসের জীবনী ও উপদেশ জানেন না, বোধ হয় এমন লোক খুপ 
কমই আছেন। তাহার শিষ্যের তিতর কেহ কেহ তাহাকে অসতার বলিয়া 
ঘোষণা করিতেছেন । আমরা এ অলতারনাদ মানি না! মানি অগবা বুঝি 
না বুবি, যতই আমর সমাজের আলোচন। করিতেছি এবং যতইঈউক্ত মহায্সর 
জীবনী ও উপদেশ অধ্যয়ন করিতেছি, ততই আমাদের হৃদরে এই বিশ্ব 
দিন দিন দূঢ হইতেছে যে, অন্তান্ত সাধুর গ্ঘায় রামরুষ্ কেবল নিজে সাধন 
তঙ্জগন করিষা মুক্ত হই গর জন্য এ ধরাধামে আসেন নাই। তাহার জীবনের 
সঙ্গে তারতীণ জাতীয় জীলনের বিশেষ নিগুঢ সম্বন্ধ আছে। এই ঘোরতর 
ধর্মবিরোধবূপ কোলালের ভিতর তাহার সর্ধধন্দসাধনার ইতিহান পাঠ 
করিলে বান্তপিকই স্তম্ভিত হইতে হয়। যে সকল ভাব আপাতদৃষ্টিতে এত 
বিরোধী যে, তাহাদের কেহই কোনরূপ সামপ্রপ্য পাধন করিতে অগ্রসর পর্যান্ত 
হইতে ভীত হন, সেই সকল মত অবলম্বন করিয়া তিনি পেই মেই অনুষ্ঠান 
নিহসঙ্ষোচেঃ শুধু তাহাই নহে, পরম শ্রদ্ধার সহিত সাধন করিয়াছিলেন। 
সকলেই জানেন, হিন্দু প্রতিভার বিশেষও সামঞ্জস্য সাধন। এতদিন যখনই 
প্রয়োজন হইয়াছে, তখনই উহা! অতি বিরোধী মত সকলকে পর্য।স্ত আপনার 
করিয়া লইয়াছে। এক্ক এক বিশেষ বিশেষ মহাপুরুষের দ্বারা এই সামঞ্জস্ত 
কাধ্য বিশেষভাবে সাধিত হইয়াছে। তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ কথিত ভগবগী তার 
কথা বিশেষভাবে উল্লেণযে।গ্য। সময়ে সময়ে এই গ্রতিতা যেন মলিন 
হুইয়! পড়িমাছে এবং আজকাল এত মিন ভাব ধারণ ক'রর[ছিলন যে, হিন্দু 
প্রতিভা থে কখনও এরূপ সামঞ্জস্যকরী ছিল, তাহা সঞ্লে একেবারে যেন 
ভুলিয়াই শিক্পাছিল। এই ঘোর দুর্দিনে বামকণ্। পরমহংস এই হিন্দু 
প্রতিভার পুর্ণ অবতার রূপে আপনাকে প্রকাশ করিয়া ধেন এই বিধাতৃ- 
নির্দিষ্ট ভারতীয় জাতির একত্ব বিধান করিতেই আিয|ছিলেন। 
এই মহাত্মার জীবনের আলোকে আমবা কি আমাদের বর্তম।ন কর্ব্য- 
প€ না| লইতে পাঞিব লা? আমরা শ্ীকার করি যে, পুস্তকপাঠ অপেক্ষা 
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জীবনের দ্বারাই বি:শধ কার্ধ্য হইয়া থাকে) আমরা ম্বীকার করি মে, 
ধর্থচর্জার সে গৌড়।মি ও পান্প্রদায়িকতা আপগিবার যথেন্ সম্ভবনা! আছে) 
আমরা শ্বীকার করি ধে, ধর্মজীলনগঠনে পিতামাতা ও আম্ীয়ম্ব্নের 
উপদেশই অধিক কার্যকর) কিন্তু এ সকল শ্ীক।র করিয়া আমরা 
বিদ্াালয়ে লৌকিক বিদ্যার সহিত ধন্মশিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা রাখিবার 
আবশ্যক ত। উপলব্ধি করিতেছি। 
7 গ" আজকাল আমাদের মধ্যে অনেকেই ধন্মুকে ঈখবনের এক শ্রেষ্ঠ ০ 
বলিয়া বুঝিয়াছেন? অনেকেই বুঝিযাছেন, ধন্ম কেবল মতমভাগ্করের বাদ- 
বিবাদ নহে, উহ! গ্রতাক্ষ উপলব্ধির বন্ত। বাহ্য জড়নিজ্ঞ/ন যেরূপ পর্যবেক্ষণ 
ও পরীক্ষার উপর প্রতিষ্টিত, ধর্্মবিজ্ঞান৪ তদ্রপ। যাহার! যথার্থ সাক্ষ।ৎ- 
ক্কশুধন্মা, তাহাদের উপদিষ্ট সত্যে কোন খিবাদ থাকিতে পারে নাঃ 
বিবাদ ।৫কবল কথায়, বিবার্দ কেবল নামে, বিবাদ কেপল বাহিরের 
ছে/বড়! লইয়া । যাঁহাব! ধর্দোর মন্ত্র এইরূপ বৃঝিথাছেন, উগাদের দয় 
কি আমাদের পিদ্যালয়সমুহের ধর্মম্পক্ষীন শিক্ষায় পাগভ হয ন|? 
তাহারা কি অন্তধে অন্তরে কামনা করেন না যে, এরূপ একেবারে ধর্ম 
ভ|/ববজ্জিত শিক্ষা অপেক্ষা বরং শী ধশ্মভাব শিক্ষ[ও শ্রেঘঃ ? 

কিন্তু আমরা উদাব ভিত্তিতে দিদা।লয়স্মৃহে ধন্মশিক্ষা প্রর্তুনে কি 
একেবারে অক্ষম? আমদের শীতায় সাম্প্রদ্থায়িক ভাঁবের লেশমাত্র নাই। 
উহা এখন সকলেই আদল করিতেছেন । এখনই প্রতোক পি্দ্য।লষে গীত।র 
ক্লাস খুলিয়া দিতে কি আপত্তি হইতে পাবে? মুসলমানদের জন্য তাহাদের 
কোরাণশিক্ষার ব্)বুস্থা হইতে পাবে । এতদ্যতীত যেপানে যেখানে সম্ভব 
হইলে, সেখানে তুলনায় পর্দা জাঁলোচনার জন্ স্বতন্ত্র একটি রাপ খুলিয়া 
তাহ!তে ছাত্রদের ইদ্ছান্ুুযায়ী ষে।গদালের বাবস্থা হইতে পারে । এতগ্বা তীত 
যাহার! সাম্প্রদায়িক ভালে ধর্দমীলোচনার পক্ষপাতী, তাহাদের সম্প্রদায় যদি 
প্রতিষ্ঠানান্‌ ও এশর্ন্যশানী হয়, তাবে তাহারা মিগিপা ভীতাদের বালকগণের 
কন্যা সংম্প্রন।য়িক বিদা লয় /7)0176)7717201020] $00090]5) খুলিয়া তাহাতে সেই 
সেই লিশেষ সাম্প্রদায়িক ধর্ম শিক্ষ। দিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন। ইহাতে 
সাম্প্র্ারিকতা বৃদ্ধির স্হায় না হইয়া আমাদের বিশ্বাস-_আসাম্প্র্ার়িক 
ভাবেরই ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে; কারণ, সাশ্প্রদায়িকত। অজ্ঞানজন্ত। 
শান্ত্রপাঠ আমর! যত করিল, ততই আমাদের জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া যাইবে । 
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তিনি 


আমাদের বড়াই সত্তেও আমাদের মধ্যে শান্ত্রচচ্চার অতিশয় অভাব । 
শান্ত্রচচ্চ? না থাকাতেই আমরা আমাদের শ্রুত বা কল্পিত নানা যতকে শান্তর- 
সঙ্গত মনে করিয়া পত্ুম্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু একবাব শান্গপাঠ 
আরম কর দেখি; দেখিবে, তোমার পুব্বের ধাবণা যাহা কিছু ছিল, 
অধিকাংশই ভ্রান্ত । আমাদের দেশে কথকগণ রামায়ণ মহাভারত শ্রীমদ্তাগবত 
শুভৃতির কথ! ছারা যেমন সাধারণ লোকের ভিতপসাধন কৰরিতেছেন, তেযনদি 
তাহারা কতকগুলি অনিষ্টও কারতেছেন। অনেক সময় লোকের মনোরঞ্জ- 
নাথ তাহাদের দ্বার। অনেক অশাস্ত্ীয কথাও প্রচারিত হইতেছে । ইত্রাঞ্জি 
শিক্ষিত ব্যজিগণ যদি শান্পাঠে প্রবৃত্ত হন এসং সঙ্গে সৃঙ্গে সংস্কতপাঠী 
সীওতগণের মধ্যে কতকটা পাশ্চাত্য আলেক প্রবেশ করে) তবে দেশের 
কি মঙ্গল সাধন হয়, তাহ! বলিতে পারা যার ন। | 

যদি ভারতের ভবিষ্যৎ তরপাস্থল যুবকগণকে ধর্মশিক্ষ। দিবার প্রতি 
আমাদের একবার দৃষ্টি পড়ে, তবে উহার উপার রুমশঃ বাহির হইয়া যাইবে । 
কোন আদর্শ ধার্মিক ব্যক্তি পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে ধর্্মশিক্ষার ব্যবস্থা 
করিয়া একটা আদর্শ নিদ্যালয় স্থাপন করিতে পারেন। তিনি এমন শিক্ষক 
সকল বাছিয়া বাছিযা নিযুক্ত করিতে পারেন, মীহাদের জীবনের দৃগ্াস্তে 
ছাত্রগণের জ্গীবন পরিলর্তিত হইতে পারে। আমরা জানি, এইরূপ চেষ্টা 
হইয়াছে এবং উহা কতকটা সফলতাও লাভ করিয়ছে। আরও এন্ূপ 
চেষ্টা হওয়া অত্যাতশ্চ। এতথখ্যভীত কতকগুলি ধন্মাস্থা ব্যক্তি মিপিয় 
হিন্দুশান্ত্রূপ সমুদ্র গগ্রন করিয়া তন্মধা হইতে সর্বসাধারণের সম্মত হইতে 
পারে, এমন কতকগুলি পুস্তক প্রণয়ন করুন। হিন্দুশান্ত্রে যথেষ্ট আদর্শ 
চরিত্র আছে, সেই সকল আদর্শ চরিত্র লইয়া! কতকগুলি উৎকুষ্ট পুস্তক রচিত 
হউক। হিন্দুধর্্ের মূলস্থত্র লইয়া কতকগুলি বালকোপযোগী পুস্তক রচিত 
হউক। এখন খুন তাল লোক না পাওয়া যায়, চেষ্টা করিতে করিতে আমর! 
ভাল লোক পাইব। 

কেহ কেহ বলেন, ছাত্রগণের পক্ষে নীতিশিক্ষাই পর্য্যাপ্ত। আমরা এ 
নীতির অর্থ বুঝিতে পারি না সদা সত্য কথা কহিবে, আমরা এ নীতি 
শিখিতেছি ; কিন্তু কেন সদা সঙ; কহিব, মিথ্যা কহিৰ না, নীতি আমাদিগকে 
তাহার বিষয় বড় কিছু বলে না। ধর্মান্থগত হইলেই নীতির কার্য/কানী 
শক্তি প্রকাশ পায় এবং ধণ্মই সকশ্ন নীতির মূলভিত্তি প্রকাশ করিয়া! থাকে। 


তু 
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বর্তমান ধর্খসম্পূদাঘ সমূহের এই বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করা কর্তবা। ই'হা- 
দের সকলের মত ভিন্ন তিন্ন হইতে পারে, কিন্তু দি তাহার! হিন্দু বলিষ। 
পরিচিত হইতে ইচ্ছা করেন, তবে তীহাপ্গকে বেদবেদীন্তের দোহাঈ দিতেই 
হইবে। ধর্মন্ত গোপনে লা রাখিয়া তীহারা ছাত্রগণকে ত্বীহাদেরই মতান্ু- 
ধারী ধন্মমত সকল নেদবেদাস্তের ব্যাখা! করিয়া শিখান দেখি। তাহা 
হইলেই দকল মত পবীক্ষিত ও প্রমাণিত হইবে । ঘরে বন্ধ করিয়া গোপন 
রাখিলে কোন মতেরই সত্যাপত্য পরীক্ষিত হইবে না। অতএব আনুন 
সকলে- ছাত্রগণকে শিক্ষা দিয় তাহাদের ধন্মমতসমুহের সত্যতা ও কর্ম- 
জীবনে উহাদের উপযোগিতা প্রমাণ করুন । 

এ প্রসঙ্গে আর একটী বিষয় কতকটা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও উল্লেখ 
করিয়া থাকিতে পাবিলাম না। বেদবেদাস্তের চচ্চ1 ন! থাকাতেই আমাদের 
মধ্যে নানাবিধ বিকট ধর্মসম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইতে পাবিয়াছে। সুতরাং 
বেদবেদান্থ সন্দসাধারণের মধো প্রচারের বিশেষ উদ্যোগ করা আবশ্তক। 
বঙ্গদেশে অন্ততঃ একটী বেদবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হউক এবং রামায়ণ মহাভারত 
গীতা ভাগবতের ন্যায় বেদ উপনিষদ বেদান্তাদিন পাঠ হইতে থাকুক। 
আমরা নিজের ধর্টের কিঠু জানি না, অথচ আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়। 
স্পর্ধা করিয়া থাকি, এস্পর্ধা কি আর শোভা গায়? হায়, হায়, পাস্চাত) 
পণ্ডিতগণ অনেকে আমাদের বড় বড় পঞঙ্ডিত হইতেও হিন্দুশ।স্ত্রে অভিজ্ঞ 
হইয়া উঠিতেছেন, আর আমর! তাহাদিগকে হ্রেচ্ছ নামে অভিহিত করিয়া ও 
তাহাদের ভ্তায় এক কণাও জ্ঞানলাত করিতে পারিতেছি না! কি ঘোর 
পরিতাপের পিষয় ! 

বিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গে যদি ছাত্রাবাঁসসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে ছাত্রগণকে 
আহ্ুষ্ঠ।নিক ধন্মশিক্ষা্দানের বিশেষ ম্ুবিধ। হইতে পারে কিন্তু ইহার জন্ত 
বথার্থ উদার সাধকমণগ্ডলীর সাহায্যের প্রয়োজন! ধীরে ধীরে বুঝাইয়া 
যাহ।তে ছাত্রগণের মনে ধন্মাকাজ্ষা প্রবেশ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে সাধন- 
ভজনে কুচি হয়, তাহ! করিতে হইবে। 

বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষার বিশেষ প্রয়ো্রনীয়তা অনেক দিন হইতেই উপ- 
লব্ধি করিতেছি । তাই এই প্রপঙ্গের একটু সত্রপাত হওয়াতেই অসংলগ্ন 
হইলেও ছুই চারিটি মনের ভাব প্রকাশ করিলাম । আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, 
শীপ্তই কোন না! কোন আকারে বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা গ্রবেশ করিবে। এখন. 
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আমাদের শ্বদেশস্থ মনীষিগণের প্রতি বিনীত অনুরোধ, তাহারা এ বিষন্ধে 
তাহাদের নিজ নিজ হৃদৃগত ভাব ব্যক্ত করিয়া প্রকান্তে আলোচনা করুন। 
বর্তমান সমুদয় বিদ্যালয্বের অধ্যক্ষপমূহের মত গৃহীত হউ₹। সকলে মিলিয়। 
এই গুরুতর বিষয়ে কর্তবা স্থির করুন । 
আমাদের মধ্যে অনেকের ধর্মে প্রবল উদাসীনতা দেখিতে পাঁওয়। বায়। 
নভুল] গ্রীষ্টমিশনারি বিদ্যালরগুলি হিন্দু ছাত্বে পূর্ণ দেখা যাইত না অথব! 
খাট ছাত্র।বাসে হিন্দুছার যাইয়। ক্রমশঃ হিন্দুপমাজ ত্যাগ করিয়! গ্রীষ্ম 
সমাঙ্দবৃ্গির সহায়তা করিত না। পাড়ায় পাড়ায় এখনও গ্রীষ্টিয় মিশনারি 
তাত বালিকাবিদ্যালয়ও দোখতে পাইত।ম না। তাই শ্বদেশবাসী, আর 
দিন এন্সপ বুমাইবে? স্বধম্মের ন্সালোচনা শীপ্ব আরম্ভ কর আর 
ধর্মে উদারতার তানে এরূপ গড়তাবকে এশ্রঘ দিও না। 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত 
প্র।গ্য বরান্‌ নিবোধত .) 
কহ)চিত সেবকম্তা। 


নংবাদ ও মন্তব্য। 


সান্ফান্পিস্কে। হইতে স্বামী প্রকাশানন্দ গত ১৩ই ফেবয়ারি তারিখে 
লিখিতেছেন,“অকুটোবরের শেষে মী ভ্রিগুণাতীত ও আমি ৭টী ছাত্র- 
ছাত্রী (২টী পুরুধ ও €টাস্ত্ীলোক) সঙ্গে লহয৷ শান্ত আশ্রনে গিয়াছিলাম। 
এক্ষণে 120591০ নাষে একটী এতদ্ধেশীগ যুবক বরঙ্গাগারী হইয়া আশ্রমে 
আছে। সেই আশ্রমের তব্বাধধান করে। 

সানকান্সিস্কে। হইতে স্তান্জোস পধ্যন্ত রেণওয়ে ট্রেনে এবং তথ| হইতে 
ট্টেজ কোচে প্রায় ২৭ মাইপ পাহাড় চড়াই করিয়া হামিপ্টন পব্বতে পৌছান 
যায়। এখানে বিখ্যাত পিক মানমন্দির অবস্থিত! তথায় দুইটা খুব বড় দুর- 
বীক্ষণযন্ত্র আছে--একটী ৩৬ ইঞ্চ ও অপরটি ১২ ইঞ্চ ব্যাসযুক্ত। আমি 
বড়টীর ভিতর দিয়া শনিগ্রহ, উহার বলয় ও উপগ্রহগুলি এবং ছোটটির 
ভিতর দিয়া চন্ত্র দেখিয়াছিলাম। শনিবারে উহা সাধারণের জ্গন্ত খোলা 
হয় ও জনৈক অধ্যাপক কিন্বা একজন ছাত্র সাধাবরণকে সব বুঝাইয়! দেন। 
ইহ! ছাড়া এখানে ছুকম্পমান (১০15010776167) প্রভৃতি অন্ঠান্ত যন্ত্াদি 
আছে। হ্যাশি্টন্‌ পর্ধত হইতে ঘোড়ার গাড়ী করিয়া আশ্রমে যাইতে 
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হয়--প্রায় ১৫ মাইল হইবে। আশ্রমে আমরা এক মাস ছিলাম। প্রত্যহ 
তিন বার ধান হইত । আশ্রমে খত্টী 0৪৮10 (তাবুর মতন কা্ঠের ঘর) ও 
কতকগুলি টাবু আছে। ধ্যানগুহে, ধ্যান ও পাঠ হইত । প্রাতে ৬টা হইতে 
৬০ট। পর্য্যন্গ ধ্যান ও আধঘণ্ট। বিবেকচড়ামণি ও স্তোত্রাদি পাঠ । আবার ১) 
হইতে ১॥০ পরাস্ত ধান এব* আধঘণ্টা শ্রীমভ্বাগনত পাঠ এবং সন্ধা? ৭ট? 
হইতে ৭) পর্ান্ধ ধান এবং শ্রীষ্জীকথানুত (শ্রী ম_-কথিত ) ব্যাথা) হইত । 
এ তিনটি ধান ও পাঠ (01955) আমিই করিতাম । খুব বাধাবাধি নিয়মে 
কাজ হইত । কেহ কাহারও ক্যাপিনে বিন? স্হবানে যাইতে পাবিবে 
না। আকারের সময় বাতীত কোন পুক্ুষ কোন স্ত্রীলোকের সহিত টা 
কহিতে পারিবে না।॥ সকলকে ঠিক নিয়মিত সমষে ধ্যান করিতে যাই 
হইবে ইত্যাদি। শ্ত্রীলোকেরা ছুই জন করিয়া যথাক্রমে রাধিবার ভার 
লইযাছিল, পুরুষগণ জল আনা, কাষ্ঠাহরণ ইত্যার্ঁি বাহিরের কাধ্য করিত । 
একদিন আশ্রমের সীগার অভ্যন্তরে অবস্থিত একটি ছোট পাহাড়ের উপর 
(হাঁমিল্টন পর্বত হইতে উৎরাই করিয়া সাংন এণ্টোন উপত্যকাতে আশ্রম ) 
সমস্ত বাত্রি ধূনি করিয়া জপ, ধ্যান, পাঠ, তঞ্জনাদ্দি হইয়াছিল । আমি 
কৈনল্যোগনিসদৃ, গুরুস্তোব্র, ঠাকুরের স্তোত্র, "নিবিড় আধারে মা তোর, 
€তাথেইয়া তাথেইয়! নাচে ভো।লা, “সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুশি? ইত্যাদি তজন 
করিয়াছিলাম। ব্রিগুণা ভীত স্বামী মন্ত্র পড়াইয়৷ ছাত্র 9 ছাপ্রীদিগকে অগ্নিতে 
আহুতি দেওয়াইলেন। বিশ্বপন্রাভীবে কচি চীড় গাছের ছোট ছোট পাতার 
গুচ্ছ দ্বৃত সহযোগে হবিঃরূপে বাবদত হইল ॥। আমেরিকাবাশী তদ্রলৌক ও 
তদ্রণহিলাগণ ষে বসিয়া ধা।নাদি করিলে ও সমূস্ত রাত্রি জাগিয়। জপ ধ্যান 
হোম করিবে, কে জানিত ? সবই ঠাকুর ও স্বা মীজীর মহিম1।” 

'ডিলেন্বর মাসে বেদস্তসমিতিতে কেবণ রবিবাসরীয় বক্তুতা হয়। ত্রি- 
গুণা শীত স্বামী সান্ফ্(ন্সিস্কেয় একটা এবং ওকলাণ্ডে একটী প্রতি রবিবার 
দুটা বক্ততা ত্নে। আমি আশ্রম হইতে আসিয়া লসএজজেলিসে স্বামী 
সচ্চিদানন্দের নিকট গিয়াছিলপাম ও তথাক্স প্রায় তিন সপ্তাহ ছিলাম। 
তিনি সোমবার পাতগ্রল দর্শন ব্যপ্য।, বুৃহম্পতিলার কেবল ধ্যান এবং 
ধ্যানের পুর্বে ও পরে ঠাকুরের ভুএকটা উক্তি পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন ও প্রতি 
রবিবার সব্বসাধারণের সমক্ষে ব্তু তা দেন। তিনি বেশ কাব কগিতেছেন 
ও পূন্বাপেক্ষা অনেক ভাল আছেন! 
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ঞনুয়ারী হইতে এখানে আবার নিয়মিত ক্লাশ আরম্ভ হষ্য়াছে । আনি 
এক্ষণে সোমবার গীতা বুহস্পতিবার ধ্যান ও উপনিষদ পাঠ এবং রবিপার 
প্রাতে সব্বসাধারণের ক্ষন্ত বক্ুুত্তা পিতেছি এবং রবিদার ছাড়া প্রত্যহ 
পরাতে আধ ঘণ্টা ধ্যান করিতে হর, ইহাতে সমিতিব সভোরা আসিধ! যোগ 
দান করেন। এই পত্রের সহিত বন্তুতার একটী তালিকা পাঠাইলাস।” 

স্বামী পরমানন্দ নিউইয়র্ক বেদাত্ত সমিতিতে ১ই কেক্রুমারি জীনলাত 
(00010106709 5515897) সন্বন্ধে এবং ১৭ই মুক্তিসম্বন্ধে বস্তু তা 
কন 1 প্রতি সোমবার তিনি সমিতিতে প্রশ্বোত্তপ করিযা খাকেন। 

স্বামী ব্রিগুণাতীত সান্ফ।ন্সিস্কোর [নিকটন্ত বার্কলি নামক স্থানে একটা 
হুল ভাড়া লইয়া তথয মার্চ মাসের প্রথম হইতেই মাসে ৪ই দিন করিযা 
কাধা করিতেছেন । গত ১৮ই ফেব্রুয়ারি সান্বাজ্মিস্কে। সনিতিতে আ্ররা- 
কঝ জক্মোত্সব অস্কুষ্টত হইয়াছিল । মন্দিরটা নানাবধ পুষ্পলত।দির দ্বারা 
স্ুপজ্জিত হইয়াছিল। তখাকারু জনৈক ছাতীর দ্বারা মঙ্গিত একটি সুবুহৎ 
৫তলচি« শন্দিধে স্থ।পিত হইয়াছিল । প্রাতে স্বামী প্রকাশানন্দ ও সায়াঙ্তে 
খাম ক্রিগুণাতীত “স্তাব্রগাঠ ও শ্রীপামরুষ্জ সম্বন্ধে বক্ত,তাদি করেন । 

কলব্ে। বিন্কানিন্দ সমিতিতে বিগত ১৩ই জগাহুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের 
জন্মোতসব অনুষ্ঠত হয়। সমিতিগৃহ উত্তমরূপে সঙ্জিত হইয়াছিল। বেদ- 
পাঠের পর শ্বামীজির জীননের কয়েকটা বিভিন্ন দিক্‌ সন্বন্ধে এক প্রবন্ধ 
পঠিত হয়, পরে মধো মধ্যে সঙ্গীত ও শান্ধপাঠাদি অনুষ্ঠিত হয়। 

আমর! কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ কৰিতেছি যে, কলিকাতার প্রসিদ্ধ 
ওউষধবিক্রেতা বটরুষ্ণ পাল মহাশয় সম্প্রতি আমাদের কাশী রামকুষ্ণ সেবা- 
শ্রমে ৪৩, টাক যুজ্যের ওষধ্ঘান করিয়া স্ব্বসাধারণের ধন্তবাদভাঞজন হয়া" 
ছেন। [তনি প্রতিবৎসর উক্ত সেবাপ্রমের জন্য ৮*২ টাকা মূলোর ওষধ দিতে 
গ্তিশ্রুত হইয়াছেন। 


১৮২ উদ্বোধন | [ ৯ম-_-৬ষ্ঠ সংখ্যা 


সংক্ষিপ্ত নমালোচন। 


গাহি ও সনযাপ। প্রীয়ুনীন্ত্প্রপাঁর সর্বাবিকারী প্রীত । ৩২ নং 
কলেজ ট্রাট্‌ হইতে গ্রাজুয়েট. ফেপ্ডস্‌ কর্তৃক প্রকাশিত) মূল্য 1/*। এইটা 
একটা ৩৩ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত ক্ষুদ্র গলপ । এম্বকার তাহার জনৈক বন্ধু কর্তৃক তাহার 
এক নাস্তিক বন্ধুকে আস্তিক করিবার জন্য অন্ুরুদ্ধ হইয়া এই ক্ষুদ্র গঞ্পটী 
রচনা করেন। এখন বন্ধুবর্গের অনুরোধে উহা প্রকাশ করিয়াছেন। 
লেখাটী নেহাৎ কাচা ধরণের ; তবে বইখানির ছাপা ও কাগঞ্জ খুব ভাল। 
লেখকের পিতৃতক্ষির নিদর্শন স্বরূপ হ্বাহ।র পিতার একথানি সুন্দর হাফটে।ন 
ছবি এই পুস্তকের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। 








রামকু্চ মিশন ছ্ভিক্ষমোচন কার্য । 


সত্রীহউ গলার কামারখালে ১৮ই মার্চ তারিখে নিযললিখিত মত চাউল 
বিতরণ হইয়াছিল। গ্রাম ৩৪, পরিবার ৩৩৩, লোকসংখ্যা ১২৯৬, চাউ- 
লের পরিমাপ ৪৮ মণ। 

এখানে রোগিগণকে রীতিমত ওষধও দেওয়। হইয়াছে। ফেব্রুয়ারি 
মাসে সর্ধগুদ্ধ ৩৩ জন রোগীকে ওধধ. দেওয়া হুইয়াছিল। ইহার! লাউ বা 
বন্ধ শাক খাহয়া কলেরা বা উদবাষয় রোগে ভুশিতেছিল। ইহাদের 
মধ্যে কেহ কেহ নিজেই ওষধ লইতে মাপিয়াছিল। এই ৩৩ জনের মধ্যে 
৩২ জন আরোগ্য লাত করিয়াছেঃ এক জনের মৃত্যু হইয়াছে । 

তত্র মাস পর্যন্ত কার্ধ্য হইয় কার্ধ) বন্ধ হইয়াছে। ভাদ্র হইতে চৈত্র 
পর্যন্ত আয বায়ের হিসাব শীত্রই প্রকাশিত হইবে। 


রামকঞ্জ মিশন ছুর্ভিক্ষ ফণ্তে প্রাপ্তি স্বীকার। 


পুর্বে স্বীকৃত ৪৯০৪৫১৯ 
ডাঃ পিঃ এন, মুখো কর্তৃক বাপ তগবান দ্বাস বগলা বাহাছুরের 
মাড়োয়ারি হাসপাতালের ডাক্তার) মাড়োয়ারি ভদ্র 
মহোদয়ের নিকট হইতে সংগৃহীত ৪র্ব দফা । ১০১২ 
প্রবুন্ধ ভারত আফিস হইতে প্রা্ত ৭৫৬ 


১ম পঃ টৈশাখ, ১৩১৪।] শ্যামাপঙীত | ১৮৩ 





শ্প্রেমানন্দ দাস গুপু, প্রেসিডেপ্ট, রামকৃষ্ণ সমিতি, বরিশাল ৪২ 
ভীমভয়পদ হাজরা, হর্থ শিক্ষক, সোদপুর স্কুল ্ ২ 
জীবিপিনবিহাবী মুখোপাধ্যায়, কোহাট ঠা ১০৭ 
বেহালা হিতকরী সভা টে নে ১০২ 
জনৈক মহিলা, শোলাপুর রা রর ১০৭ 
শ্ীঠাকুরদাপ শর্মাঃ বারাণশী (২য় দক) -. রর ২২ 
শ্ীতারা প্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়, চুনার *ত 8 ৫২ 
নদীয়ারটা্ পাল, শিল5র নর টা ৫২. 


শ্ীহনববারায শাস্ত্রী, যাছুরা নামে ভ্রমবশতঃ ২৫২ টাক! ছুর্ভিক্ষ ফণ্ডে প্রাপ্তি 
স্বীকার হইয়াছিল সু এরাং এঁ টাক জমার টাক1 হইতে বাদ যাইবে। 


সুতরাং উপস্থিত সব্বশুদ্ধ ৫১০৩৩৯ 


ডন 


শ্যাম! সঙ্গীত। 


খাম্বাজ-_-একতাল।। 
তারা পেয়েছি মা ভয় । 
আমি তক্তিহীন, নাহি কোন জ্ঞান, 
শমন-ভবন-গযন-বারণ 
কারণ-শরণ ও চরণদ্ধয়। 
যে বলেতে বলী হয়েছিল বলি, 
দ্বারের ঘারী করেছিল বনমালী, 
সে বল আমি কোথায় পাব লে করালী, 
মনাঞ্তলি পদে দিয়েছি পিশ্চয় । 
বিশ্বমাঁত। তুমি কর যারে তাজ্য, 
কি ফপ তাহার ধন জন রাজা, 
ত্রিলোকেতে স্থান মিঙ্গেনা নিপার্যাঃ 
ধার্ধয তাঁহার করে রাখ বখালয়। 
অন্ুষানি তব মহিযা কে জানে, 
বিধি বিষুণ আদি দেব পঞ্চাননেঃ 








১৮৪ উদ্বোধন | [ ৯ম-ভষ্ঠ সংখ্যা । 





বর্ণিতে নাহিকে। পারেন বর্ণনে, 
কটাক্ষেতে হয় হৃষ্টিস্থিতি লয়। 
লক্ষ্মী বলে আয়ু্য্য অস্তপ্রায়, 
নিশ্চিন্ত মা তারা রহিলি নি দ্রা়। 
জাগরিত। হয়ে সভয়ে অতয়ে, 
নিরাশ্রয়ে এখন দে ম! পবা শ্রয়। 


শাশিপপাস্পি 


ভৈরবী- মধ্যযানি | 
কত সব গো শিবে শিবম্োহিনী। 
দ্রেহাগারে মূলাধারে তুমি কুল-কুগুলিনী ॥ 
সংসার মায়াতে মগ্ন, ইষ্ট কাধ্যে সদা বিদ্বু, 
কা ধাবে এ উদ্দিঘ্। তুমি বিদ্ু-বিনাশিনী ॥ 
ধরাতে হয়ে পতিত, আছি যা হয়ে পতিত, 
হতেছে মা কালাতীত, তুমি পতিত-পাবনী ॥ 
তিমির করিতে নাশ, বারেক হও মা স্কপ্রকাশ, 


তবে কাটে কালের ফাস, তুমি কাল-বারিণী ॥ 
ভ্রমিয়ে ট. কমলে, চল মা সহশ্র-দলে, 


পরম শিবসহ মিলে, লক্গমীরে তার তারিণী ॥ 


০ 


বিঝিট একতালা । 

আর মা বুণরঙ্গিনী। 
অ'মি অভাঁজন, লয়েছি শরণ, 
মম হদি পদে, দিয়ে পাদপদ্ম, 
থাক বসে ওগো পদ্মবিলাসিনী ॥ 
ঘরে বদে আমার সকল তীর্থ হবে, রসনাতে কালীনাম বটিবে, 
নামামৃত পানে ভবক্ষুধা যাবে, পারের তরি হবে চরণছুখানি ॥ 
অসাধ্য হল মা ছ'জন বাধ্য করা, বিষয়-মদ পানে সদ! মাতোয়ারা, 
ইষ্ট কার্ধ্য নষ্ট করে তার! তারা, তব সব খেল! জানিগেো। জননী ॥ 
লঙ্ষমীরে বৃক্ষ মা টত্রল্োক্যতারিণী, পতিতে পার কর পতিত পাবনী, 
শমন-ভীবণ-শাসন-বারিণী, দেখা দিও যবে হারাব প্রাণী ॥ 


উীল মন্ত্র চল্িত্ভ £ 
শ্ীগুরুদাল বর্শন্‌। ] [ পৃর্কপরক্াশিতের গব। 


ইতিপূর্বে কথিত হইযাছে যে, রামকমওত্দল শস্ুচবণ মল্লিকের নিকট 
বাইবেলের বীন্থতন্ত শ্রলণ করিতেন। শস্ুচতণ জানিতে আবর্ণপর্ণিকক ও 
ব্রাহ্মপমাজভুক্ত ছিলেন। রাসমণির দেবালয়ের নিকট তাহার একটি সুন্দ 
উদ্যান ছিল। কার্ধ্য হইতে অবসর পাইলে তিনি এই উদ্যানে আগিয়! 
থাকিতেন এবং মধো মধ্য বাঁম্কষ্ণদেলকে ভথায় লইয়া শিয়া অতি যহৃনহ- 
কারে ঠাহার গেলা করিতেন । কষে ভাহাল লামকুণদেতকর উপর বিশেষ শু 
জন্সিযাছিল । একদিবস শন্তু একটী ন্দানাব আদ্ধেক আগনে খাইয়া 
উচ্ছিষ্ট অপর অর্দেক বামকৃঞ্চদেবকে দিতে উদ্যত হইলেন ॥ ইহা দেখিয়। 
রামকন্জদেব গাহিতে লাগিলেন, 

শআম।াব কি ফলের অভাব, তোর। এলি বিফল কল যে লয়ে। 

পেষেছি যে ফন, জনম সফল, কল্প তক হৃদয়ে বোপিয়ে ॥ 

শ্রীরাম কল্প তক মুলে রই যে ফল সাহা করি সে ফন প্রাপ্ত হই, 

ফলেন কথা কই, এ ফলেন গ্রাহক নই, নাপ তোদের প্রতিফল যে দিয়ে | 

শস্তু গান শ্বশিগা আপনার হীন বুলি বুঝিতে পারিয়া জন্দন করিতে 
লাগিলেন। 

রামকৃষ্ণদেবের গেটের পাঁড়া অন্যাপি পারে নাই, শরীর অতিশয় শীর্ণ। 
শ্ডুচব্ণ এজপগ্ত তাহাকে আপনার উদ্যানে লইয়া শিক্ষা একটু একটু অঠিফেন 
সেবন কর।ইতেন। দিন কষেক এইরূপ করিলে পর রোগের কিছু উপশয 
হইল | একদিন শত্তুর উদ্যান হইতে প্রত্যাগ্ন কালে এক বিন্দু অঙিগেন 
সঙ্গে লইয়! যাইবার জন্য শস্তু তাহাকে অত্যন্ত জেদ করিতে লাগিলেন । 
কিন্ত তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না, কহিলেন, "সঞ্চয় করিতে পারি নি, 
একব(র একট। আব গ্রাছতলায় গে।টাকতক আব পড়েছিল। মলে 
করলুষ, নিয়ে ঘরে রেখে দিঃ কারুকে দিলেও ত চললে । আব হাতে কর! 
আর চখে দেখতে পাইনি, কমাগতই ুরচি' ঘরে যাবার পথ আর পাইনি! 
শেষে আবগুলো ফেলে দরিলুম। তখন হাপ ছেড়ে বাচি।” শুর কিল্ত 
একথ। বিশ্বাস হইল না) তিলি পরীক্ষা জন্ত জাহান লক্ঞ।ভশারে একটু 

ও 





১৯৪ ... উদ্বোধন। [সংখ্যা । 


৮ কাগজে যুদ্ডিয়া তাহার কাপড়ের এক কোণে বন্ধন করিয়া দি দম । 
নু কিন্তু  প্রক্যোষ্ঠ হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিয়া রা 
পথ লীথিতে না পাইয়! চারিদিকে ঘুরিতে লাগিলেন । শঙ্তু নিকটে আসিয়া 
তাহার মুখ অবলোকন করিয়া আশ্র্যা হইলেন। (৫খিলেন, শ্বপ্নোখিত 
ব্যক্তির ন্যায় চক্ষু অর্দমুত্রিত, যেন সংজ্ঞা নাই। নিশীথে হঠাৎ নিত্রীভঙ্গ 
হইলে একস্বান হইতে অন্যত্র যাইতে গিয়া বালকের বদনে যে প্রকার কষ্টের 
লক্ষণ সমূহ দেখ যায়, শত্তু তাহার মুখে তদ্রপ কাতর তাঁব দেখিয়া তৎক্ষণাৎ 
তাঁহার বস্ত্র হইতে সেই অহিফেন খুলিয়। লইলেন! তখন তিনি অধিকতর 
আশ্চর্য হইয়! দেখিলেন, রামরুষ্দেব সহজভাঁবাপনন হইয়াছেন এবং 
কছিতেছেন, “কি খুলে নিলে? একটু আপিন বেধে দিয়েছিলে বুঝি ?” 
শণ্ডুচরণ অ প্রতিভ হইয়। ক্ষমা গ্রার্থন! করিলেন । 

কলিকাভার নিকট তাগীরথীর পশ্চিম কুলে ঘুষড়িতে নেপালের 
মৃহারাঁজার শালকাষ্ঠের একটা বৃহৎ কারবার ছিল। নেপালনিবাসী কর্ণেল 
বিশ্বনাথ উপধ্যায় সেই ব্যবসাগ্নের অধাক্ষ ছিলেন। বংশ পরম্পরাঘ ইহারা 
মহাবীর এবং মহাভক্তিমান। বিশ্বনাগ পরত লোক, বেদান্ত শান্ত 
তাহার বড়ই প্রীতি, পূজা এবং স্তব পাঠ করিতে করিতে তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ 
হইয়া শিবনেতর হইত, এযং এ সময়ে তাহাকে দেখিলে মনে হইতঃ তেন 
তিনি বাহ্থজ্ঞানশৃন্ত হইয়াই পুজ। করিতেছেন। এই নিষ্ঠাবান্‌ ব্রাঙ্গণ এক 
দিবস স্বপ্ধে দ্রেখিলেন, এক অপূর্ব জ্যোতির্্মগুলী মধ্যস্থিত এক ব্যক্তি 
তাহাকে দিব্যজ্ঞান দিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন । এই ন্বপ্প দ্বেখিয় 
অবধি তাহার মন প্রাণ পরমার্থ লাভের জন্য সর্বদাই ব্যাকুল থাকিত 1 
কখন ইচ্ছা হইত, কোন উপায়ে আবার গেই স্বগ্র দেখেন) কখন ভাবিতেন, 
মহাপুরুষ ন্বপ্পরাজ্যে দেখ! দিয়াছেন, বাস্তব জগতে কি দেখা দিবেন না? 
আবার কথন বা ব্যাকুল হুয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেন, ষেন 
তাহার শপ সতো পরিণত হয়। এই ঘটনার অবাবহিত পরেই তিনি 
প্লোকমুখে শুনিলেন যে, দক্ষিণেখবরে রাণী রাঁসমণির দেবালয়ে একজন 
মহাপুরুষ আছেন; তিনি তগবৎপ্রেমে দিবানিশি উন্মত্ত, কখন হাসেন কখন 
কদেন কখন নাচেন কথন গান করেন, আর যুভ্রমুহঃ সমাধিস্থ হুন। ভগবৎ- 
কথা ব্যতীত অন্ত কোন কথা তাহার সহিত চলে না। জ্ঞান-পিপাস্ষু 
বিশ্বনাথ আর বিলম্ব ল। করিয়া দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিলেন। দেখিলেন, 
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তাহার সম্ুখে উপবিষ্ট বামক্কষ্ছদেবই তাহার সেই স্পট জ্যোভিশ্মগুলচ 
অপূর্ব মহাপুরুষ। বিশ্বনাথ আনমনে বিভোপ্ হইলেন এবং আক্ধারী 
সাহার বক্ষঃস্থল পিস হইয়া! গেল। বাঁমকৃষ্ণদেবও বিবমীরন্ধে পুর্বগক্ধিচিত্ত 
ব্যক্তির স্তায় আদর যন্ত্র করিতে লাগিলেন । তদবধি বিশ্বনাথ প্র গতাহই 
নৌকাযোগে দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া তাহার দিব্যজ্ঞানদাতার দর্শন করিতৈপ । 

কর্ণেল বিশ্বনাথকে রামক্কষ্তদেব বিশেষ ভালবাপসিভেন এসং কাগ্সেদ 
বলিয়া ডাকিতেন। একদিন কথায় কথায় কাঞ্চেন বলিলেন, প্রসন্ন কুমান্প 
ঠাকুরের ঘাটে ব্রঙ্গানন্দ সরম্বভী নামে একজন সপ্ন্যাসী আছেন এবং বছ্‌ 
লেক তাহাকে দর্শন করিতে যান। এই কণা শ্রবণ করিয়া তাহারও 
ব্রন্জানন্দকে দেখিতে ইচ্ছা হইল । কাপ্েন তাহাকে আপনার গাড়ীতে 
লইয়া তখনি পাথুরিয়াঘ!টা! যাত্রা করিলেন । প্রস্নকুমার ঠাকুবের ঘাটের 
দ্ক্ষিণাংশটী পর্দাদ্বারা ঘেরিয়া তাহার মধ্যে ব্রহ্মানন্দ নুতিবাস করিতেল 
এবং প্রত্যুষে গত্রোখান পুর্ধক কলিকাতার পুরে নুতন খাল পার হইয়া 
গ্রায় অর্দক্রোশ দুরে নিভৃতে শৌচে যাইতেন এবং তথায় তিন চারিঘস্টা 
অতীত করিয়া তৎপরে একটা উদ্যানের পুষ্করিণীতে আরও তিন চারি খণ্টা 
কাল অবগাহন স্নান করিতেন। বেলা চারিটার পর তথা হইতে গধন 
করিয়া ইতস্ততঃ পবিভ্রমণান্তে সন্ধার প্রাকালে পুনরায় ভাগীরঘীতীরে 
আ।ঠিয়া ভিন চারিথন্টা ভোজন কান্যে বাপৃত থাকিতেন। এই সময়ে 
তাহার ছুই একজন শিষ্য শাক্্রচর্চা করিতেন। রামকৃষ্ণদের কাণ্ডেনের 
সহিত তথায় উপস্থিত হহলে, ব্রহ্গানন্দ "আমি খড়ম পায় দিয়ে ছু ক্রোশ 
আড়াই ক্রোর্শ দুরে শৌচে যাই, সন্ধ্যের পর একবার শাত্রখে দৈ সন্দেশ 
থাই, বিশ পঁচিশটা ডাব খাই, ইত্যাদি নানা প্রকার আজ্মশনাখ। করিয়া 
তখনি অন্তত্র উঠিম্না গেলেন । রামরুক্দেবও ততক্ষণ!ৎ তথা হইতে প্রস্থান 
করিলেন । তাহারা গাড়িতে উঠিলে পর কাণ্ডেন গ্র্ন করিলেন? “বাবাঃ 
কেমন দেখলেন ৮ 

রামকৃক্খদেব উত্তর করিলেন, “এর কিছু সিদ্ধাই আছে, কিন্তু তা হলে 
কি হবে? ঈশ্বরে একেবারে বৈযুখ [7 

কাণ্তেন জিজ্ঞাসিলেন, "কন বাব! ঈশ্বরে লৈযুখ ?” 

রাষকঞ্চদেব কহিলেন, "মা কোন ছেলেকে একটা বাঙ্গা খা।লনা, কোন 
ছেলেকে মেঠাই, এই রকম নান! জিনিষ দিয়ে কুপিয়ে রেখেছেন । থে ছের্সে 
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সেই সব জিনিষে আর ভোলে ন।, ক্রমাগত ম1 মা করে কাঁদতে থাকে, তাকে 
মা কোলে করেন। ও একটা দিদ্ধাই পেয়ে ভূলে আছে। আর সিদ্ধাই 
আর শক্তি পেলেই তাকে ভুলে যেতেই হয়। ওটাও সেই মহামারার 
মায়া কিনা ।» 

ব্রহ্ষানন্দ সর্বদা আক্মগরিমা ও আপনার পিঘাইয়ের কথাই কহিতেন, 
এজন অনেকে তাহাকে পিশাচসিদ্ধ বলিয়া জানিতেন এবং সেই কারণেই 
বাধ হয় তিনি স্বপাধারণে ভূত্ত|নন্দ বলিয়! অভিহিত ছিলেন । 

দিনদিন দক্ষিণেশ্বরে লোক সমশম বৃদ্ধি পাইতেছে, যিনি একবার 
বামকঞ্চদেদেল সহিত আলণ করেন, তাছ।র মন প্রান বিমোহিত হয় এবং 
তিনি পুনরায় ত|হাতক দর্শন না কণিয়া থাকিতে পারেন না। দক্ষিণেশ্বর- 
নিবাসিগণ কিন্তু এখনও তাহাকে সেই পাগল মনে করিতেছেন, কারণ 
তিনি পুর্ব কখন গভীর সমাণিস্থ হইয়া বিঘা থকেন, তখন হয়ত 
দিগম্বর হইয়া গডিয়াছেন, কথন বা আপন মনে শ্ঠাশাবিষয়ক গান 
গাহিতেছেন আর ভুইচক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভ।সিয়া যাইতেছে । আবার 
কথন বা আপনার গ্রাম্য "যান গভীরতন্্ক্থায় মমবেত লোকদিগের 
হায় মধ্যে ভগপত্ক্তি দু প্রতিষ্ঠত করিতেছেন । এইভাবে পিন যাইতেছে 
ইতিমধ্যে একদিন মধথুধানাথ আগিয়া তাহাকে নানা কথার পর কহিলেন, 
“দেখ বাবা, ক্মামি ত কবে আছি কবে নেই। তা মনে কস্ছি তোমার 
নমে পঞ্চাশ হাজার টাকার ক।গজ বলে পি)? 

রাম্কককদেন শিহবিয়া উঠিজেনঃ কহিলেন, কেন? টাকা কি হবে? 
আমার মা কালী আছেন। টকা কর দরকার নেই ।?, 

মথুব বহিলেন, “কি জান বাবা, আমার ছেপেদের বড় বিশ্বাস করিনি? 
তোমার €সবা ৩ চাই । তা আমি তোমার নামে কোম্পানির কাগজ 
করে দাওযফানগীর কাছে রেখে দেশ। তোমায় তার জন্ত কোন বেগকি 
হাঙ্গাম গোহাতে হবে না। 

রামকৃক্দেন হাসিয়া কহিলেন, “মারে বাবু, তুমি ত বললে কোন বেগ 
পোহাতে হবে না, কোন হ্যাঙ্গাম হবে না। আঁদি ত জানব যে, আমার টাকা 
আছে) আমি এতট[কর মালিক, তা তুমি দওয়ানঙ্গির কাছেই রাখ আব 
যেখানেই রাখ, মনে একটা দশ গড়ে যাবে ত। শুধু তাই নয়, মার উপর 
বিশ্বাপ কম হযে যুব, আবার হয়ত এ টাকার জন্য ধিরে জনা নিতে হবে। 
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ও বড় বালাই। যাগ্‌, তুমি ও সব কথ মুখে এন না। আমার ভাবনা 
কিসের? ম| কাদী আছেন, তার কাছে আমার কোনই অভাব তেই ।” 
এই বলিয়া! ৫সইস্থান হইতে উঠিয়া €গেলেন, ধেন সঞ্চযের কথায় তথাকার 
বাঘুও দৃধিত হইয়াছে । মথুবানাথও বুঝিলেন যে, এ প্রস্তাবে তিনি রামকৃঙ্- 
দেবকে কোন গ্রকারেই সম্মত করিতে পারিবেন না, ইহাস্থির করিয়া 
তিনি আর কখনও এ বিষয়ে কোন কথ! তাহার নিকট উখাপন করেন 
নাই। কিন্তু ভাবিলেন, “বাবার মাকে যদি কিছু দিতে পারি তা হলেও 
আমার মনে সন্তোষ হয়।” রামকপ্টদেবের ম।তাঠাকুবাণীর নিকট গমন 
করিয়। মখুরানাথ কহিলেন, “আপনার কি অভাব আছে, আমায় বলুন, আমি 
সাধ্যমত আপনার অভাব মোচন করিতে চেষ্টা পাব 1” 

চন্ত্রাদেবী কহিলেন, “আমার কোন অভাব নেই বাবা। আমি গঙ্গান্নান 
করছি, মা কালীর প্রপাদ পাস্ছি, গঙ্গার তীরে €্রবালয়ে বাস করছি, আর 
আমার কি চাই? ্ভিই ত চাইনি বাবা, আমার আর কোনই অভাব নেই 1” 

মুরানাথ দেখিলেন, এ প্রক্ষারে বৃদ্ধাকে কিছু গ্রহণ করাইতে পারিবেন 
না। ভাবিলেন, ঘিদ করিলে হয়ত আমার আন্দার রক্ষার জন্তও কিছু গ্রহণ 
করিতে সম্মত হইতে পারেন। কহিলেন, আমি তা বলছিনি। আমার 
বড় ইচ্ছে যে, আমি আপনাকে কিছু দিই। তাই বলছি, আপনি কি 
নেবেন বলুন |? 

চক্জাদদেবী কহিলেন, “কি নেব বাবা, আমারত কোন জিনিসের 
দরকার নেই।” 

মথুবানাথ বলিপেন, “তা হবে না ঠাকুরমা, আপনাকে কিছু নিতেই হবে » 
ভাপনি কিছু নিলে আমার জন্ম সার্থক হবে। তাই বলছি, আপনাকে কি 
দেব বলুন ?” 

চন্দ্রা্দেবী মথুরের কাতরতা দেখিয়া তৎক্ষণ।ৎ কহিলেন, “আচ্ছা তবে 
তুমি আমার এক পয়সার দোক্ত। কিনে দিও |” চন্দ্রাদেবী তাম্থুলের সহিত 
দৌক্ত। ব্যবহার করিতেন। 

মৃখুর তাবিতেছিণেন, চন্ত্রাদেবী হয়ত বলিবেন, “আচ্ছা! তোম[র যাহ? 
ইচ্ছা তাহাই দিও।” কিন্তু তাহার মুখে বিপধীত কথা শ্রবণে অতীব. 
আশ্চর্ধ্যান্থিত হইয়া কহিলেন, “তা না হলে কি ভগবানকে পেটে ধরতে, 
পারেন 1” 
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তীর্থ হইতে আনিয়া আজ প্রায় পাঁচ ছয় বৎসর অতীত হইয়াছে বটে 
কিন্তু পেটের পীড়ার জন্য রামক্কষ্ণদেবের শরীর এখন অতিশয় কৃশ: ও দুর্বল 
তত্রাণি কোন ঈশ্বরানুরাগী ব্যক্তির নাম শ্রবণ করিলেই স্বয়ং যাইয়! তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। কেশব এখন একজন মান্তগণ্য লোক, বহুস্থানে 
ধর্মপন্ষন্ধে বক্তৃতা দিয়া ধর্্মবিষয়ে একক্গন নেতা হইয়াছেম। ইংরঞ্জি 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ অনেকের যুখে কেশবের সুখ্যাতি শুনিয়া! রাঁমকৃষ্ণ- 
দেবের কেশবকে দেখিতে ইচ্ছা হইল। একদিন অপরাহু তিনটার সময় 
হৃদয়কে সঙ্গে লইয়। কাঁপ্ডেনের গাড়ীতে বেলঘরিয়ার একটা উদ্যনে গেলেন । 
কেশব 'খই সময় সশিষ্যে সেই উদ্যানে ছিলেন । গাড়ীতে উঠিনার অগ্রেই 
ভাবাবিষ্ট হইয়া মা কালীকে বলিতে লাগিলেন, “মা যাবি? কেশবকে 
দেখতে বাবি৪ এইরূপ বারকয়েক জিজ্ঞাসা করিধা পরে আপনিই উত্তর 
করিলেন, “যাব” গাড়ীভৈ-ববিয়াও ভাবাবস্থায় মা কালীর সহিত কই 
কথান্বর্থা কহিতে লাগিলেন । বেলথরিয়ার উদ্যানে 'উপন।ত হইলে প্রথমে 
হৃদস্ত নামিক় কেশবের নিকটে গেলেন। কেশব তথন তীহাঁর অনুচরবর্গ 
গরিবেষ্িত হইয়া উদ্যানস্থ পুঙ্করিণীর ঘাটে বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবিষ্ট ছিলেন। 
হৃদয় তথায় উপস্থিত হইয়া! কহিলেন, “আমার মাতুল হুরিএসঙগ শুনতে 
বড় ভালবাসেন, মছাভাবে তাহার সমাধি হয়। ভিনি আপনার মুখে ঈশ্বর- 
গুণান্থ কীর্তন শুনতে এসেছেন ।” 

কেশব কহিলেন, “আচ্ছ', তাঁকে, আনুন ।৮ 

বামরুঞ্দেব ভাবের ঘোরে ছিলেন, হৃদয় তাঁহাকে ধরিয়া আনয়ন 
করিলেন। একে তীঁহার শরীর কৃশ, তছুপরি পরিধানে কেবল 
একখানি সামান্য লালপেড়ে কাপড়, কৌচার খুঁট্টী স্কন্ধে ফেলা) 
সকলে তাহাকে দেখিয়া প্রথমেই অন্যান করিলেন, কে একজন সামান্য 
লোক। রামকুঞ্চদেব তাহাদের নিকটবত্তা হইয়া কহিলেন, “বাপু, 
তোমরানাকি ঈশ্বর দর্শন করে থাক সে কিরকম দর্শন তাই জানতে 
এসেছি ।৮ এই বলিয়া পেই অল্স ঘোরের অবস্থাতেই স্বয়ং ঈশ্বর 
প্রসঙ্গ আরম্ভ করিলেন । ঈশ্বরদর্শন কি প্রকার কথক্চিত বলিয়? 
গাইতে লাগিলেন, “কে জানে কালী কেমন” ইত্যাদি। তাহার গান গুনিলে 
পাধাণ হদ্নয়ও দ্রবীভূত হইত । সেবিশ্তদ্ধ তাঁব, গ্রেমানন্দ বিকশিত অঙগ- 
কান্তি, এবং সে গ্রাণস্পশাঁ মধুর কণঠদবনি, কেশব দেখিলেন খতুলনীগন এবং 
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প্রণে পরযানন্দ বরিষণ করিতেছে। গানটী গাইতে গাইতে তিনি ক্রমে 
সমাধিস্ত হইলেন । স্পনহীন দেহ, স্থির দৃষ্টি, অপৃন্ন হাস্যবাগুক বদম, 
প্রেষ।কবিগলিত রক্তাভ নয়ন-মৃত্তি দেখিয়াই সকলে স্তস্তিত। ইতিপূর্বে 
তাহারা কেহই সমাধি দেখেন নাই, এমন কি, ভাব কাহাকে বলে 
তাহাও জানেন না। হৃদয় বামকণ্চদেবের কর্ণে ক্রমাগত প্রণব উচ্চারণ 
কবিতে লাগিলেন এবং সকলকে এরূপ করিতে অনুরোধ করিলেন । তাহার। 
তাবিতেছেন, এ আবার কি ভেল্কী? কিছুই বুঝিতে নাঁ পারিয়া শেষে 
ব্যাপার কি হয় দেখিবার জন্য হঁদয় যাহ! বলিলেন, তাহাই করিতে 
লাগিলেন । কিছুক্ষণ পরে সমাধি তঙ্গ হইলে রামকৃষ্ণদেব হাসিয় উঠিলেন, 
এবং সেই ভাবাবস্থায় বলিতে লাগিলেন, *দেখ, একট। গাছে একটা বহুরূপী 
ছিল। একজন তাকে দেখে এসে বললে, সেট। লাল। আর একজন দেখে 
এসে বল্লে সেট! সবুজ । আর একজন বল্পে, না, সেটা হল.দে। আর একজন 
বলে তা নয় সেট! নীল মহা তর্ক লেগে গেল। শেষে সকলে মিলে সেই 
গাছতলায় যে একজন লোক থাকত তাকে জিজ্ঞাসা করলে । সে বন্ধে, 
“তোমাদের সকলকারই ঠিক কথা । ওট। বহুরূপী; কথন লাল কখন সবুজ 
কখন হলদে কখন নীল ।_ ঈশ্বর সেই রকম। তর অনন্তরূপ, যে স!ধক্ 
যেরূপ দেখেছে, সেজানে তিনি বহুরূপী । তিনিই সাকার, তিনিই 
নিরাকার, তিনিই পুরুষ, ঠিনিই প্রকৃতি । আবার আরও কত আকার 
আছে, তা কে বলতে পারে ?” 

“পাচ জন অন্ধ হাতী দেখতে গ্রেছল। চোকে ত দেখতে পায় না, 
হাত বুলিয়ে যে যেখানট। পেলে দেখে এল ৷ কেউ শুড় দেখলে, কেউ 
প। দেখলে, কেউ পেট দেখলে । দেখে এসে তাদের মধ্যে মহা ঝাগড়া 
বেঁধে গেল? কেউ বলে, হাতী জলের জালার মত, কেউ বলে, না, হাতী 
থামের মত, কেউ বলে কুলোখ মত-_মহা বিবাদ । গোলমাল শুনে একজন 
জিজ্ঞাস! কলে, কিসের ঝগড়: | সবাই বুঝিয়ে বললে! তখন সে বল্পে, “বাপু, 
তোঁমর। কেউ হাতী দেখনি, কেউ তার গেটটা কেউ পাটা কেউ শুড়ট। 
কেউ কান্ট মাত্র দেখেছ। হুঁ সমস্ত গুলে! একত্র কলে যাহ! হয় তাই 
হাতী। এরকম সচ্চিদানন্দের একটু সাঁমাণা অংশ দেখে লোকে মহা 
ঝগড়া করে ।” 

»*একটা ডেও পিঁপড়ে চিনির পাহাড়ে গেছল। একট! দানা মুখে 


২৩০০ উদ্বোপন । [ ৯ম--৭ম সংখা! । 





করে পলাল, আর পেইটে খেয়েই হেউ ঢেউ । আর শক্তি কোথা যে 
থাবে? সেই রকম ভগবান্কে দ্েনে কে শেষ করতে পারে? আনার 
তার কৃপা না হলে স্তাক্ে জানলার ঘেটী নেই» 

রাঁমক্ৃষ্খদেল এইনূপে ভাবের অবস্থায় সামান্য সাাঁন্তকথাষ গভীর তত সকল 
বলিতে বলিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমবা নাকি শক্কি মান না?” এবং 
ততৎপরক্ষণেই ঈষৎ হাপিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন, “শক্তি না জানলে 
বরন্ম জানবার যে। নেই, গে যে অতেদ। তেন আগুন আর দ।হিকা শক্তি। 
একটা! ভাঁবাল আব একট! ভাবতেই হয়। মশি আর তার আতা। 
একটা ছেড়ে আব একটা ভাবা যায়ন1। যেষ্ন স্যর উত্তাপ ছেড়েকি 
সূর্য্য ভাঁবা যায় ? তেমনি বর্গ আর তার শক্তি অহেদ। সৃষ্টির বিকাশ যখন 
করেন, তখন তীকে শক্কি ভাবা যায়-_আদা।শক্তি মা আনন্দময়ী আবার ঘখন 
নিক্ষিয়, ভখন বঙ্গ । 

“তা সেই সচ্চিদীননময়ীকে মা? আ।নন্দমধী, মা কালী, মাছুগা, ভক্তের 
যার যেমন ইচ্ছে তাই বলে ডাকে । একটা জলাশয়, তার অনেকগুলো 
ঘট আছে। একঘাটে হিন্দু,.জল খাচ্ছে। আর একঘাটে মুসগমান 
জল খাচ্ছে, আব এক ঘ।টে কুশ্ঠান জল খাচ্ছে । সেই একজলই সসীই খান্ছে, 
ন।স দিচ্ছে_ জল, পানি, ওয়াটার । 

“সোলার আত। দেখেছ?” 
কেশব উত্তর করিলেন, "আছে হা” 

বামকৃষ্টদেৰ পুনরায় ঝলিতে লাগিলেন, “সেই সোলার আতা দেখলে 
যেমন আদল আতা মনে পড়ে, তেমনি যাটার মা কালী দেখলে তক্জের মনে 
আসল মা কালীর, মা আনন্দমযীর উদয় হয়।” 

সকলেই মন্্রমুদ্ধের মনত ভীহার আনন্দমাখা মুখের প্রতি তাকাইয়া অপুর্ধ 
সারগর্ভ কথাণকল শুশিতেছেন। তাহারা সকলে কি রকম ঈশ্বর দর্শন 
করেন জানিহে আসিয়॥ ঈশ্বরদর্শনবিধধে তিনি নিজেই যাহা জানাইয়া 
দিলেন, তাহ।তে সকলেই আশ্চর্যা। কেশব ভাবিলেন, “ইনি ত দেখছি 
ঈশ্বর জানা) লোক, ইনি তষেসে নন!” যাহা হউক, একদিকে রামকুষ্চ- 
প্রমুখ।ৎ অবিরাম প্রাণসঞ্চবিণী-তত্ব-প্রবাহ চলিতেছে, অপরদিকে বহুলৌক- 
সম্মানিত নবীন-্রাক্ম-সমাঙ্গ-নেতা কেশব আপনার হদয়ঘার উদৃঘ!টন পূর্বক 
সেই অমিয় গরধাহের কথঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া বিনীত ও সঙ্কুচিত ভাবে লসিয়া 
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আছেন। সেদিন সকলে উপাপন! ভুলিয়া গিয়াছেন বটে, কিস্ত অপার 
আনন্দে ময় । 

অক্ঃপর রাষকুষ্দেন কেশবকে সন্দোধন করিয়া! কহিলেন, "তোমার 
লাজ থোসেছে।” এই কথা শুনিয়া কেশবের অন্থচরগণ কিছু উচ্চৈঃম্থরে 
হাপিয়া উঠিলেন। কেশব তাহাদের কহিলেন, “তোমরা অমন করে হাস 
কেনঃ একথার অবন্ত কোন গু অর্থ আছে। ও'কেই জিদ্াস।! কর! ঘাকঃ 
উনি বুঝিয়ে বলবেন ।” 

জামকুষ্ণছেব বুঝাইয়া কহিলেন,” দেখ, ঘতদিন ব্যাঙ্গাচির ল্যাজ খাকে, 
ততদিন পেক্রলেই থাকে। তার পর ল্যাজ খোসে গেলে দে জলে থাকতে 
পারে আবার ডাঙ্গায়ও থাকতে পারে। তেমনি মানুষের যত দিন 
অবিদ্যারূণ ল্যাজ থাকে, ততর্দিন সে সংসাররূপ জলে থাকে। তা তোমার 
সে অবিধ্যানূপ ল্যাজ খোসেছে। এখন মনে কলে সংল/রেও থাকৃতে পার 
আবার সচ্চিরানন্দেও যেতে পার।* এই সামান্য উপমাটীর মধ্যে এত 
গভীর তথ্ধ নিহিত দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইলেন। এই আলাপের পন্ধ 
কেশবের মন বামকষ্ণচদেবের প্রতি এতই আক হইয়াছিঙ্গ ঘে, সেই সময় 
হইতে তিনি প্রায় দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, 
সময়ে সময়ে অঠি যন্তর করিয়! তাহাকে আপন|র বাটীতে লইয়! ধাইতেন, 
এবং প্রতি বৎসর ব্রাহ্ম সমাজের উৎসবের পরদিন সদলবলে সংকীর্তন করিতে 
করিতে ট্টীবার যোগে দক্ষিণেশ্বরে আলিয়। রামন্কদঙ্দেবের নিকট ঈশ্বরীয় কথা 
শ্রবণ করা ভাহাদের সেই সাম্বংসরিক উৎপবের একটী প্রধান অঙ্গ জ্ঞান 
করিতেণ। 

একদিন বামকুষ্দেব মা কালীর নিকট প্রার্থন! করিলেন, প্মা, ঠৈতন্ত- 
দেবের সংকীর্তনে লোকে কি রকম মাতামাতি ক্র্ত, আমায় দেখিয়ে দে 
মা 1৮ এইকপ প্রর্থনার অল্প পরে হদয় আপনার কার্ধয হইতে অবদর 
গ্রহণ পূর্বক কিছু দিনের জন্ত বাটী যাইয়া বাদ করিবার উদ্যোগ 
করিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে কার্যে অবসর লইয়। বাটীতে যাইয়া বাস 
কৰিতেন। কিন্ত যখন তথায় ঝইতেন, আপনার প্রাণসম বামকুঞ্জদেবকে 
সঙ্গে লইয়। ঘাইতেন। কারণ; একাকী বাটা চলিয়৷ গলে তাহার অবর্তমানে 
রাম়কষদেদের সেবার ক্রটি হইতে পারে। এইবারও বারী যাইবার সময় 
তাহাকে সঙ্গে লই! ঘাইবার প্রস্তাব করিলেন, রামকধ্চদেবও সম্মত হইলেন 
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যে দিবস তাহারা সিহ্বোড়ে উপস্থিত হইলেন, সেইদিন হষ্টতেই তথায় জনতা 


জালভা ইল । সিচোড়ের চক্তষ্প!শ্বন্ত নানা গ্রামের তদলোক সকল আপিয় 
উাহ।কে দর্শন করিতে ও তাহার যুখে ঈশ্বরীঘ কথা শুনিয়া চরিতার্থ হইয়া 
যাইতে লাগিলেন । তৎপরদিন হইতে অসংখা কীর্ধনের দল আসিয়া 
াহ!কে কীর্ন শুনাইয়া যাইতে লাগিল। যাহার একবার ষ্টাহাকে দর্শন 
কৃব্যি গীতি অম্রভব করেন, তাহারা পুনরায় ওআাহাকে না দেখিয়। থাকিতে 
গাঁরেন না। এই্ক্ূপে প্রতিদিনই জনতা বাড়িতে লাগিল এসং ঠাহার। 
'পিতিদিনই লীন করিয়া আহার চতুর্দিকে সুতা করিতে এক পবমানন্দ 
ভামুতল করিতে লাগিলেন) সিভোড গ্রামের মধ্যে অনেকে তাহাকে 
আপনার শুক ডান করিছেল কাবার কেহ কাঁকীহার মো নিজ ইঞ্ট- 
দেষতান দষ্শন পাইযা ঠাহাকে আপনাপন ইইদেবতা জ্ঞান করিতেন । 

আটল্ব গোন্দামী বাম্রক্চদেবকে আপনার ইছুদেবতার স্বরূপ মনে 
কলিতেন | এইক্গ্া তিনি তাহাকে আপন আলমে লইয়া গিয়া এক সপ্রাঙ্ত 
সাল পরিগা কামযনোবাকো ভাতার সেবা করিযাছিলেন | এই স্থানে 
জাবস্থিতি কালে স্থানীঘ পঞ্ডিতগণের সহিত তাহার বেদান্ত সম্বন্ধে বিচার 
হম। পণ্ডিতগণ স্টাঙার সরল উদাহরণ ও উপমায় কঠিন সমসা। সকল 
পরিষ্কার বপে বুঝিতে পারিয়া তাহার গ্রতি অত্যন্ত প্রীত ও আকুষ্ট 
হইয়াছিলেন । নটলর গোঙ্গমীর পত্থী আতান্ত পতিব্রতা ছিলেন ) রামকৃষ্টদেল 
বপিছ্ছেন। “যেন সাক্ষাৎ মা লঙ্গী।” ইহারা নিঃসন্তান ছিলেন কিন্ত 
জাষরুঞ্ছদেবের ভাশীর্দাদে ইহাদের একটী পুর জন্মিয়াছিল। যাহা হউক 
এইখানেও সেষ্টর্ূপ প্রতিদিন অসীম জনতা এবং ক্সসংখ্য কীর্ভনের দশ 
আসিয়া তাহাকে লীর্ভন শুনাইত। ক্রমেই লোকের মধ্যে সেই অনির্বচনীষ 
আনন্দের লেগ লাড়িশ্ে লাশিল। নিকটবর্গী গ্রামপযূহ হইতে 
ভদ্রলোক সকল-অতি সমাদর পৃর্লক নিজ নিজ গ্রামে তাহাকে লইয়া গিক্ষ! 
মহোৎসব করিতে লাশিলেন। দিছোড়ের প্রায় এক ক্লোশ দক্ষিণে ফুলুই 
স্টামবাঙ্গার গ্রাষের ভদ্রলোকের ভাহাকে লইয়! গিয়া একদিন কীর্তন আরন্ত 
করিলেন । কীর্ভনের প্রারস্ভেই রামরুষ্দেব মুভুমু নিই বাহা চৈতন্ত হারাইতে 
লাগিলেন । কখন ঘোর ভাবাবস্থায় অপরূপ অঙ্গভঙ্গী করিয়া নৃভা করিতে 
লাগিলেন, ঘেল সর্বাঙ্গ অস্থি্ীন_তাছার দেহপরসী যেন ভগবৎ-প্রেমানন্দ- 
লয়ে : তরঙ্গায়িত। . আবার কখন বা মহাভাবে সমাধিস্থ, নিম্পন্দ, 
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স্থিরনেতে দরদর ধারে প্রেমাশ্র বহিতেছে। অমনি হদয় আসিয়া পণ্চাং হইতে 
অগ ধরিয়া কর্ণে প্রধবাচ্চারণ করিঠেছেন। আবার ক্ষণেক পরে মহানক্ছে 
উদ্দাম হৃঠা ও মপুব কে গাহিতেছেন। গ্রামগ্রামান্তরের ইতর লোকে 
বপিতে লাগিল, “গ্ঞামপাজারে একজন লোক এসেছে, সে কীর্তন করণ্ডে 
করতে দিনে সাহব।র মরে যাচ্ছে আবার বেট উঠছে ।” ক্রমেই আনন্দের 
প্রবাঙ দিশদিশন্ত ছাইল, সহস্র সহমত লোক মিলিয় উদ্দাম নৃত্য ও বীওন 
করিতে ল।গিশেন। ভাবে কেহ গাহিতেছেন, কেহ নুত্য করিতেছেন» 
কেহ বা মাতীতে পড়িধ। গড়াগড়ি দিতেছেন। দৃরাৎ্সমাগত ব্যঞ্জিগণ 
যাহা কবনও রামপপঃদেবকে পনি করেন নাই, তাহারা তাহাকে একবার 
পর্ণন করিবার ম।নগে কেছ কুঈারের চাপের উপর হইতে কেহ বা বৃক্ষের 
শ।বা অবলম্বন পৃবক হর ওঠি দুটিনিকেণ করিতেছেন, আর চকু 
ফিরাইতে পবিতোছন শা। সক্কলেই চিত্রপিতের গা এলদু্ট মেই 
অ.নপামুতি অবালাকন করিতেন । যাহারা কীঞনে মাঠিয়াছেন, সকগেহ 
আনন্দে বিহোর, তিশা বাঞক্গান নাই । গ্রামের মহিলাণণ পযন্ত কেহ 
বা শন্খ লইয়া মঙ্গপর্বনি করিঠেছেন কেহ বা উলুধ্বণন করিতেছেন, আবার 
কেহ বা ভাহার দর্শন মানসে লক্জা ত্যাগ করিয়া বৃক্ষশাখায় উঠিতেছেন । 
দেখিতে বেপিতে পিনমণি আন্ত খেলেন । অমনি পুনরায় শঙ্খ ক।শর ঘণ্ট।র 
ররবে আনশের তর গারও ভকতক্কারের সহিত মাহিয়া উঠিল। কীর্তনের 
মধান্থিত সহস্র সংকর লোক সকলেই আম্মহারা, ০প্রামর বন্।য় ভাসমান । 
ক্রমে রজনী প্রভাত হইল, তখাপি কাহারও জন নাহ ) পুনরায় রাত্রি 
আপিল এবং বানি প্রভাত হইল। এইন্ূপে তিন দিন অতীত হইলে 
রামকক্দেব ভাব সম্বরণ করিয়া অজ্ঞাতসারে তথা হইতে একেবারে পিহোড়ে 
চলিয়া আনিলেন । তিনি চলিখা আ।সিলে পর সকলে যেন স্বপ্রোখিভের 
গায় আশ্র্যান্বিত হইলেন । 

রামকক্ঝদেব তথা হইতে কামারপুকুরে আসিলেন এবং তথায় কিছুদিন 
থাকিয়া সেখান হইতে তাহার কনিষ্ঠ ভশ্গীর ব।টীতে গেলেন। দেখানে 
উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাহার তগগী তামাক স্বাঁজজয়। তাহার স্বধীকে 
দিতে যাইতেছেন। এই দৃগ্ত পাখখা ভাহার তগীন পরহতক্তির পরাকাষ্ঠা 
বুধিতে পারিয়া ছিলেন এলং গৃহে ৩)1থসন কবি) এ দুটা এত সুন্দর 
স্রপে আকিয়া সকলকে দেখ(ইয(ছিনেন, যে মুক্কণে শেটিযা ভাহারা ভরীওও 
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ভন্বীপতিকে ম্প্ট চিনিতে পারিয়াছিলেন এবং ভন্মীর ছ'কাটা বহন করিবার 
ভাব দেখিয়া পতীতক্তির আদর্শ স্বরূপ বলিয় বুঝিতে পারিয়াছিলেন । 
ক্রমশঃ । 


স্বামী বিবেকানন্দের পত্র । 


রক্ষবাঁদিন্‌ একখানি বেদাস্ত বিষয়ক স্ুপরিচালিভ ইংরাজী মাসিক। মান্দ্রীজ হইতে 
এখনও প্রকাশিত হইতেছে! 
তারিখ ৮ই আগষ্ট, ৯৬। 
প্রিয়” 

তোমায় কয়েক দিন পুর্বে একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম, সম্প্রতি তোমায় 
জালইতেছি যে, আমি ব্রহ্গবাদিনের জন্য মাসিক ১০০২ টাকা করিয়া 
সাহাষ্য করিতে পারিব, তাহাতে তুষি নিঙগে স্বাধীন হইয়া বরঙ্গবাদিনের জন্ত 
কার্য করিতে ও উহাকে ভাল করিয়া ঈাড় করাইতে পারিবে ।-এবং 
অন্য কয়েকটি বন্ধু কিছু টাকা তুলিয়া! উহার মুদ্রাঙ্কন এুভূতি ব্যয় নির্বাহ 
করিতে পারেন। তাহা হইলে খ্রাছকর্দিগের নিকট হইতে যে মূলা পাওয় 
যাইবে, তাহাতে ভাল ভাল লেখককে টাকা দিয়া উত্তম উতম প্রবন্ধ সংগ্রহ 
করা যাইতে গাবে। এই ত্রঙ্গবাদিনে যে ষে; লেখা বাহির হইবে, তাহ! যে 
সকলকে বুঝিতে হইবে, তাহার কোন মানে নাই, কিন্তু স্বদেশহিতৈধিতা 
প্রণোদিত হুইয়াও পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য সকলের ইহার গ্রাহক হওয়া উচিত-_ 
অবশ্ত আমি হিন্দুগণকে লক্ষ্য করিয়া! এ কণা বলিতেছি। 

কযেকটি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখ! আবসশ্ত ক--_-_ 

১। হিসাব পত্র স্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশঠক-_-অবপ্ত আমার 
মনে একথা স্থান পায় না ষে, তোমাদের মধ্যে কেহ কখন অসচ্চরিত হইয়! 
ঈডাইবে) আমার এ কথা বলিবার ইহাই উদ্দেশ্য ধে, আমর! হিন্দুগণ 
কাজকর্ম ও হিসাব পত্র বড় নেতাজোবড়! রাখিতে ভালবাসি । হয় তে! 
কোন বিশেষ ফণ্ডের টাকা নিজের খরচের জন্ত লাগ।ইয়। উহা! শীন্রই সুধিয়া 
দিব-_মনে কর দস্কর মত সব পিসের ঠিক ঠিক হিসাব ন1 রাখ! ইত্যাদি । 

২। উদ্দেশ্তসিদ্ধির জন্য সম্পূর্ণ দৃঢ়নিষ্ঠ। ০তামীয় জানিতে হইবে যে, 
পঙ্গার্দিনটাকে উত্তমরূপে পরিচালন! করার উপর তোমার মুক্তি নির্ভর 
করে) উহা তোমার ই দেবতার স্বন্ধূপ হউক? তাহাহইপে দ্রেখিবে, সব 
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জুবিধ। হইয়া যাইবে । আমি ইতিপূর্যেই অভেদানন্দকে ভারতবর্ষ হইতে 
ডকিয়া পাঠাইয়[ছি * * * মনে রাখিও-_সম্পুর্ণ পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থত 
এবং গুরুর একান্ত আজ্ঞাবহতা লকল দিদ্ধির মৃল। 

হুই বৎসরের মধ্যে আমরা ব্রহ্মবাঁদিনটিকে এইরূপ দাড় করাইব যে, 
উহার আয় হইতেই উহার খর5 চলিয়া যাইবে ; শুধু তাহা নহে, উহা হইতে 
স্বতন্বু একটা আয়ও দড়াইবে। বিদেশে ধর্মপন্রিকার বেশী কাটতি হওয়! 
অসম্ভব সুতরাং হিন্দুগণকে উহার পৃষ্ঠপোষক হইতে হইবে। আর যদি 
তাহাদের কিছুমীত্র ধর্মজ্ঞান বা কৃতজ্ঞতা থাকে, তবে উহারা নিশ্চয়ই ইহা 
করিবে। 

ভাল কথা, এ্যানি বেশীস্ত একদিন আমাকে তাহাদের সমিতিতে ভক্তি 
সম্ঘদ্ধে বক্ততা করিবার জন্ট নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। আমি এক রানি 
বক্তা দিই-কর্ণেল অলকটও উপস্থিত ছিলেন । সকলের সহিতই ফে 
আমার সহানুভূতি আছে. ইহা দেখাইবার জন্ঠই আমি এইরূপ করিয়াছিলাম, 
কিন্তু আমি কোনও পাগলামিতে ঘোগ দ্বিব না) আমাদের দেশের 
আহাম্মকর্দের বলিও, আধ্যাম্মিক বিষয়ে আমরা জগতের শিক্ষক__-ফিরিনিরা 
নছে। ইহলোকের বিষয়ে অবস্ত তাহাদের নিকট হইতে আমাদের শিক্ষা 
করিতে হইবে । 

আমি জরাম্কৃষ্ণ সন্বন্ধে ম্যাকসমুলবের প্রবন্ধ পড়িলাম। ৬ মাস পুর্বে 
যখন তিনি উহা পিখেন, তখন তাহার নিকট প্রতাপ মজুমদারের ক্ষু্ধ পুন্তিক? 
ছাড়। লিখিবার আর কোন উপাদান ছিল না; সুতরাং তাহার গ্রবস্কটি 
ভালই হইয়াছে বলিতে হইবে। সম্প্রতি তিনি আমাকে একখানি সুন্দর 
সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছেন 7 তাহাতে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে একটি বৃহৎ 
পুস্তক লিখিবার সংকল্প গকাশ করিয়া আামার নিকট সেই গ্রন্থের উপাদান 
চাহিয়) পাঠাইয়াছেন। আমি তীহ্াকে কতকট। 'দয়ান্ি, ভারত হইতে, 
আরও পাঠাইতে হইবে। কাধ কৰিয়। ধাও। লাগিয়া থাক, সাহসী হও» 
তরস। করিয়া সব বিষিয়ে লাগে! | ব্রহ্গচর্যেযর দ্রিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে » 
তোমার ত যথেষ্ট ছেলেপুলে আছে) আব কেন? এই সংসারট। কেন্ল 
হুংখময়। কিব্ল? 


ইতি তোমারই 
বিবেকানদ। 


উন্নতির উপায়। 


অনেকই মনে অঞ্ঞাতসারে একট! তাব আছে দেখিতে পাওয়। যায় 
যে, জীবনসংগ্রামে জয়ী হইবার, উন্নতি করিবার একটা শিদ্দিষ্ট প্রণালী 
আছে-এই প্রণালীটা কোন প্রকারে জানিতে পারিলেই মাস্নষ উন্নতি করিতে 
সক্ষম হুইবে। এই গ্রপালীটী জানিবার জগ্ত মানুষ কতই না চেষ্টা 
করিয়াছে এবং তাহার ফপে কতই না বিভিন রাঞ্জনৈতিক, সামাঞ্জিক ও 
ধম সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইমাছেঃ হইতেছে ও হইবে। সকলেই 
সমগ্র জগতকে তাহার নিদ্দিষ্ট প্রণালীর সহায়ে উদতির চরম সীমায় লইয়। 
ব!ইলার জগ্ত প্রস্তুত । 

প্রত্ততান্থিক্ক ও এতিহাসিক কতই না প্র।চীণ সম্প্রধায় সমুহের সহিত 
আমাধের পরিচয় করাইরা দেয় । শানবজীপনের কতই সমস্যা মাগ্ুষের সমক্ষে 
উপস্থিত হইয|ছে এবং শাহার কঠপ্রকার বিচিত্র সমাধানও মানবসমক্ষে 
স্থাপিত হইয়াছে । জগতের বর্তমান কালেও আমরা কত কত সম্প্রদায়ের 
সহিত পরিচিত লইলাম এবং কতপ্রকার কথাই না শুনিলাম। অহরহঃ 
কত কথাই না শুনিতেছি এবং কতই না নুতন মতের অভুযুখান দর্শ.ন 
কখন বা আশান্বিত, কখন বা ভীত হইতেছি। 

একপ্রকার চিন্তা প্রণালী আছে-_তাহাতে পুধ্ব পূর্ব মত গুলিকে বৃথা 
বলিয়া উল্লেখ করিয়া নবোপ্তাবিত গ্রণালীধিশেষকে সকল সমস্যার মীয।ংসক 
বলিয়া নিদ্দেশ করে। কেহ কেহ আবার পুর্ব পুর্ব প্রণালীগুলির আংশিক 
সত্যতা স্বীকার করিয়া নিজ মতকেই পূর্ণাঙ্গ বলিয়া নিদ্দেশ করিতে ভাপ 
বাসেন। আমিও যে এবিষয়ে আলোচনা করিতে গিয়া উক্ত দেব হইতে 
মুক্ত হইব, এ স্পর্ধা রাখি না। আমি শিল্ঠা ও ছাতর--আমার কার্ঘচ 
আলোচন। কর! মাএ নৃতন তন্ব আবিফার বা গ্রচার করা নহে। 

বস্তুতঃ নৃতন কথাটাই আমাগ নিকট কেমন নূতন নূতন ঠেকে। আমি 
দেখিতেছি, জগতে নূতন কিছুই নহে । আমি দেখিতেছি, সেই এক পুরাতন 
বাণীই নূতন নুতন শাকারে প্রকাশ হইতেছে। আমি আশা করি যে 
জগ কান দিন শ্বর্গরাজ্যে পরিণীত হইবে। কিস্ত আশা না রাখিলেও 
আমি ক।দ্য হইতে বিধৃত নহি। কারণ, কার্যাই জীবন। নূতন কিছুনা 
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থ।কিলেও পুবাতনের নূতন করিয়া উপলব্ধি আছে। সেই উপশ্গৰিতে 
আশা আছে, বিশ্বাপ আছে, জীলন আছে, কালে আছে, আথুত 
আছে। 

তাই আঙ্জি যাহ! লইয়া হে পাঠক, তোমাকে বিরক্ত করিতে আগিয়াছি, 
তাহাও একট! সামান্ত পুরাতন কথা-_কিন্তু এ পুরাতন কথা আমার প্রাণে 
নুতন করিয়া জাগিয়াছে_আমি ইহাতে আশাবালী পাইয়াছি। যদি কেহ 
উত্বা এাছণ করিতে পারে, আমার বিশ্বাস--৫সও বল পাইবে। 

কগাটী কি? কথাটী এই--জগতের উন্নতির নুতন প্রণালী কিছুই নাই। 
প্রকৃত প্রণালীটা সনাতন-স্থষ্টির মত অনাদি অনস্ত। চেষ্টা কর। যাহা 
লতি করিতে চাহিতেছ, তাঁহার জন্য উদ্যম কব আনল ত্ানার বুক্ধি_-উহ্‌? 
যতই ক্ষুদ্র হউক, লোকে উহাকে যতই ছোট বলিয়া নির্দেশ করিবার চেষ্টা 
করুক _-তুমি সেই বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া বিচার করিয়াই কর্তব্যাকর্তব্য 
স্থির কর। মোটের উপর- আত্মবিশ্বাস আশ্রয় কর। এই আত্মবিশ্বাস 
কথাটার ভিতর কত শক্তি, কত বল, কত প্রাণ, কত নীর্যা, কত ওজঃ, কত 
অমৃত নিহিত রহিয়াছে, বলিতে পারি না। এই আম্মবিশ্বাস নপ খুঁটিটি 
গাইলে ক্রমে আর সব পাইবে। বলিতে পাব, আমার ত কত ভুলত্রাস্ত 
হইতে পারে! পাগল, তুলত্রান্থি এড়াইবে কিরূপে? যাকে ভুল বলিতেছ, 
সেটাও যে তোম।র একটা মহাশিক্ষ। । আর যখন তুমি অপরের বাকো 
বা কোন গ্রন্থ প্রমাণে নিজ কর্তব্য স্থির করিয়াছ বলিযা নিদ্দেশ কর, তখন 
০তাযার বুন্ধিই কি তোমাকে সেই অপরের বাঁকোর ব! গ্রন্থবিশেষের সত্যতার 
গ্রামাণ হয় না? আর তুমিও কিনিজেই এ সকল বাঁকোর নিজ মনোমত 
টাকা করিয়া কার্য্যে পরিচালিত হও না? অতএব চরমে ভোমার নিজ 
বুদ্ধই কি চূড়ান্ত প্রযাণক্রপে পরিগণিত হয় না? 

বুদ্ধি আঁ যাহা নিশ্চয় করিতেছে,কাল তাহ!র বিপরীত করিতে বলে কেন? 

বুদ্ধি যদি তোমার জীবন্ত হয়, তবৈই নূতন নূতন কথা বলিসে অথবা সনাতন 
প্রাচীন সত্যকেই নুতন নূতন ভাবে, নূতন নুতন দিক্‌ হইতে, নূতন নৃতন 
দৃষ্টি হইতে দেখিপে। চিরকাঁল এক পশ্থার অনুযায়ী যে, তাহার উপর 
বড় বিশ্বাস করিও না। জাশিও) গে মরিযাছে। জীবনে কৌমার, যৌবন, 
রা, বার্ধক্য আছে; সমাজে ব্রাহ্মণাি বর্ণবিভাগ ও ব্রহ্মচর্ধ্যাদি আশ্রমবিভাগ 
কাছে; সমগ্র প্রকঠিরই লক্ষণ একে বডত্ব । এই লহুহকে বিনষ্ট করিতে যাউ৭ 
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না; প্রকৃতির সাহায্যে প্রকৃতির অতীত রাজ্য অগ্রীসর হও । তথায় দেখিবে 
প্রকৃত একত্ব তথায় দেঁধিবে প্রকৃত জীবন, গুকৃত অধুতত্ব । 

যতদিন না তথায় পৌছিতেছ, দোহ।ই তোমার, তোমার নিজ মনোমত 
এক প্রণালীতে জগতকে মাবদ্ধ করিতে যাইও না। ছদ্বতবাদী, অদ্ৈতবাদী 
অনেক দার্শনিক সম্প্রদায় দোঁখলাম; শাক্ত বৈষ্ণবাদি অনেক ধর্ণসম্প্রদায় 
দেখিলাম; রক্ষণশীল উদারনৈতিক প্রভৃতি অনেক সামাজিক ও রাজনৈতিক 
সমিতিও দেখিলাম ) জ্ঞান) ভক্তি, ঘোগ ও কর্মের বিবাদ, বিতিন্ন ভাব লইয়া 
ঘোত্ মংঘর্ষ ₹ণধ দিবানিশি দেখিতেছি, শুনিতেছি ও বুঝিতেছি । দেখিয়া 
শুনিয়া প্রাণ আর কোন বিশেষ মতে সাঁয় দিতে চায় না, অথচ কাহাকে ও 
মিথা। বলিতে প্রবৃত্তি হয় না। প্রাণ হইতে সদাই এই বাণী উখ্িত হইতে 
থকে বে, ভাই, যে যে পথে চলিয়াছ, সেই সে পথেই অগ্রসর হও, অগ্রসর 
হও ; & দেখ দুরে আলে! দেখ! যাইতেছে। উহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, উহাকে 
ফ্বতারা করিয়া জীবনসংগ্রামে ঝাঁপ দাও; পরচগ্চার সময় নাই, 
আঝ্মচচ্চ1 কর। “তমেবৈকং জানথ আত্মানং অন্য বাচো বিষুঞ্চখ অমৃত- 
ত্বদোষ লেতুঃ--“সেই আত্মাকেই জান, আর সকল বৃথ! বাক্য পরিত্যাগ কর। 

আশঙ্গা-_এরূপ প্রবল উদারতায় উন্নতির বিশেষ বিদ্র হইবে। লোকে 
একটা কিছু ধরিতে ছুঁইতে ন। পাইলে অন্ধকাঁবে হাতড়াইয়$ বিশৃঙ্খল 
জ্ইগ্সা উঠিবে। এ অমূঙলগক আশল্ত! করিও না, বিশ্বাসী হও, তোমার আমার 
জন্য কিছু আটকাইয়া থাকিবে না। যে যাহা চাহিতেছে সে তাহা 
পাইবে। জগদ্ধান্তরী মহাশক্তির লীলাক্ষেত্র এই জগৎ। তুমি আমি যন্ত্র 
মাত্র। তিনি ধাহাকে বলইবেন, পে বলিবে ; তিনি যাহাকে শুনাইবেন, সে 
গুনিবে; তিনি যাহাকে যাহ! করাইবেন, পে তাহাই করিবে ; শক্তি থাকে, 
রঙ্গম়ীর রঙ্গ দেখ ও অবাক্‌ হও । 

মহ! পুরুষকার ও মহানির্ভরে সামঞ্জন্ত আছে। এমন স্থান আছে-_ 
যেখানে জান তক্তির দহিত ০কোলাকুলি করে, যেখানে বাঘে হরিণে নির্বিি- 
বাদে খেল! করে। কেবল দেখির] যাও, কতদুরের জল কতদুরে গিয়া! গড়ায়। 
আর দেখিয়া! কবির সহিত উচ্চৈ-স্বরে গাহিয়? বল, “যে! কুছ হায় সে! তুহি 
হাছ। 

কম্তচিং সেবকস্ত। 


আমার কথা । 


বভধিন হইল, খণন তিন্দ্শান্মদির আলোছনার যন প্রথম নিবিষ্ট হ্যঃ 
তখন শান্ত্রয়খে জানা গেল গুরুর গুকবিছগকিদেবো মহেশ্বর:” | 
গকই সাক্ষাৎ বন্দী বিষ ও মহেখর । আবার গনুকে সাক্ষাৎ বঙ্গস্বরূপ 
পলিয়াঞ বর্ণিত দুষ্ট হইল । গক হাতে শ্রেষ্ঠ আগ কোন ত্ নাই, ইহাও 
“ন গুরোবররিকং তন্কং” ইভারি মাছ সশিত হস শান্ত গবিধ যন 
মানুষকে এন্ধপ্বরূপ ভাবিতে কি ত হইল? ভিনাদি আনত ভাপনাতীত ভাব 
চৌদ্দপোয়া মানা আরোপ করিত মন হীদিহ তল না! মনে ভইল- ইহা 
ইটুনিষ্টান পরকাষ্ঠা প্রদর্শন মাহ। মনে হটল মাঙ্ছন টবণপুস উকপ ভাব- 
গ্ুবণ হই টা শিজেব স্বাধীন চটিশী হারায়! নান হইত, দেশকালনি মিত্র 
সীমার অতীত তত্র মাতুধে আরোপ সরা শাশলেব প্লান বিজস্তনা। কিন্তু 
'দিনেশ পর পিন খাইতে লাশিল। গ্পণালাশ্রের পরিণাম কে গকুলাত 
[হইল । তন্রাপি “নি াবোরপিকহ ৩১৫৮ অর্দাম দছ ধাপলা তন না। কিন্তু 
এরুপ কি অফ হ মাহা? আন্দ পাণ আনেক ঘাদন এজনের পরিণাে 





ড় ধাবণ। হইয়[ছে, স”। সতাহ পন গ্াবা দিন, শছা ন ৫সাধকহ তপহ 
_িকুর পপ আর জানিবার ৩% শাহ, তন হাচি ছি আত কিছু নাউ। 
আমার গ্রাম সাধনের প্রথম অবগ্তাস ন ডল ১০4 দে আপ্ল সুলেহ 
আছেঃ এঠ প্রবন্ধে তাহাদের কুবপ্ষোত উপুর উদগতত দগপ বিধায় ইহা 
ডি দ। কবিলাম | 

শান বলেন” জানঘাতার লাম ছি ই্উণ|তের কৌশল যিনি 
শিক্ষা দেন, বিলি িতাপক্রিউ জীবের অজ্ঞানকিতা দুল করিখা মাধাপার- 


নতৃত্ পৰে প্রতিটি ত, বাহার অমোঘ কাশি পাংধিনী কাগানর ঘোর 
খগাকর্ণ শতধা ছিন্ন বির হইয়া যায়, যাহার চরনান্তথজ ভংশ্রয কগিলে 
বসমুদ্র অবহেলে পার হইয়া যাওনা যার, তিনিহ দক । শিক্ষা দীক্ষাদাত। 
ভেদে গুরু দ্বিবিধ। কিন্তু আমার মত এই যে, প্রক্কত শুরু শিক্ষা্দাতা বা 


ক্ষাদাতা গুরু নহেন। যিনি অঙ্গেন্ট৭" [বান টি যান শ্রেষ্ঠ 
গ্রাপনীয়, তিনিই খুকু । শিক্ষা দেয় অণ্ বপ্ত লাভের জঙ্গ ১. দীক্ষা দেয় 
হ্য বস্ত দেখিবার জন্ত। কিন্তু গুকু তিন অন্ত শিশিতব্য বা জাতব্য সতত 
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যদি না থাকে, তবে গুরু কাহার শিক্ষা দিবেন? কি বস্তু লাভের জন্য দীক্ষা 
দিবেন? গুরুকে চিনিবর জন্য, তাহার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করিবাব্র 
জন্য ষে শিক্ষা দীক্ষা, তাহাই প্ররূত শিক্ষা দীক্ষা । মানুষ সব বুঝিয়া এটুকু 
ভুল করে। গুরুকে জানিলেই সব জানা হইল); জপ তপন্যার পরিণাম . 
গুরুকে জানা) গুরু তাহারই স্বরূপ জানাইবার জন্ঠ শিক্ষ) দীক্ষা দেন। 
সাধক প্রথমে তাহা টের পায় না। সাধনার পরিপকাবস্থায় ক্রমে তাহ 
অনুভূত হয়। ভ্রীশ্রীরামকৃঞ্চদেবের শিষ্য মধ্যে অনেকেই বিদিত আছেন 
যে, তাহাকে জানাই তীহাদের শিক্ষা দীক্ষা চবুম ফল । বীশ্রীরামকৃষ্ক । 
দেবকে ইব্ইকাপ লাভ কণ্রিয়া থাকিলেই তাহাদের শিক্ষা দীক্ষা পরাকাষ্ঠা 
লাভ হইয়াছে। যুগাবতাঁর ীামকুঞ্চই তাহাদের ইষ্টরূপে প্রাপণীয়। 
ধরি তিনি শিক্ষা দীক্ষা দিযা থাকেন, তবে শুপু তাঁহাকে বুঝাইবার জগ্ত ; 
মতুনা অন্ত শিক্ষা পীক্ষার কোন প্রযোজন উপলব্ধি হয না। 

মদদীয় আচার্যা পরাৎপরু এক শ্বীতীব্বেকাশন্দ স্বামিপাদ যদিও শীস্সীয 
মতে আমাকে ও গুরুভ্রাতগণকে দীক্ষিত করিয়া থাকুন, এখন আমি কিন্ত 
দেখিতে পাইতেছি ষে, তাহার সেই শিক্ষা দীক্ষা কেবল ঠাহার সেই 
শ্বাত্থরূপ প্রকটন করিবার জন্ত | অন ইষ্ট আমার আদর্শ নহে! 
যাহার সন্মোহন মুর্তিতে কোটী কোটি দেবদ্বী নিমজ্জিত হৃইয়। যার 
ফাহার বিশ্বপ্লাবী প্রেষে অধুত অনস্ত জগৎ ভাসিয়! গিয়াছে, যাহান্র পঃ 
অন্ত উচ্চাদর্শ আমার কল্পনার অবিষয, তিনি তিন্ন উষ্ আমার আর নাই: 
ভাহারই শিক্ষা দীক্ষার প্রভাবে জানিতে পারিয়াছি, তিনিই আমার একমাও 
অ্বেষ্ব্য হট্ুমৃত্তি। 

জীজীন্বামিপাদ সমন্ত দেবদেবী মূর্তি অতিক্রম কারয়া কেন আমা? 
লমগ্রহৃদয় জুড়িয়! বসিযা আছেন, কেন তাহাকে ব্রঙ্গজ্ঞজান হইতেও শ্রেষ্ঠ বৌ. 
হয়, কেন তাহার পাদপদ্মে আমি চিরজীবনের মত বিক্রীত হইয়া গেলা» 
কেন যে তিনি তির জীবনে শাস্তিহারা হই, তাহা আমিও বুঝিতে পা 
নাই। কিন্তু দিনের পর যত দিন যাইতেছে, ততই বুঝিতে পারিতেছি। 
তিনি ভিন্ন আমার আর ইস্ট নাই, তিনি তির আমার সুখ নাই, শান্তি নাহ 
ও আশ্রয় নাই। আমি সেই ্রীপাদপন্ে ক্রীতদাস হইয়া গিয়াছি। তাহা 
শ্রবণ মনন ভিন্ন আঁমার আর দ্বিতীয় তপন্তা নাই। তিনি আমায় যে এরূপ, 
পাগল ক্রিয়। যাইবেন, অগ্রে তাহা বুঝিতে পারি নাই। প্রতিশ্বা 
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প্রশ্থীসেঃ প্রতি পন্বিক্ষেগে, প্রতি চিন্তার ঘাত প্রতিঘাতে সেই মনোমদ, 
শান্তিময়, জ্যোতির্শয়, চিদৃঘন+ ৫প্রমের জমাট বাধা মূর্তি জাগ্রৎ স্বপনে আমার 
পাঁনে যেন উ'কিঝুঁকি মারে- আমাকে পাগলপারা করিয়। দেয়। আমি ষে 
তিনি ভিন্ন আর এ দেহে অবস্থান করিতে পারিতেছি না। আমি তাহাতে 
ষেন 0118 হইয়া যাইতেছি। আমার ভ্ঞান ধ্যান জপ তপস্যা! সেই স্বামি- 
পাদে পর্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। আমি আমিতহারা হইতেছি। তাহাকে 
ধুঝিপাব শক্তি তিনি যেন ক্রমেই পূণ করিয] দিভেছেন । যত বত অভভুত 
দর্শন হইতেছে, তাহাতে তানই বিপাজিত। অনন্ত শীণ গগন, যেখানে 
স্টটি বিস্থ্র কল্পন। স্থান পায়না, সেথানেও ভাহাকে কোটাস্য্য উদ্ভাসিত 
চিদ্দঘন মৃর্তিতে ভাসমান দর্শন কাঁপ্রযাছি। ইহা ক্সীণ মণ্তিগ্ষের কমনা নহ্ে। 
সত্য সত 5।৭৭11হ 1 শঙ্কর, বুদ রুপ, রাম, কালী, রামকঞ প্রভৃতি 
যখনি যাহার ধান করি, দেখিতে পাই, আমার সেই প্রাণারাম শ্বামিপাদ 
সই সেই মূর্ভিতে বিরাছিত। সে রূগচ্ছটায় দিগ.পিগন্ত উদ্ভাসিত হইয়] 
বায়। কম্পনার সহারতায় কর্যলোক চন্ত্রলৌক যথায যাই, সেখানেই দেই 
দবামূর্তি বিরাজিত দেখিতে পাই। ইহা! ভ্রিশপথাপ্িত সত্য। হইতে 
বারে আমি উন্মশু--হইতে পারি আমি বাচাল-__হইতে পারি আমি যা ত1_- 
কন্ত পাঠকগণ, আনাব্বাদ করুন, আমি এই ভাব নিয়া যেন মরিতে পারি 
যন সৃত্যুকালে এই ধপিতে পারি “িকবন্ধা গুবাখিষণ ও ক্ুদ্দেবো। মহেশ্বর৯? 
যেন “ন্বামন্‌ স্বামিন্” বলিধা প্রাণবাধু বহির্গত হয়_যেন আমার শুরু" 
বতৃশণেধ মুখে শেষকালে শুশিতে পাই_“বিপেক আনন্দ শামে হোঁকু ভবে 
নয় জয়।” 

কদরচ্চ শ চক্রবর্তখ | 


৬বারাণসী | 


৬ বারাণসী নাম শুনিলেই হিন্দর মনে লানাখিধ তাব সমুদিশ হইয়! 
[কে । আত, দরিদ্র, জ্ঞানপিপাস্ু, ধর্মপিপাসু সকল হিন্দূত্র পক্ষেই 
? বারাণসী যেন একমাত্র জডাইবার স্বান। হিন্দুর প্রাচীন গৌরব শ্বরণে ষাহার 
প্রা উৎফুল্ল হয়, তিনি « বারাণমীধাযেই তাহা পাইয়া খাকেন। দশাঙ্বমেধ 
ঘাটের নিকট গমন করিলেই সেই বৈদিক যুগের কথা মনে পড়ে-যখন 
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রাজারা মহাসমারোহে যাগধজ্জের অনুষ্ঠান করিতেন । উহার নিকটবর্তী 
সারনাঁথে অগণ্য 'প্রাচীন বৌদ্ধকীন্তি বিদ্বামান। উহার মধ্যে যে সকল 
মন্দির ঘ।ট প্রভৃঙ্জি আ“ছ, তাহারা অপেক্ষ/কুত আধুনিক বটে, কিন্তু উহাতেও 
ভানেক প্রাচীন কলের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যাঁয়। যাহ! লইয়া হিন্দুর এখনও 
গৌরব, পেট ল্দেবিরাব যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহা এই ৬ কাশীধামে 
এখনও লিখন । তাই, বীহাদের সেই প্রাচীন জ্ঞানভাগার হইতে জ্ঞান- 
প্র হিঠাপ পল শিপাপা বিদামান, তাহারা এখনও নানা ক্রেশ সহা 
বশ গট1 যান। আঁর কাণীতে অন্নপূর্ণার কপায় কাহাবও 
»/গথ তাত্তাব হয না, এই বিশ্বাস এখনও ভারতের সর্বত্রই অল্পধিক 
পরিমাণে বর্তধীন সলিঘ। শাপশেব সকল গ্রদেশ হইতেই দ্বঃখী দরিদ্র রোগী 
শিঘ। ক্আনপুণার যানে) আশুষ ইয়া থাকে । রেল হইগ্া অনধি আবার, 
এইন্ূপ লোকের সখ্যাধিকা হইনাছে। দিও ৬ কাশাপামে অগ্মসত্রের। 
সংগ্না কল্প সঙ্গে, কিন্তু বোগাদি হইলে গরর্ণমেন্টেব এবং ল্যক্ষিবিশেষের 
পুশিষিন হাসপাশাল পাতীত লোকের আর গত্যন্তর নাই । এই হাসপা তাল- 
গুলিশ মাপ একটী কাশীব সীমানার বাতিরে অবস্তিত। এখন ষীহারা। 
৬ কাশীমুতা লাভ করিসার বাসনায় কাশীবাস করেন, তীহারা তথা 
যাঁওল! ন্াপলাণগ গতাও অেযস্কর জ্ঞীন করেন। অন্যান্য হাসপাতালে অনেক 
গম্তপ্ধা, কোন কোন স্থাল রোগীকে ওষধ মাত্র দেওয়া হয় কিন্তু পথোব। 
কোন লাপশ্থা নাই । যদি কেছ রোগীব গথ্োর ব্যয়ভার বহন করিতে: 
শীক্ষুত ভ্য়, তবেই বোগীকে তাহারা রাখিয়া থাকেন। তাঁর পর অনেক 
হিন্দুশিধ্বা এবং দবিদ্র অথচ ভদ্র বাক্তি আছেন, তাহার! লাক 
প্রীণন্মাগ করিলেও কাহারও নিকট গিয়া যাচঞা করিতে কোন ম 
প্রন্তুন নহেন। এইরূপ নানা অবস্থাচত্রের সংঘর্ষে ৬ বারাণসীধামের। 
নাগরিক সমপ্য আঞ্কাল কিছু গুকতর আকার ধারণ করিয়াছিল ॥ 
১৯** থুষ্টান্দে কয়েকজন যুবক শ্রীবামরুষ্ণের নাম লইয়া এই আশ্রমের[ 
সামান্য সুচনা করেন। সেই যুলকদলের মধ্যে সকলে এখন নাই, কিন্তু 
কার্ধাব দিন দিন উন্নতি হইতেছে । আবশ্তক হইলেই বেলুড মঠ হইতে 
সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারিগণ প্রেরিত হইয়া! সেবাকাধ্যে ব্রতী হন। সম্প্রতি কাশীর 
লাক্ষা নামক স্থানে একটা জমি ক্রীত হইয়াছে, কিন্তু আশ্রম্বাটা নির্াণের, 
জনা এখনও ২১*০০২ টাকার প্রয়োজন । | 
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সেবাশ্রমের কার্ষ্যের কন্তকট। আভাস দেওয়া যাউক। দেবকগণ 
গ্রতিদ্দিন বৈকালে গঙ্গাতীরে ও কাশীর অন্যান্য স্থানে অপরাহ্ন ভ্রমণকালে 
কোথাও রাস্তান্স বা ঘাটে কোন রোগী বা অনাথ পড়িয়া আছে কিনা 
তাহার তত্ব লন। কাঁশীতে এরূপ আতুর ব্যক্তির অতাব নাই, বরং 
যথেষ্ট সত্তাব আছে। তাহার আভাস পুর্ধেই দিম্াছি। ইহাদের মধ্যে 
ষাহাদিগকে আন্াশ হাসপাতালে পাঠাহইলে চলে, 'ভাহাদিগকে আ শ্রমের 
খরচে ডল প্রভৃতি যোগে সেই সকল স্থানে পাঠাইযা দেওয়া হয় এবং 
বেখানে প্রযোদ্ষন, পথ্যাদির খরচ দেওয়া হয়। যাহাদের অন্য কোন 
উপায় নাই, এইবপ ন্যক্তিগণকে বাছিষ! বাছিণা সেবাশ্রমে লওয়া হয়। 
কেহ যদ আশ্রমে বান, দেখিবেন, ৭া৮্টী বোগী সর্বাই কুহিগাছে। 
কয়েকজন সঙগদয ভীক্তার কপ্রাজ বিনাদর্শনীতে বোগিগণকে তাহাদের 
বাগায় বা আশ্রমে আসিয়া ব্যবস্থা দিয়া যান। জনৈক সেবকই আশ্রমের 
সম্পাদকের কার্য এসং এনধ।পি প্রস্ততকরণ প্রভৃতি কাধ্য করেন। অপর 
একজন সেবকের উপর রোশিগণকে উপযুক্ত সময়ে ওষধ ও পথা দিবার 
ভার। অপর একজন বাড়ী নাড়ী চাল সংগ্রহ করিয়া আনিয়া ভদ্র পরিবার- 
গণের যধ্যে মাসিক চাল বিতরণ, টাদ। সংগ্রহাদি কার্য করেন। এইরূপে 
অবৈতনিক সেবকগণ প্রাণ দিয়া অকাতরে “ববিদ্র নারাষণ'গণের সেবায় প্রতী 
আছেন। কিন্তু তাহার! শ্তানাভাবে প্রেগ ৪ অঙ্গান্ট সংক্রামক রোগী 
রাখিতে পারেন না। আশ্রমে অধিক রোগী রাখিবার আবশ্তকতা বুঝিলেও 
স্বানাভাবে তীহাবা কঠোরহপয়ে অনেককে বিদায় করিতে বাঁধ্য হন। 
আশ্রমবাটী হইয়া গেলে এই মভাবগুলি সম্পুর্ণ সরীভূত হইবে এবং আশ্রম- 
টাও স্থায়ী ভিত্তি উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে । এই আশ্রমবাটির জন্য ভাঁরতবাসী 
সকলের নিকট তিক্ষা করা আমর। ঠিক ভিক্ষা মনে করিনা । যাহারা সৎকর্খ 
যেখানেই হউক, তাহাতেই সাহায্য করিয়! থাকেন, তাহাদের কথা স্বতন্তব। 
কিন্তু যাহার্দের মনে এরূপ কথা উ্ৃক্দ হয় বে, ৬কাশীবাসীর অভাব-_ 
৮ কাশীবাশী লৌকেউ দূর করিবে, তাহাদের বুঝাইবার জন্ত বলিতেছি যে, 
পূর্বেই বলিয়াছি_-৬ কাশীধামে ভারতের সকল প্রদেশের দরিদ্র আতুরই 
অল্লাধিক পরিমাণে আগমন করিয়া থাকে- রেল হইয়। এই আগমন আরও 
বৃদ্ধি পাইক়্াছে। সুতত্াং সকল প্রদেশের লোকেরই এই আশ্রষকে দৃঢ়- 
প্রতিষ্ঠ করিবার চেষ্টা কর। কি পরম কর্তব্য নহে? 


২১৪ উদ্বোধন । [৯ম--৭ম সংখ্যা | 





১৯০৬ ্রীষ্টাব্দের জুলাইমাঁদ হইতে ১৯৯৬ খুষ্টাবের জুন পর্য্যন্ত এই 
আশ্রমের কার্যবিবরণী সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে । আমরা উহার কতকটা 
আভাস দ্বিলাম। আলোচ্য বর্ষে ১৩৭৯ জনকে সাহায্য করা হয়। ইহার 
মধ্যে ১৬১ জন মুসলমান । আশ্রমের কার্য্য ষে জাতিধর্্মনিধিশেবে 
অনুষ্ঠিত হইতেছে, ইহাই তাহার প্রযাণ। ভারতের প্রদেশ হিপাবে বিচার 
করিলে দেখা যার, যুক্ত প্রদেশের সংখা? সর্দাপেক্ষা অধিক, তাহার নীচেই 
বঙ্গদেশ। এতদ্বাতীত মান্্রাজ, পঞ্জাব, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশের লোকও 
কিছু কিছু আছে। মাসিক চাদা ও এককালীন দান হিসাবে এই বর্ষে 
সর্দশুদ্ধ ৩১৫১%* পাওয়া! গিকাছে, খরচ হইয়াছে ১৫৩৯1%০। 

বাহার এই শাশ্রমের বিশেষ বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন, অথব! উক্ত 
আশ্রমে কিছু সাহায্যের ইচ্ছা! করেন, তাহাক্সা সেক্রেটারি, বামরুষ্জ হোম অফ 
সাভিস, রাখাপুবা, বেনারস সিটী ঠিকানায় পত্র বা সাহায্য পাঠাইবেন। 


সিটি 


পছুকোটা হিন্দু যুবক সমিতি । 


স্বামী রামকৃষণানন্দ সমগ্র মান্ত্াজ প্পেসিডেন্সিতে ফে প্রচারকাধ্য 
করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহার ফলে উহার নান স্থানে নানারূপে কার্ধ্য 
আরন্ত হইয়াছে! উপরিলিখিত সমিতি তাহার একটী দু্টান্ত। আমর! 
উহ্বার ষে কার্ধ্যবিবরণী পাইয়াছি, তাহাতে প্রকাশ-_সমিতির সভ্যসংখা। 
উপস্থিত ২৮ জন। সমিতির আয় অতি সামান্ত ॥। কিন্তু তথাপি সমিতির 
সভাগণ অনেকগুলি সত! আহ্বান করিয়া অনেকগুলি ধন্মবক্তৃতা দেওয়াইতে 
সমর্থ হইযাছেন। স্বামী অছেদানন্দ গত বর্ষে পাশ্চাত্য দেশ হইতে 
প্রভ্যাগমন করিলে সমিতি তাহার অভ্যর্থনা করেন । আশা! করি, সমিতির 
দিন দিন উন্নতি হইতে থাকিবে! 


রামকুঞ্ু মিশন হুর্ভিক্ষমোচন কার্য | 


১৮ই মাচ্ছের পর ৩৯শে মার্চ কামারখালে পুনরায় চাঁউল বিতরণ করা 
হয়। গ্রামসংখ্যা ৩৫) পন্বিবার ৩৪৮; লোকসংখ্যা ১২৭৭_চাউলের পরিমাপ 


য় পঃ বৈশাখ, ৯৬০৪] শ্যামানঙ্গত । ২১৫ 





৫০মণ। ১*ই এশ্রিল এখানে চাউল বিতরণ হইয়া কার্ধ্য বন্ধ করা 
হইয়াছে । টিকেটধারী ব্যতীত প্রায় ৪** তিক্ষুককে ২ সের হিসাবে ঢাউল 
বিতরণ করা হয়। এতগ্বাতীত অনেকগুলি দরিদ্র ব্রাঙ্গণ পরিবারকে 
তাহাদের অবস্থ। ধিবেচনায় দশ বিশ সের করিয়া চাউল সাহাখ্য করা হয়। 
কার্ধা শেষ হইয়া গিয়াছে, অতএব আর অর্থশাহাষ্য পাঠাইবার প্রয়োজন 
নাই । আমরা ধত শীগ্র পারি, সমস্ত কার্যের আদ্ব্যয় প্রকাশ করিবার 
চেষ্টা করিব । 


রামকুঞ্জ মিশন ছুর্ভিক্ষফণ্ডে প্রার্তিস্বীকার | 


পূর্ধে স্বীরূত ৫১৬৩১ 

শ্রীমতী শৈলবাঁলা। চৌধুরী, বলিবহাটি ২৯ 

শ্ীমতয়পদ হাজর! ২* 

মিঃ মেথুমল, ভীর। (সিক্ষুদেশ ) (২য় দফ1) ২৫২. 

জনৈক বন্ধু, মালদহ ৫২ 
শ্যামাসঙ্গীত। 


বাহার--আড়াঠেক!। 
এসে! মন বেড়াতে যাবো কুম্থম কাননে । 
“ছুর্গী' বলে যাত্রা! করে খাই দু'জনে ॥ 
জাহুবীযমুনানীরে, কানন রেখেছে ধিরে, 
সরস্বতী শোতা করে, মধ্যে যেখানে, 
ত্রিধা! যুক্ত যথ! উদ্যান সেখানে ॥ 
আরামে আরাম পাব, ভ্রিবেণীতে গান করিব, 
আনন্দে বসিয়ে রব, পন্ঠজ বনে, 
দীপ শিখার স্যার দীপ্ত যথা তিমির নাশনে ॥ 
সেখ ত্রিবলয়াকাবে, ষে রমণী বিরাজ করে, 
সুধাপানে নিদ্রাঘোরে, আছেন শয়নেঃ 
লক্মীর বাছ। জাগায়ে তারে? ভার তব-বন্ধানে ॥ 


২১৬ উদ্বোধন । 1 ১ম--৭ম সংখা! । 


পাপী সপ পাশপাশি ীশিশািপশীশাঁট 


বাউলের শুরু 
এসেছি পারের তরে দাড়িয়ে আছি ভবের তটে। 
মন-তবি ভাসালে পাছে, কলুষ-বারি তাতে উঠে ॥ 
ভেবে মরি এ যে তি ছয় দিকেতে আছে ক্েটে। 
তায় বিবেক-কালাপাঠি দিয়ে বন্ধ করে দে মা এটে॥ 
পাপ-চডাতে লেগে ভরি, ঘদি না মা ছেসে উঠে? 
ভক্তির “কোদ ৩” দিতে এ চড়াট। দে যা কেটে ॥ 
বাসন! বোবেটে পাছে মাঝে তরি নেয় গো লুটে । 
কালী নামের শীকাঁরী দাও, লুটের তয় মা যাবে ছুটে ॥ 
শ্রন্ধা-পাল খ।টায়ে ভাতে, দাও মা, বলি কর-পুটে। 
মাঝি শিব আলোহী শিবে, লপ্লী যাবে বেয়োবোটে ॥ 


রাশিণী বিবি 8 তাল আদা । 
যে জেনেছে শামা মাকে, সেকি অল্গে লিপু থাকে । 
যাদ মে সংসারী হয়। মন কাদে ভাপ মাষের পাকে ॥ 
কর নদী তাব মন, ০প্রয-লাবি থাকে গোপন, 
শ্যামা মীনেব বিচরণ, সংসার বানুকাধ ঢাকে।। 
মাঁনসেতে প্ুশ্প চন, মিশাইয়ে ভক্তি চনন্‌, 
যুদে নয়ন পুজে চপুণ, কাজ সালে সে ফাকে পাকে) 
অকিপথন লম্মী ভানে, শদা দেআননে ভাসে, 
বাহ ক্রিয়া তাংজছ গে, গ্রে বেখে কালীকে ॥ 

ভৈরবী-মপ্ামান। 

শস্ত সহ কেন মার আছ ঘুমাইযে ] 
দীনের দুর্গতি হর উঠ একবার জাশিবে ॥ 
চৈতন্য রূপিণী তুমি, সারা কি জাগাব আমি, 
ছটাঁরিপু আছে হামি, রাখে আমায় ভূলাইয়ে ॥ 
উভয়ে এপঘতে থাক্চি, কখন নাই দেখাদেখি, 
নিত্য ধনে দিয়ে ফাঁকি, আছ তুমি লুকাইয়ে 


লং বং নং যৎ। হং ক্ষং ঘড় পীঠৎ ভ্রমণ করি ঘুচাও অহ্ংঃ লক্ষ্মীর 
বাঞ্ছ! পুরাইয়ে । 


৬ লক্মমীনারায়ণ দত | 


উীল্লা্যন্রুহ্ও চন্ব্রিতড £ 
শ্রীুকদাস বশ্মন্‌ ) । পুর্বপ্রকাশিতের পর । 


রামরুঝ্দেব প্রতিবারই পানিহাটার মহোৎসব দেখিতে গমন করেন 
এবং যে কীর্তনে যোগদান করেন, তাহাতেই আনন্দের শ্রোত বহিতে 
পাকে ও যাবতীয় লোক তথায় আসিয়া উপস্থিত হয়। পানিহাটিতে 
তাহার গ্রতিপত্তি দেখিয়া গোস্বামিগণ এইবার ভাবিলেন, “রামকঞ্ণদেব 
শক্তি টপাসক, আমাদের বিকদ্ধ মতের লোক । আব ইনি এসে আমাদের 
সব লোককে ভাঙ্গিয়ে নিচ্চেন।” এইরূপ ভাবিষা তাহারা পরামর্শ করিলেন 
যে, বামকুঞ্জদেব এইবার তথায় আগমন করিলে ক্কাহাকে প্রহার করিবেন । 
মথুরানাথ এই সন্থাদ পাইয়! তাহার গমনকালে স্ঙ্গে জন্কয়েক ধলবান্‌ 
দ্বারবান লইয়া যাইতে অন্করোধ করিলেন । বামকুষ্দেব কিন্তু কিছুতেই 
সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। কহিলেন, গ্রাজসিকভাবে দেবতার 
স্থানে যেতে নেই । তয় কি, মা রক্ষা কববেন।” তিনি কেবল 
হাদ্কে সঙ্গে লইয়। তথায় গমন করিলেন। কিয়নদ্দর হইতে কীর্তনের 
শক শ্রনিয়াই শ্রারাম্রুঞ্ণদেব ভাবাবিষ্ট হইতে লাগিলেন। পাছে জে 
পড়িয়া যান, এজন্য জদঘ াহ(কে ধরিয] রহিলেন। নৌক! তীত্ে লাগিবামীত্র 
তিনি লক্ষ দিবা ভীরে উদ্গিলেন এবং দৌড়িয়া নিকটবর্তী কী্নের দল মধ্যে 
শিয়া নৃতা করিতে লাগিলেন। এদিকে মথুব অতিশয় চিস্তিত হইয়া জন- 
কয়েক দ্বারবান সঙ্গে লইয়া তথাধ্ আগমন করিলেন, কিন্তু তাহাকে আননে 
কীর্তন করিতে দেখিয়। স্বস্থানে প্রস্তান করিলেন । 

এদিকে কীর্ভনের দলস্ক সকলে একেবারে উন্মত হইয়া তাহাকে ঘেরিয়। 
গাহিতেছেন ও নুত্য কৰ্িতেছেন। আর সহস্র সহত্র লোক আসিয়! তাহাতে 
যোগ দিতেছেন। তাহার দেবহুল্লতি কঠস্বর, হৃদয়গ্রাহী আকর ও সুললিত 
নৃত্য দেখিধা ব্যক্ষিমাত্রেই বিমোহিত । অনেকে হরিনাম কবিবেন কি দেই 
অপৃন্ধ মুর্তি দেখিয়া আত্মহার] | 'কেহব। তাহার বৃতা দেখিয়া মনে করিতে- 
ছেন, মানুষে কি এ প্রকার নৃতা কখন দেখেছে? কেহ ভাবিতেছেন, 
এমন বেহু'স হয়ে কীর্তন কর্তে ত কাহাকেও দেখিনি ! কেহব! ভাবিতেছেশ, 
ইনি নিশ্চয় মানব নন, একবার এ'র পার ধূল' নিয়ে জীবন সার্থক করি।' 
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আবার কেহুবা বামরঞ্চদেবের অপূর্ব শক্তিগ্রবাহে পড়িয়া বাহাজ্ঞানশৃহ্ত 
হইয়। নৃত্য করিতেছেন; কেহব! ভক্তিতাবে বিভোর হইয়া ম।টিতে লুটাই- 
৫ঃছেন আর নযনঞ্ণে তালিতেছেন। কিছুক্ষণ এইরূপ কীর্ডনের পর 
র।/মকঙ্চদেল তাহার ভান সন্ঘরণ করিলেন, ঘন্মে সর্বাঙ্গ প্লাবিত, মুখ বক্তবর্ণ। 
হৃদয় তখনি ক্তাহাকে জনতার মধা হইতে দুর লইয়া! গেলেন ও উপবেশন 
করাইয়া পাখার বাতাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু লোকে তাহাকে প্রাণ 
ভব্যি দেখিবার জন্য বাস্ত, দেখিয়া! আশ মিটে না, আবার অনেকে তাহার 
সুই একটা কথ! শুনিলার জন্ত মহা আহ সহকারে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
তথায় উপস্থিত । ন্যাম থে জ্রনতা, সেই জনতা । ইতিমধ্যে তক্তগণ জনে জনে 
হটলসপাভো!গ হানতে সেই জনতা তেদ করিয়া কাহার সেসা করিতে আসিলেন। 
বানক্ঞ্চদেলও সকলের মনস্তষ্টি করিবার জন্য কিঞ্চিত কিঞ্চিত গ্রহণ করিলেন, 
ভরি সবলের সহিত মধুন আলাপ করিষা তাহাদের প্রাণ মন কাঁড়িযা 
লইতে লাগিশেন । “বিড় দেত্রি হয়ে গেল, তা এইবার এই কথাটা শুনে 
য1ডিি* অনেকেই এইন্প মনে করিতেছেন; কিন্তু উহার সেই মনভুলান 
দল্প ও আননামাপা কথা ছাড়িঘা কে যাইতে পারে ? ষাহা হউক কনে তিলি 
আপনিই গ্রস্ঠান করিবার দন্ত গাত্রোখান কবিলে লোকে ক্টাহার সঙ্গে 
তাহার নৌকা শশ্ন্ত আপিয়া যতক্ষণ ভাতাকে দেখিতে পাইলেন 
ধেখিলেন। 

আশ্বিন মাস সমাগত, শারদীয় পুজার সময সগ্িকট, গকৃতি যেন সেই 
আশার একুলিতা, ভুবনমোহিনীর অভার্থনার্থে যেন তিনি নৃতন বেশ পরিযা- 
ছেন। রপির কিরণেঃ নীল আকাশে, শান্ত সমীবণে, নব পল্লবধানী 
শাদপনিচয়ে। প্রেমম্যী ভাগারঘীর খরপ্রবাহে, নবনাবীর হদযকেন্ত্েঃ 
গর্ধত্র্ট মেন একটা নূতন অ|শা জাগিয়া উঠিতেছে ও সকলের হর কইতে 
যেন ছুর্গা হুর্গী এই ধ্বনি উখ্খিত হইতেছে । কমলকুল মাতৃচরণ সেবিবার 
জন্য সেন উ্দৃগ্রীন হইমাছে। আনন্দ আনন সর্বত্র আনন্দ। কিস্তা এই 
জাঁঁজট: আাণন্দের সময় কেবল হাদয়ানন্দ চিন্তান্বিত, তাবিতেছেন--এ 
আনন্দের দিনে কেমন করিয়া মা স্ধমঙ্গলাকে আপন আলফ়ে আনয়ন 
করিবেন । সকল বিষয়েই তাহার শ্রীরামকৃষ্ণ বই আর গতি নাই, তাহার 
অনুমতি ব্যতিরেকে কোন কার্ধয করিতে সাহস হয় না। আঞ্জ সেই জন্য 
তাহার নিকট নাসিয়। শারদীয় পূজারু জন্য তাহার নঙ্গ*তি প্রার্থনা করিজেন! 
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রামকৃঞ্চদেব কহিলেন, “সে যে ঢের খরচ, গ্রছু, তুই পারবি কেন ?” 

জদর কহিলেন, “মামা, আমি যেখানে থেকে পারি করব। ছুর্গোৎ্সব 
করতে আমার বড়ই ইচ্ছে হয়েছে।” 

রামকৃঞ্কদেব বলিলেন, “যারা ভুর্গোসধ করে, তারা হয স্বপ্ন দেখে, না 
হয় আদেশ পায়। তুই তাকিছু পেয়েছিস কি?" 

হৃদয় উত্তর করিলেন, “আমাহ যখন মনে ইচ্ছে, হচ্ছে তখন করবার 
আপত্তি কি? আর আদেশ? তুমি অনুমতি কর, তা হলেই হল।” একটু 
ভাবিয়া! পুনবাঘ কহিলেন, “আর এক কথা, মাষা, বড় দাদা গঙ্গালাভের 
সময় আমাকে বলেছিলেন, মাকে এনে পুশাপ্রলি দতে। তার কাছে যদিও 
আমি সত্যি করিনি, তব হার কথাটা রক্ষা কলা ত চ1ই।)”, হৃদয় এইবূপে 
তাহাকে বুঝাইতেছেন, উভালসবে তিনি সম(ধিগ্ত হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ 
পরে তাবাবেশে কহিলেন, “লগ ভূই তিন বৎসর পুক্চা করবি)” 

জদয়ের ইচ্ছা-যতিন জীবিত থাকিবেন তত দিনই শারদীয পুজ। 
করেন, সুতরাং রনরামকুঞ্জদেবের কথা শুনিয। তিনি কহিলেন, *মামা, তুমি 
অমন কথা কেন ব্লূলে ? তুমি বল মে, মমি যহদিন বাচব তত দিন যেন 
স্বগা পুজা করতে পারি!” রামরুষ্দেব সে কথায় আর কোন উত্তর 
করিলেন ন।। 

যে দিবস গ্রাতঃকলে এই কথাবাত্তা হইল, তই দ্িবল নেলা তিনটার 
সমঘ হাদয়ের জোষ্ঠ রাঘব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি মখুরানাথের 
জমিদারিতে তহসিলের কাধ্য কবেন। তিনি আসিয়া জয়কে কহিলেন, 
“দেখ, হুছু, দুগী। পুজা করতে বড় উচ্ছে হচ্ছে, তুই কফি বলিস ?* 

হৃদয়ের মন আনন্দে পরিপুর্ণ হইয়া গেল, কিন্ত তিনি মনোভাব গোপন 
করিয়। কহিলেন, “সে যে অনেক খরচ । এত ট।কা কে দেবে?” 

রাঘব কহিলেন, “আম দেব ।” এই বলিয়া তখনি সঙ্গে যত ট!ক। 
আনিয়াছিলেন, সমস্ত ভ্রাতার হস্তে অণ করিযা বলিলেন যে, আরও 
আবশ্তক হলে দ্রিবেন। তৎপরে রামকষ্ণচদেবের নিকট সমস্ত কথা 
জ্ঞাপন করিলেন । 

বামকুষ্জদেব কহিলেন, ““হভু ত আমাকে সকাল থেকে নাচ।চ্ছে। আবার 
তুমিও এাসছ। তা বেশ ত, কব না।” রাঘব ভাহার অগুমতি পাইয়া 
হৃদয়কে পুর্গার সমস্ত আয়োজন করিতে বলিলেন এবং জাপনি আপনার 


২২৮ উদ্বোধন। [৯ম--৮ম সংখ্যা। 





কার্্যস্থলে চলিয়া গেলেন । হৃদয় মখুরানাথের নিকট কার্ধ্য হইতে অবসর লইয়া 
সিহোড়ে চত্ীমগ্ুপ প্রস্তত করাইতে গেলেন । ষাইবাঁর সময় রামকষ্জদেব 
যাহার দ্বারা প্রতিম। অতি বিশুদ্ধতাবে নির্মিত হইতে পারে, তাঁহার নাম কবি 
হদয়কে কহিলেন, “তাকে প্রতিমা গড়তে দিস, গার কারুকে দিস নি।” 

কিছু দিনের মধো চণ্ভীমণ্ডপ প্রস্থত হইলে হৃদয় দক্ষিণেশ্বরে আপসিয়। 
রামকৃষ্জদেবকে সিহোডে যাইবার জন্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন। রাম-. 
কঞ্চদেব কহিলেন, “আমি যাব, কিন্তু লোকদেখানে যাওয়া হবে না । 
আমি যাব, কেবল তুই দেখতে পাবি,আর কেউ দেখতে পাবে না।» 

হদয়ের ইচ্ছা, তাঁশাকে একেবারে সঙ্গে লইয়া যান। এজন্য পুনরায় 
অনুরোধ করিতে লাশিলেন। বামরুধ্তদেব কহিলেন, “ঘা, তুই ভালছিস 
কেন, আমি যাব ঘখন বলছি, তথন তয় নেই। একজন তন্ত্ধারক করে 
তুই নিজে পুপ্জা করবি, আর সে মন্ব পড়াবে। কিন্তু তুই আপনার ভাবে 
যেমন মা কালীর পুজ করিস, সেই রকম পুজ করবি। আর উপস্‌ কবিস 
নি। উপস করলে যুখে পচা গন্ধ তয়। তুই হুদ গঙ্গাজল আর চিনির পানা 
খাস। উপস করিস নি” হৃদয় তথাপি তাহাকে যাইবার জগ্ত জিদ 
কৰিতে লাগিলেন । 

বাষকঞ্চদেব পুনরায় কহিলেন, “আমি লোকদেখানে গিষে কি করব ? 
আমি যাব, তুই আমায় দেখতে পেলেইত হল। তবে আর কেউ দ্রেখতে 
পাবে নল” এইরূপে হৃদয়কে নিরস্ত করিয়া একজন তন্ত্রধারকও নিব্বাচন 
করিক্বা দ্িলেন। তৎপরে জদয়কে বলিলেন, “মথুরকে রাঞ্জি করতে পারিস 
ত তোর সঙ্গে বাই।” পুর্বে কথিত হইয়াছে, মথুরানীথের বাটাতে পুজার 
সময় তাহণকে না লইয়া গেলে পুজা আরম্তই হয না) অনেক দিন ধরিয়াই 
এইব্ূপ হইয়া আসিতেছে । হৃদয মথুরের নিকট তাহার মনোভাব জ্ঞাপন 
করিলেন বটে, কিন্তু তাহার সম্মতি পাইলেন না। সুতরাং রামরুঞ্জদেবের 
কথামতই কার্যা করিতে এক প্রকার সম্মত হইলেন, কিন্তু মনের সন্দেহ 
খুচিল না। পুজ্জায় কোন প্রকার বিদ্ু ঘটিবে কি না জানিবাঁর জন্য একটী 
বিশ্বপত্রে 'বিদ্ব হবে এবং আর একটাতে এবিদ্র হবে না” লিখিয়া' একটি 
পাত্রের মধো রাখিলেন। তাহার পর চক্ষু মুদ্রিত করিযা তাহার মধ্য হইতে 
একটী তুলিয়া দেখিলেন, "বিদ্ব হবে না।” এইবার শরদয় অনেকটা শাস্ 
হুইয়' গৃহে চলিয়া গেলেন। 
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রামকঞ্চদেবের আজ্ঞামত উপবাস না কারয়া সপ্তমী পুঞ্ার দিন স্বয়ং 
পুজা করিতে লাগিলেন। আরাতিকের সয় দেখিলেন, 'পতিমার পাশে 
রামকুষ্দেব দাড়াইয। বৃহিয়াছেন ৷ দেখিয়া আনন্দে উন্মত্ত হইয়! আরাত্রিক 
কারতে লাগিলেন । 

পরদিন গ্রামে গ্রামে হৃদয়ের অডভুত আরাত্রিকের কথা ঘোবিত হইয়া 
গ্েল। অষ্টমী পূঙ্জার দিন দলে দলে লোক আসিষা সন্ধিপূজা ও আরার্রিক 
দেখিলার জন্য অপেক্ষা, করিয়! প্রহিল। সিভোড়ের নিকটবর্তাঁ ফুলুই গ্রাষে 
সাধারণের স্রবিধার জগ্ সন্ধিপুক্জার সময নির্ণয় করিয়া ঠিক সময়ে একটি 
আতসবাজির শব করা হইত। নেই শব্দানুষায়ী সকলে পৃজা আন্ত করি- 
তেন। উ্ত শব হইবার অনেক পুঝব্ব হইতেই জদয় সন্ধিপুক্জার সম্ত্ত 
আয়োজন করিয়া রাখিধাছিলেন। কিন্তু শব্দ হইবার পৃর্বেই প্রতিমার পাঙ্ছে 
তাহার মাতুলকে দেখিতে পাইয়া ভাবিলেন, ঠিক সময় না হইলে কখন 
মামা আসিতেন না। এই তাবিয়া আর থাকিতে পাপিলেন না পঙ্গা 
আরম্ত করিলেন। তৎপরে বামকষ্দেবের কথানুযাষিক কুমড আক ও 
শশা বলি প্রদান করিলেন । সেই দিবসও আরার্রিকের সমঘ রামকুষ্জাদবকে 
প্রতিমার পারে দর্শন করিয়া পূর্ব ঈন্মন্ততাবে আরাত্রিক সম্পাদন 
করিলেন । এইরূপে তিন দিবস সমভাবে পুজা কব্রয়াছিলেন এলং 
প্রতিদিন প্রায় পাঁচ শত লোককে পরিতোষপূন্বক প্রসাদ থাওয়াইযা 
[ছিলেন । 

ছুগৌৎসবাস্তে দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়া পুঞ্জার সময় সিহোঁড়ের সমস্ত 
ঘটন। রামকুঞ্জদেবের নিকট ব্্ণন করিলেন । বামরুষ্জদেব কহিলেন, “আরতি 
আর সান্ধপুজার সময় আমায় প্রাণট। ব্যাকুল হয়ে বেরিয়ে বিদ্রাতের মতন 
তখনি তোর চণ্ডীমগ্ডপে যেত, আর ভাঁব হত, আমি ঠাকুরের পাশে দাড়াতুষ, 
তুই দেখতে পেতিস্।* ছুর্গোৎসবের সময় মভাষ্টমীর দিন এমনও ঘটিয়াছে 
যে রাস্কষ্ণদেব ভক্তগণ সঙ্গে আলাপ করিতেছেন, ঠিক সন্ধিপৃঞ্জাটার 
সময়ে হঠাৎ ছক্কার দিয়। সমাধিস্থ হইয়া! পড়িলেন, তীহারু হস্ত দুইটা অমনি 
বরাভয়করের ভাব ধারণ করিল এবং মৃখযগ্ুগ অপুর্ব হাস্য প্রদীপ্ত 
হইয়। উঠিল) 

উলোর বামনদাপ যুখোপাধায় দক্ষিণেশ্বরে দেব বিশ্বাসের উদ্যানে 
আসিয়! অবস্থিতি করিতেছেন সন্ধ্ধ পাইছা রামরধ্ছদেব তাহার সহিত 
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সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তাহার পরিধানে কেবলমাত্র একপানি রক্তবর্ণ 
গবদের কাপড় ছিল। বামনদাস একদ্ন বিখ্যাত দ্বাতা ছিলেন, প্রত্যহ 
বভজ্ষনকে অর্থদান করুিতেন। বামকুক্চদেব ষখন তাহার নিকট উপস্থিত 
হইলেন, তিনি তথন অনেকগুলি ভিক্ষুক রাহ্গণ পরিবেষ্টিত থাকিযা তাভা- 
দশকে যথাঁষোগা অর্থদান করিভেছিলেন । বামনদাস রামরুষ্জাদলকে 
দেখিলামান্র গাত্রোথান পুব্বক প্রণাম কবিযা গরি্ঞাসা কবিলেন, “কোথা 
থকে আসা হচ্ছে ?” তিনি উত্তর করিপেন। “রাশমণির বাগান থেকে 1 
বামনদাস তাহাকে অভাথনা পুব্* উপনেশন করাহযা পরে আাপনি 
উপবেশন করিলেল £ তথন রামকষ্ণদধেবের আর আঁধক পরিচয়ের আবশ্তক 


ছিল না। ইঈগরান্তবাগী বভলোকেই তখন তাহাকে জানেন অথব! 
তাহার বিষয় লোকপনুম্পরা সমস্ত শুনিয়াছেন। ইনিও বামকষ্খাদলকে 
চিনিতে পারিয়া কবজোঁড়ে কহিতে লগিপন, আঙগ আমার কি 
সৌভাগা, আপনি কষ্ট করে এসে আগায় দর্শন দিলেন! আজ আমার 
পরম সৌভাগা ! যদি দর্শনই দিলেন ত অন্নগ্রহ করে কিছু ঈশ্ববীয় কথা 
বলুন ।” 

রামকষ্চদেব ই।সিয়। কহিলেন। “তা বেশ। কিন্তু আগে এই বাষুন 
পণ্ডিতগুলোকে বিদেয় কর, তবে তোমার সাঙ্গ ঈশ্ববীর কথা হবে। তুম 
যেন পচা গরু, আর ওরা ধেন শুকুনি তোমায় ঘিরেছে। কিন্ত দেখ, ওদের 
তাল করে বিদেয করো, নহলে তোমার নিন্দে করুবে। বামুনরা বড় 
কম নয়, শ্রারামচন্ত্রের বে ভেঙ্গে দিয়েছিল” । সকলে হাসিয়া উঠিলেন। 
বামনদাস অগ্রে তাহাদের বিদ্বা করিলেন। 

ত্রাঙ্মণগণ চলিয়! গেলে পর রামকষ্জদেব কহিতে লাগিলেন, “দেখ 
যজমেনে বামুন কেমন জান? চৈতন্যদেন হরিনাম করতে করতে মহা- 
ভাবে সমুদ্রে ঝাপদ্রিলেন। যে সব প্রেলেরা মাছ ধরতে গিয়ে ক্গালে কোরে 
তাকে তোলে, সেই জাপ দিয়ে তাকে ছোয়ার দরূন তারা শেষে সবাই 
'হবিবোল, হরিবোল' করতে লাগ্ল। কোন কাজ কন্ম আর করে না। 
তাদের লোকেরা বিষম বিপদে পডে মহ্াপ্রভুব কাছে এসে সব কথ! 
জানালে । মহাপ্রভু বল্লেন, “এক কাক্জ কর, যজমেনে বামুনের ভাত এনে 
ওদের মুখে দেও। তাব! গিয়ে তাই করলে আর সব ভাব টা ঘুণে গেল। 
যেমন জেলে তেমনি হল।” 
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বামনদাস ইতিপৃর্কে ঈষৎ বুঝিয়াছিলেন যে, ভক্তিহীন লোকের সন্ম.খে 
ভগবতপ্রসঙ্গ চলে না। রামকুখ্চদেবের এই কথ! শুনিয়া তিনি ব্রাঙ্গণগণকে 
বিদায় কৰ্িবার কারণ আরও স্পষ্ট বুবিতে পাবিলেন। ও 

বামকুষ্জদেব আবার বলিলেন, “দেখ, পাহারাওলা আধারে ল্যান 
হাতে করে সবাইকে দেখে, কিন্তু সপে যদি না সেই ল্য।ঠনটা আপনার 
দিকে ফেরা ত কেউ তাকে দেখতে পায় না। তেমনি ভগবান আপনি 
যদি দয়া করে নাদেখা দেন ত €কউ তাকে দেখতে পায় না। কিন্তু 
সেই ক্কপালাত করতে হলে কাম কাঞ্চন ত্যাগ করাচাই। নইলেতার 
কূপ।লাত হয় না।” এহরূপে অনেকক্ষণ লশ্বরপ্রপঙ্গের পর রামরুঞ্চধেব 
গুটাকতক শ্তামাবিষ়ক গান গাহিলেন। বামনদাস তাহার কথার 
মুগ্ধ হইযা অবশেষে তাহার পাদম্পর্শ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে 
কণিয়াছলেন। 

এই সময়ে বড়বাজারের মাডওয়ারীগণ দলে দলে রামরুঞ্চদেবকে 
দর্শন করিতে আগিতেন। ইহাদের মধ্যে লছমিপত নামে একক্সন ধনাঢ্য 
মাড়ওয়ারি ভাহাকে বিশেদ তক্তি করিতেন এবং অনেক সময় তাহার 
কাছে আলিষা তগবৎকথা শুনিতেন । একদিন হিনি কোন কারণে 
আনুযান করেন যে, বাষ্রুঞ্চদেবকে তেমন লচারুদ্ূপে যত্র করা হয ন। 
এবং তাহার কারণ অর্থাতাব। এই তাবিষ! তিনি তাহার নামে দশ হাজার 
টাকার কোম্পানীব কাগজ করিয়। দিতে চাহেন॥ রাঁষরুঞ্চদেব তাহাকে 
আনেক বুঝাইধ! কহিলেন ষে, তীহার কোন অভাব নাই এনং অর্থেরও 
কোন প্রম্হোজন নাই। লছমিপৎ তাহ! না শুনিয়। অর্থ গ্রহণ করিবার 
জন্য তাঁহাকে অত্যন্ত পীড়াপীড়ী করিতে লাগিলেন । সেই পীড়নে রামকৃষ্- 
দেব বালকের মতন রোদন করিতে করিতে ম! ক।লীকে সম্বোধন কিয়! 
কহিলেন, মা, এমন লোককে এখানে কেন পাঠ।স্‌ যা, এর যে তোর কাছ 
থেকে তফাৎ কোরে আনায় নষ্ট করতে চায় ম1।” এবং এইরূপে রোদন 
করিতে করিতে সযাধিস্ত হইয়া পড়িলেন। সমাধি তঙ্গ হইলে দেখিলেন, 
লছমিপও অপ্রতিভ হইয়া তাহার ্রিকে অপরাধীর গ্ভায় তাকাইয়া আছেন। 
অমনি রামকষ্জদেব নানা প্রল্/ত মিষ্টবাকা বারা ক্াহার সেই তাব দুর 
করিলেন ॥ লছমিপতের জ্ঞন জন্সিল, তিনি প্রতিচ্ঞা করিলেন, 
অর্থের কথ! আর কখন তাহার নিকট উত্থাপন করিলেন না এবং রামকক্চ- 
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দেবের অপুবব ত্যাগ ম্মরণ করিতে করিতে প্রফুল্লচিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন 
করিলেন । 


এই মমক্ধে কলিকাতার মধ্যবর্তী কলুটোল। নামক স্থানে, সুবর্ণবণিক 
কালীনাথ দত্তের বাটা একটী হবিসতা সংস্থাপিত হইয়াছিল । তথাত্ব 
চৈতন্যপ্দেবের একটি আসন স্থাপিত ছিল। তাহার সম্মুখ উপবিষ্ত ও 
বছশোতুপর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া পণ্ডিত বৈষ্কবচরণ গোস্বামী নিত্য শ্রীমস্তীগবত 
পাঠ করিতেন। একদিন বৈষ্ণবচরণ বাষরুঞ্জদেবকে তথায় পাঠ শুনাইবার 
জ্সন্য সঙ্গে লইয়া গেলেন পাঠ আরন্ত হইল । রাশরুষ্খদেব কিছুক্ষণ পাঠ 
শ্রলণান্থর তাখাবিষ্ট হহয়া পাঁডলেন। এবং তদবস্থায় লম্ফ প্রদানপূর্ববক 
চৈশন্রপ্দেবের আসনে উপাবশন করিলেন । পশৈষ্ণবচবণ তদদর্শনে) “আজ 
আমার ভাগবত পাঠ সার্থক হঙ্গ, সাক্ষাৎ চৈতন্সদ্দেব উদয় হয়েছেন আর পাঠ 
, করবার আবশ্তক নাই” এই বলিয়। পাঠ শেষ করত খোল করতাল 
আনিয়। তাহাকে বেষ্টন করিয়। মহানন্দে কীর্ভন ও নৃত্য করিতে লাগিলেন । 
উপস্থিত অধিকাংশ লোকে সেই কীত্তনে যোগ দিয়া আনন্দ করিতে 
াগিলেন। কিন্তু গুটীকতক লোকের এ সমস্তই একেবারেই তাল লাগিল 
না তাহারা নিন্দা করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন এই ঘটনার চৈতন্য 
সম্প্রদায়ের মধ্যে এবটি হুলস্কুল পড়িঘা গেল। অম্িকা-কাল্না নিবাসী 
ভগবান্‌ দাস গোস্বামী, এই কথা শ্রবণ করিযা মনে স্ডির করিলেন, বামকুষ্- 
দেব একজন ব্রাক্গসমাজী, কারণ তাভা না »ইলে এরূপ সাহস ও পৃষ্টতার 
কায আব কে করিতে পারে। 

পূর্বোক্ত ঘটনার ক্ষিছু পরে রামরুমাদেব অন্গিকা কালনাতে তগবান্‌ দাস 
গোশ্বামী নামে একজন সিদ্ধপুরুষ আছেন জ্ঞাত হইয়া তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা! প্রকাশ করিলেন। মথুরানাথ কহিলেন, “আচ্ছা 
বাবা, চল একথানা নৌক করে যাওয়া যাক্‌। হাওয়াও থাওয়া হবেঃ 
আর তগবান্‌ দালকেও দেখা হবে|” 

রামকষ্ণদেব কচিলেন, "আর নবদীপ দর্শনও হবে ।* মখুব ছুই এক 
দিনের মধ্যে সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া রামকষ্খেব, হর্দয় এবং আপনার 
স্ত্রী ও পত্রিচারকগণ সঙ্গে লইয়! যাত্রা করিলেন । 

কালনায় উপনীত হইবার পরদিন প্রাতে বাষকৃষ্চদেব একথানি লাল 
বলাতে আপাদমস্তক আবৃত হইয়া এবং হৃদয় একখানি উৎরুষ্ট শাল গান 
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দিয়। তগবান্‌ দাসের আখড়াষ গমন করিলেন। পখিমধ্যে ছদ্য়কে কহি- 
লেন, “দেখ, জদ্ু, তুই আশার কথ তাকে কিছু বণিতন। আমি যন 
রলর তখন কথা কইউলি, নই/ল চপ করে থাকিস, জদয় সমস্ত ব্ুহস্তা 
বুঝিলেন। তাহার! আখড়ায উপর্তত হক্ঘা দেশিলেন, তশবান্‌ দাস জপ 
করিতেছেন । লোকটিণ লযঃকম শন্যুান অনাতিপর্, লণ গোল, মুরিতমন্তক, 
ষেন পাকা আমটা। দুইজনে ভানান্‌ দাশের নিকট যাইয়া প্রণামপৃক্বক 
উপনেশন কবিলেন । তগবান্‌ দাস জিগ্ঞাসা করিলেন,'োথা হতে আস্ছেন ? 

জ্বদয় উত্তব করিলেন, “কোলকেশা থেকে 1” 

বাবাজী কহিলেন, "বটে, ৫কশািকতা থেকে এখানে কেউ এলে আমাকে 
দর্শন কর্তে আসে ।” 

হৃদয় বণিলেন, “আজ্জে হা, ৩1 আসবে বই কি! আপনি মহাপুরুষ, 
আপনাকে দেখতে ত আসবেই 7! বাবাজী এহ কথায় বড়ই সন্তুষ্ট হষ্টয়। 
হাসিলেন এবং আনন্দ প্রকাশ করিলেন ॥ এঠ এম্য অগ্ক একজন গোস্বামী 
আপিফ়া ভগবান দাসকে কহিলেন, “দেখুন বাধাঞ্জী যশাই, অমুক টৈষ্ব 
আমাদের এখানে ন, জাশিথে ক্কাল মোঙ্ছন করেছে” 

ভগবান্‌ দাস 'একথা আবণমাছ ক্রোধে-পজ্ালত হইয়া কহিলেন, “বটে ! 
বাটার ত বড় অঙ্গার হয়েছে! বেটা অবৈধ)৭1 বেটাকে জুতো মেরে 
কণ্ঠী ছিড়ে নেব!” 

বাপাজী মহাশয়ের এই কথা শ্রবণ করিয়া সদয় কহিলেন, “বাবাজী 
যশাই, এক হচ্ছে? মাল জপ করতে করতে এ সব কি রুকম কথা 
বাল্চেন ৮” 

তগব।ন্‌ দাস উত্তর করিলেন, “আমার কি আর জপ তপ আছে, সে সব 
অনেক কাল উঠে গেছে। তবে বে মালা ফেরাই, তা কেবল জীব- 
শিক্ষার জন্তে বই ত না। আমি না এ রকম কলে জীব উদ্ধার হবে 
কি করে? 

রামকঞ্চদেব আর নিন্তব্ধ থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন, “তোমার 
ত ভাবি অহঙ্কার! তুমি জীবকে শিক্ষা দেবে? জ্রীবকে শেখাবার তুমি 
কে? জীবকে উদ্ধার করবার তুমি কে হে বাপু?” তাহার তেঙ্ছোষক্র 
বাক্য শ্রবণ করিয়া! বাবাজীর যেন নিদ্রাতঙ্গ হইল। তিনি রাষকৃণ্টদেবকে 
নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, “ইনি যে দেখছি মহাপুরুষ । এ যে দেখছি 
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মহ! অগরাধ হয়েছে) ভক্ষণ একে চিন্তে পারিনি ৮ ইতিমধ্যে বাম- 
ক্কঞ্দেবের ভাল হইল, তিনি আর বশিয়! থাকিতে পারিলেন না, দগাযমান 
হইয়া! সমাধিস্থ হইয়। পড়িসলন-টাতার নয়নযুগল শ্চিমিত বদনে সুমধুর 
ভান্--দেখিয়! লাবাক্সী মতাশয়গ দণ্ডায়মান হলেন এলং করঙ্োডে ললিত 
লাগিলেন, “তাত আজ এ মহাপুরুষ কোথা থেকে এলেন। আজ 
খামার কি সৌভাগা 1” ততপরে জদঘকে প্রিজ্ঞাসা করিলেন, “মশাই, 
ইনি কোথায গাঁকেন গ উনি কে, মশাই গ বাশাশশী এইরূপ নানাবিধ 
গ্রাশ্র জিক্তাসা করিতে লাগালিন) জদয়ৎ তাহার মথাষ্থ উত্তব দিতে লাগি- 
লেন । এদিকে জদয় ভাত্তিযন্রসহস্ারে রাঁমরুপঃদেবকে ধরিয়া আছেন। 
নি দঙ্গিণেশ্াবে বাণী বাসমণীর দেসালয়ে আনস্থিতি করেন শ্রপণ করিয়া 
ভগশান্‌ দাস সাশ্ান্জী অতি বাগ্রতা সকলে পুনরায় গু করিলন, “মশাই, 
আমি এর কাচ্ছ অহ্কান্ত শপবাধী। ইনিই কি কোলুটোলার চৈতন্ত- 
মহাপ্রভূল শাসানে বসেছিলেন ?” 

হৃদয় উস করিলেন, “চারে কা)?" 

ক্ডগশান্ক।'স স্গাল৭ কাতব নার কঠিতে লাগিলেন, *গামি এর কাছে 
মঙ্কা আঅপবাধী। এঁকে না চিন্তে পেলে এব আনেক নিন্দে করিচি। 
গার এ অপবাধ ইনি নাক্ষমা কস্ুল, গ্গামার গতি কি হলে? আমি 
শ্গানতম না যে, সাক্ষাৎ মঙ্গা প্রভু উদয হয়ছে । ইনিই তেই আপনের 
যোগা, এ রইণ্ত সেই আসন । ইনিই ত মগ্াপভু, তাণমি এর নিন্দে করে 
মধ] আপবাধ করিচি। যশাসি, আপনি বলুন, আনি এ অপরাধ হতে কি 
কনে যুক্ত হল?” এইকগ দারুণ কানলোল্দি করিয়া ভগসান্দাস ক্রন্দন 
করিতে লাগিলেল । হদঘ আগাসলাকো কশিতে লাশিলেন, পঙ্গাপনার 
কোন শঙ্গা নেঈ । ইনি কাকব অপরাপ নেন না! গাপনার কোন ভয় 
নেই মশীঈ |”, জদায়ের কথা লালাঁজী যেন পুনঙ্গাঁনিত হঈলেন এবং 
যামকল্গদেবকে প্রদক্ষিণ করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রাণিপান্ত পুবর্বক চরণধুলি লইঙ্রে 
লাপিলেন। এইরূপে তিনি সাতবার প্রদক্ষিণ করিলেন, রামকষ্ণাদেব 
কখনও সম্পর্ণ বাহাজ্ঞানশন্ত । হৃদয় কিসৎক্ষণ অপেক্ষা করিযা ততপারে 
ঠাহার কর্ণে আন্তে আন্তে শ্রীকৃষ্ণের বীর্জমান্ত্রচ্চারণ করিতে লাগিলেন । 
কিছুক্ষণ পলে অল্পে অল্প ্টাতাঁর বাহা চৈতন্য আসিতে লাগিল, তিনি অতি 
ধীরে ও অস্ফটন্বাব কহিলেন, "আমি তকোণায় ? 
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হৃধয় কহিণেনঃ “আপনি যে শগবান্ধাম বাবাজীকে দেখতে এদাছন। 
এই তার আখড়া ৮» হদম এহক্রপ ছুহ তিন বার বগিতে পর তাহা 
আরও বহাগান আমিল, তথন তিনি বপিলেন, “তোমার মাম 
শুগবান্দাস ?”, 

বালাগী কহিলেন, “আমি আপনার দাস” হৃদয় আপনার গা 
হইতে শ।লথানি খু'লয়া তথায় পাতিলেন এবং তছপরি ঝাম্ক্জদেবকে 
বসালেন । তগন(ন্‌ দাস আপন।ব পৃন্লে অপর্ধের উল্লেখ করিয়া 
পুনঃ পুনঃ হার নিকট ক্ষমা "প্রার্থনা করিতে লাগিলেন । পরে কিখিৎ, 
মিষ্টান আনাহয়া চাগাকে জলঘে(গ করিতে অনুরোধ করিলেন । শখনও 
ভিনি ভালের ঘের ছিলেন ঈতবাই জধম ভাহা। হতে কিধি লইয়া 
তাহার মুখ তুলিয়া পিণেন পিস্ত উত। তাহার খনাধঃকরণ হহল না। 
ভগশান্দাগ প্রাণের স[লেগে হাধযের নিন্ট আপনার নান। ছুঃখের কথ। 
জানাইত লাশিলেন। হাহাল গ্রতিদিত দেবালষের আর পুব্বপৎ সেব! 
চলি তছে না; হঙগুপি নিদেশ করিয। দেখাইলেন, হাহ!র কুটার খানি 
পতনে[নমখ হইযাছে, এমন সঙ্গতি নাই সে, তাহার সংস্কার করান । শীতকাল; 
ক্রাম সেলা প্রায় দম্ট। তইয়াছে। অনুমান করিষা হৃদয় রামককদে বকে 
পেচ ঘোবের অবপ্তাধ লইয়া নৌকায় গমন করিলেন। 

এ দিকে মখুশানাথও বেলা অধিক হইাতছে শেখিয়। উদ্দে্ হইর! 
পড়িলেন। অবশেষে লোক জন সঙ্গে লহরা ঠাহাুকক আনিবার জগ্ 
তগবানৃৰাসের আপড়াভিমুখে গমন করিপেন। আগড়ায় উপস্থিত হইয়। 
গুখাম পুরি তশলান্দাসকে গিগাসিপেন। “মশাই, এখানে একজন 
মহাপুরুৰ এসেছিলেন, তিনি কোথার মেপেন বনৃতে পারেন ?” 

তগসানদাস কহিলেন, “আহা তিনি মহাপুক্য লন, গাক্ষার্থ মহাপ্রভু । 
আজ স্মাযার কি ০সাতাগ্য যে, তার দর্শন পেলুম॥ তিনি অন্পক্ষণ হুল 
এস্থান হতে গেছেন ।” মধখুবানাথ বুঝিলেন যে, রামরুম্জদেব তবে অন্ত 
কোন পথ দিয়া গিয়াছেন, তাই তাহার সহিত পৰে সাক্ষাৎ হয় নাই। বিদায় 
লইবার সময় মথুরানাথ বাবজীকে দশর্টি টাক! দিয়া প্রণাম করিয়া প্রস্থান 
করিলেন । 

শৌকায় ফিরয়া আসিয়! মথুরাণাথ রামকক্দেবকে বাবাজী সম্বন্ধে 
নানা গ্রশ্ন কগিতে লাগিলেন। রামের কহিতসেন। "বাখাজীটি বেশ 
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সিদ্ধ হয়েছে । আহা দেখ মুর, ওর ঠাকুরের সেবা চলছে না, বড়ই কষ্ট। 
তুমি কিছু দিয়েছ কি ?” 

মধুর কহিলেন “হ'য| বাধ!, দশ টাক] দিয়েছি ।” 

রামকশ্দেব কহিলেন, “আরও কিছু বেশী করে দেও।” এই কথা 
শুনিয়া যখুর তৎক্ষণাৎ আর নব্বই টাকা লোক দ্বারা ভগবান দাসকে 
পাঠাইয়া দিলেন। ভগশান্দাস ট!কাগুলি পাইয়া! কহিলেন, “আহা, 
ছুঃখহারী মহাপ্রভু আন্গ আমার দুঃণ মোচন করবার জন্যেই এসেছিলেন। 
এখন কিছুদিন ঠাকুরের সেবা চলবে 1” 

এখান হইতে নৌকা নবদ্বীপাতিযুথে খাত্র। করিল। নৌকা নবদ্বীপের 
সম্মুধীন হুইবামান্র রামরঞ্ণদেব ভাবে একেবারে উন্মত্ত তইয়া পড়িলেন এবং 
ক্রমে এতই উন্মত্ত হইলেন যে, নৌক1 হইতে লক্ষ প্রদান করিতে উদ্যত 
হইলেন, হদয় অতি কষ্টে ধরিয়া রাখিলেন। ক্রমে নৌকা ভীরের নিকটবর্তী 
হইলে তাহার ভাৰ শান্ত হইল। তিনি তত্পরে তীরে উঠিয়া হৃদয়ের সহিত 
নবদ্বীপ পরিদর্শন করিয়া আসিলেন। কিন্তু আর কোনও স্থানে তাহার 
ভাব হইল না। 

ফিরিয়া আপিয়। তীরে দণ্ডায়মান আছেন, মথুর তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, 
“বাবা কেমন দেখাল ?” 

রামকৃষ্ণাদব কহিলেন, “দেখলুম সে সবস্থান আর নেই, লোপ পেয়ে 
গেছে ।” প্র ষে সব চড়া দেণছ গঙ্গার মাঝে, আগে জায়গায় নব্দবীপ 
হিল ।” এই বলিয়া তিনি পুনরায় নৌকাদ্দ উঠিলেন। প্রত্যাবর্ভনকালে 
পূর্বে যে স্থানে তাহার ভাব হইয়াছিল, তথায় নৌকা আসিলে তার পুন- 
রায় ভাবাবেশ হইতে লাগিল । স্থানটা অতিক্রম করিলে তাহার সহঙগাবস্থা 
আদল এবং মথুরানাথ কহিলেন, “ঠিক কথ বাবা, সে সব স্থান লোপ 
পেয়েছে, গঙ্গার গর্ভে গেছে, নইলে তোমার ত টৈ ওখানে ভাব হল না। 
নৌকায় সেই একই জায়গায় ভাব হল ।* 

ক্রমশঃ | 
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গ্রীপদেশের ইতিহাস অধায়নকালে প্রথমেই খাহাদের প্রতি নয়ম 
আকুষ্ট হয়। তাহাদের মধো লাইকাগাসই সর্বাপেক্ষা গরপিদ্ধ। একটী 
লোকে এক সমগ্র জাতির কিরূপে উদ্ধীর সাধন করিতে পাবে, তাহা এই 
মহাত্মার জীবনে বিশেষভাবে বিবৃত। প্রাচীন গ্রীসদেশে পেলোপনেসান্‌ 
(661০799৭৪8৭ ) নামে এক গ্রদ্দেশ ছিল । এই প্রদেশের বর্তমান নাম 
মোরিয়া। স্পার্টা রাজ্য পেলোপনেসাসের অস্তর্গত। এই স্পার্ট রাজ্যের 
উন্নতির যূলই লাইকার্গাস। লাইকার্গাসের গ্নন্ম ও পন্মকাল সম্থন্ধে ভিন্ন ভিন্ন 
যত প্রচলিত । তবে অনেকে লেন, সম্ভবতঃ শ্রীঃ পৃঃ ৭৭৬ অকে তাহার 
জন্ম হয়। লাইকার্গাস ম্পার্টার রাঙ্গবংশসম্ভূত। ইহার জো ভ্রাতা পলি- 
ডেকটেপ, স্পার্টার রাজা ছিলেন । তাহার মৃত্াকালে রাজী গর্ভবতী ছিলেন ॥ 
রাজ্ঞী লাইকার্গীসের নিকট প্রস্তাব করিলেন যে, ষ্দি তিনি তীহার সহিত 
একত্রে ব্ান্গ্যভোগ করেন, তাহ। হইলে তিনি তাহার নবজাত পুত্রকে 
হতা। করিতে পারেন। লাইকার্গীস ছল করিয়। স্বীকৃত হইলেন। রাল্জী 
যখন সন্তান 'প্রসব করিলেন, লাইকার্গীস সেই নবজাত সন্তানকে বাঙ্গারে 
লইয়া গিয়। স্পার্টার তবিধাৎ রাজ] বলিয়া দেখাইলেন। ইহাতে রান্রীর 
ক্রোধ হইল; লাইকার্গসের উপর প্রতিশোধ লইবার জন্ত প্রচার করিলেন 
যে, তিষ্কি তাহার ভ্রাতুদ্পুল্রের হত্যার চেষ্টা করিতেছেন । ইহাতে লাইকা- 
শাঁসকে দেশত্যাগ করিতে হইল । 

এই সময় দেশের অনস্থা অতি শোচনীয়? স্বদেশের উন্নতিকল্পে, লাই- 
- কার্দাস মণ করিতে করিতে নানাদেশের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি ও 
শাসন প্রণালীর বিশেষভাবে পর্যাবেক্ষণ করিলেন। ইতিযধ্যে তীহার 
ভ্রাতুষ্পুত্র বয়ংপ্রাপ্ত হইয়া রাঙ্গা শাঁদন করিতে লাগিলেন? রাজ্যে বিশৃঙ্খলার 
আতিশঘ্য ঘটিল। লকলেই প্রচলিত শাসন প্রণালীর প্রতি বিষেষপুর্ণ হইয়া 
উঠিলেন। 

এমন সময় বছ বৎসরের পর লাইকার্গাস স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন । 
প্রজাবুন্দ তাহাকে আদরের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। লাইকার্গাস দেখি- 
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লেন যে, নৃতন শাস্নপ্রণাঙ্গী ও পীতি নীতির প্রবর্তন কবিপাপ বিশেষ 
তান্ধা। কিছু নৃশন গ্রচলিত পরিবার পুব্বে দেসশাল আদেশ ল্যয়া কর্তশা 
জন করিয়া ডেল্ফির (19০11) মন্দিরে যাইলেন এবং দেলতার সম্পূর্ণ 
অনমতি ও আশ্বাপসাপা লাভ করিয়া উত্সার্র সহিত আপন স্ভীর কার্মো 
মালোনিলেশ করিলেন । লাইক্াগাস একদিন সহসা ৩০ আন সশ্ন্র স্পাটাপি- 
বাশী শেষ্টিশ হঈযা বাঙ্গাবে উপস্থিত হইলেন এলং আপনার মত ্চাপিত 
কন্তে শাণশ্ত করিলেন । 

তাহার স-স্কাবকাধ্য সহান্ল সম্পন্ন হয় নাই । একজন যুবক উত্তেজিত 
হঈযা ওাতাক একটা ঢক্ষ উপডাইশ! লইঈয়াছিল । আলশেষে শদেশলাসী- 
দিগকে প্রতিশ্রচ কবিযা লইলেন যে, ষহপিন তিনি দোশে প্রঠ্য।সর্তন 
না করেন, তিন তাহার প্রবর্টি» নিয়ামব স্টোন পবিতর্ভন করিতে পারিবে 
লা। উচার পর তিনি চিনকাদের মত ম্পাট! পবিশ্নাগ কারয়া গেলেন । 
সংস্ক।্গুলি দেবতার পরিতোষঙ্গনক হইয়াছে কিনা আনসার জগ্গ ন্ডেন্কির 
মন্দিরে মাঈালন। ইহার পর লাইক্ষার্গ।সের লিমপ কিছু আনা যায নাঈ। 

লাইকার্গাস সংস্কারবতে দীক্ষিত হইয়া দেখিলেন, স্পাটার অবস্থা অতি 
শেচনী৭7 চতুর্দিকে শরুদিগের রাজা কর্তৃক সেষ্টিভ। 

তিনি স্থির করিলেন, ম্পা্টার উন্নতি ফাধন করিতে হইলে তাহাকে 
বীবএরসপিনী হইতে হহবে, তুণীর কৃপ।ণের পুজা করিতে হইবে) কেমিল 
মনোবৃত্তিঃ আলম আবেশে যুদ্ধ হইলে চলিনে না । 

লাইকার্দাসের সংস্কারের মধ্যে দেশশানননন্বশীর বাবস্থার কথা বলির 
নাং কি প্রকারে স্পটনর্দিগকে এক পরাক্রাপ্ত জাতিতে সংগঠিত করিয়া 
ছিলেন, তাহাই বলিব। 

লাইকার্শ।সের সংস্কারগুলি হৃক্ষৃতৃষ্টি বাগতক। ঠিনি দেখিলেনঃ স্পার্টান- 
দিগের উননতিসাধন করতে হই'ল বাল্যকান হইতেই তাত] একে নানি 
নিয়মে জীলন্ষাপন করিত হইবে; এই জন্ঠ কতকগুলি ব্যবপ্থার গুএয়ন 
করেন; 'এই ব্যপস্থান্থসারে স্পাটান্‌ জয় হচতে হৃহ্য পধযান্ত চলত হঠয়া- 
ছিলগ। ফসতঃ লাইকার্গসকে স্গাঠান্‌ রাজোর মনু বলা যহিতে পারে 
কিন্তু উভয়ে উন্ধগ্ঠ স্বতন্্। লাহকাশ্াসের ব্যব্থাগুলি বল। ঘাহতেছে- 
জন্মগহণের পর স্পাটান্‌ শিএকে প্রক্তে সপসম্গুধে আনয়ন করা হইত” 
বিকল(ঙ কিন্া দুর্বল হহলে শুহ(কে টউ.জটাস পব১ ফেপির। আখ হইত, 
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'সেইপানেই তাহার মুত্া ঘটিত। সপ্তমসর্ষ পদার্পণ কৰিপার পর পিতা মাতার 
পুতজর উপর কেন কর্তৃব থাকিত না। তাহাকে রাশার অধীনে থাকিয়া 
কন্যান্ত লালকের সঠিত একত্র অবস্থানপূর্বক শিগালাভ করিতে হইত। 
শারীরেক বায়াম ও স্মরকৌশলের শিক্ষ। ভির্ী শারীরিক কষ্টু সহ করিতে 
শিক্ষা দেওযা হইত । 

লাইকার্গস নিধম করিলেন যে, পাতোক বাক্তিকে পরীক্ষার জন্য 
জাটিমিপের (4811৭) দেবালযের বেদীর সম্মণে কশাঘাত সহা করিতে 
হইলে এলং ঘ্ক্ষণ না শবীর হইতে রক্ত বাহির হইয়া বেদী রঞ্রিতও প্রাশিত্ত 
ভয়, ততক্ষণ নীরবে প্রভার সহা কবিতে হইবে। এই পরীক্ষার সময় তাতার 
পিতামাতা ও নগরের সমস্ত লোকেরা উপস্থিত থাকিতেন। অনেক যুবক 
এই প্রকার প্রঙ্গারে প্রাণতাগ করিয়াছে । স্প।টান যুবকের] শীত গরম্ে 
একই পরিচ্ছৰর পরিধান করিতে পাইতেন; তাহাদিগকে উদরপূর্ণ করিয়! 
আহার কৃবিতে দেওয়া হইঠ না উপ্রপূর্ণ করিবার জন্তঠ পর্বত কিনব 
অবণো শীকার করিতে হইত। স্প্টান যুবকদিগকে কৌশলের সহিত 
চুরি করিতে উংসাহ দেওয়া হইত, কিন্তু ধরা পড়িলে অতিশয় কঠোর 
শাস্তিভোগের ব্যবস্থা ছিল। এ্ীতিহ!পিক প্রটার্ক (71080) বলেন যে, 
ক্ষোন স্পাটান যুসক একটি শৃশাল চুরি করিযা তাহাকে আপনার পরিহিত 
বস্ত্রধ্যে লুকাইয়া রাখিষাছিল ; শৃগালটী তাহার উদরস্থ অস্ত্র চর্দ্ধণ করিতে 
লাগিল, তথাপি প্রকাশিত হইবার ভয়ে নীরবে সে তাহা স্হা করিতে 
লাগলস। সষরকোৌশলের সহিত সাহিত্যের কোন সম্বন্ধ নাই দেখিথা, 
স্পাটান যুনক্ষদিগকে সাহিত্যচ্চ। অবহেলা করিতে শিক্ষা দেওয়া হইত। 
ওজব্বিনী বক্তৃতা কিখা দর্শনশান্ত্রেক আলোচন! স্বপার চক্ষে দেখা হচত; 
ক্যাল্প কথাস মানব ভাব প্রকাশ করিতে শিক্ষা) দেওঘ) হইত 7 (অংশৎ- 
বর পূর্ণ হইলে স্পটন যুবক্ক যৌণনসীশা অতিক্রম করিতেন গণ্য করা 
যাইত এসং এই সময় নিপাহ করিধার ও রাজনীতি আলোচন। করিবার 
কিম্বা রাজাসংন্ত পদপ্রার্থী হইবার অধিকার হইত; কিন্তু তখনও কঠোর 
নিষম অন্ুুশারে চপিতে হত এবং পরিণীত স্ত্রীর সহিত একত্র বাস করিতে 
কিশ্বা এক্আ আহার করিতে পাইতেন ন1। স্পার্টনেরা ৬* বৎসরেব্র 
সময় সমস্ত কঠোর নিয়মের শীলন ও যুদ্ধকার্য্য হইতে অব্যাহতি ল।ভ 
করিতেন । 


২৪০ উদ্বোধন। [ »ম--৮ম সংখ্যা? 





লাইকার্গাস বে মূলমন্ত্রে সমগ্র স্বদেশবাসীকে দীক্ষিত ও খনুপ্রাণিত 
করিয়াছিশেন, তাহার নাম ইন্দ্রিক্ন নিগ্রহ, সংযম ব ব্রহ্মচগ্য । 

আমায় দি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, বাঙ্গালি জাতি এত অধঃপতিত কেন, 
আমি তৎক্ষণাৎ তাহার এই সরল সহজ উত্তর দিই যে. তাহাদের ব্রহ্মচর্যোর 
একান্ত অভাব। ব্রক্ষচর্যা অর্থে আমরা মোটামুটি যাহা বুৰিয্বা থাকি, 
তাহাই রুৰিতে হইবে । শান্ত্রব্যবহৃত পারিভাষিক শব্ধরূপে ইহার ব্যবহার 
কবি নাই। 
+ বৈজ্তানিক ও দার্শনিকের! এক্পাক্যে স্বীকার করেন যে, শারীরিক, 
'আনসিক কিন্বা আধ্যাত্মিক কোন বিষয়ের উন্নতি করিতে হইলে ইন্দ্রিয় 
ংষম একান্ত আবশ্তক। শীহারা কোন ব্যায়ামালয়ে ব' আগ্ড়ায় ব্যায়াম 
ক্রীড়া করেন, গাহার! বিশেষ অবগত আছেন যে, তথায় সংষমের কি 
প্রকার আদর । সংঘমের সামান্য শৈথিণ্যে তথায় তাহাদিগকে তিরস্কৃত 
হইতে দেণা গিয়াছে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত কেমৃত্রিজ বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের খেলার প্রতিযোগিতার (11580)) কিছুকাল পূর্ব হইতে 
থেলোয্পডু্দিগকে অত্যন্ত কঠোর সংষমের সহিত জীবনযাপন করিতে হয়। 
মানপিক উন্নতির সহিত সংষমের সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া বলিতে হুইবে না। 
জ্ঞানরাজ্যে ষাহারা অধিকার স্তাপন কৰিয়াছেন, ক্াহাদের মধ্যে অনেকে 
চিরকুমার, কিন্বা বিবাহ করিয়াও ঘোর সংঘমী। নিউটন, হীন, ক্যাপ্ট 
ইহারা সকলেই অনিবাহ্ত; আর জনক, যাজ্ঞবন্ধা, কার্লাইল, হাকৃসূলি, 
মিল, টিগাল, ডারউইন প্রভৃতি বিপাহ কবিয়াও ঘোর সংঘমী। আমরা 
দেখিপাম, উন্নতি ও সংঘমে কত নিকট সন্বন্ধ; একটি অপরটির প্রস্থতি- 
স্বরূপ । 

কামসংষম ব ইত্ত্রিয়ংঘম এত প্রয়োজনীয় যে, অনেক স্থলে শান্ত্রকারের। 
্রদ্ষর্ধের সংজ্ গ্রধান করিতে গিয়া ইহার অস্তগভ অন্যান্ত বিষয়ে তাদশ 
অনোযোগ প্রদর্শন করেন নাই। 


“কম্মণ মনসা বাচা সর্বাবস্থাস্থ সর্ববদ। । 
 সর্ধত্র ইমধুনত্যাগো ব্রন্ধচর্ধাং প্রচক্ষতে 7” 


বরঙ্ষচর্ধ্যের আবশ্তকত। উপলব্ধি করিয়া ভগবান মনু গম্ভীর ভাবে 
বলিয়াছেন £- 
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“মারা বক্স দুঠিরা বা ন নিপিক্তাসমো তবেৎ। 
সলবানিক্ছিয় শ্রামো লিঙ্গাংসম্পি কর্ষতি ৪ (২১২১৫) 

ভাবিয়া দেখিলে বঝ। যায় যে ইশা শতিকঞজঠ নঙো। 

লাইকার্সাস দেখিলেন শে, স্পাটাঁর উন্নতি কষিতে হইলে তাহাকে কঠোর 
্রঙ্গচর্য্যবত অবলম্বন করিতে হবে; লিষম করিলেন, সকমাকে এক সঙ্গে 
আহার করিতে হইবে; ত।হারা ১৫ জন করিয়! এক সঙ্ষে আহার করি- 
তেন। আহারের সময ধনী কিখা দরি্রের সন্তান বলিয়া কোন ইতর- 
বিশেষ ছিল না। সকলেই একই থাদ্য আহার কবিতেন। প্রত্যেককে 
মাসে মাসে নিদিষ্ট পরিমাণ যব, মদা, পশীর ইত্যাদি এবং মত্ল্য মাংস, 
ক্রয় করিবার জন্য সামান্য অর্থ টাদ] দিঠে হইত) স্পাটণন যুবকের, সময় 
সমর যাংন খাইতে পাতেন। স্বীলোকদিগকেও পুরুষের স্ায় কঠোর 
নিয়মের বশীভূত হইয়। চলতে হইত । স্টাগাদিগকে নান!প্রকার ব্যায়ামত্রীড়া 
শিক্ষ। দেও! হঈত | ২০ বংসরের সময় স্পাট1দেশীয়। স্্রীলোকেলা ধিবাহ 
করিতে পাইভেন এবং এই বয় হইতে বাচজ্যর সাধারণ শাসন হইতে 
অব্যাঠতি পাইতেন । শাহি সহিত প্রা সংক্রব তি অল্পই ছিন এবং 
উভয়ের একত্রাবন্থান সাদা হন নঃ দত না। পাম! টীকে তি সম্মানের 
চক্ষে দোখতেন। স্ব, স্বগা ও পুছের সমরসঙ্জ। কারুর দিতেন এবং অমর 
ক্ষেত্রে যাইবার জন্ত উত্তেজিত করিতেন । স্পাটন আলোকের পুঞ্রকে বুদ্ধে 
পাঠাইবার জয় ব1এতিন। হয় যুদে জয়ী হইয়। প্রত্যাবর্তন করিবে, নচেৎ 
যুদ্ধ করিতে করিতে সমরক্ষেঞ্জে জাবন বিসঞ্ঞন কারবে। লাঙকাগাস সর্ব 
প্রক।র বিলাস ও তোগবাসনা চরিতার্থ করিবার বিরুদ্ধে নিষেধার্থক নিয়মের 
প্রণঘ্ন করিয়াছিলেন। 

পুর্বোক নিয়মান্থস্ণ করিয়াই স্পাট? অচিরকালমধ্যে এক সমব্- 
কুশল জাতি হইয়। উঠিল এবং শক্রদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া আপনার 
প্রাধান্ত স্থাপিত করিল । এই নিয়মান্ুসরণ না করিলে স্ধ।টবর ইতিহাস 
শ্রীসদেশের ইতিহাসের এক সামান্য অধ্যায়ে পর্যযবধিভ হইত। শুভলগ্জে 
এক শহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিন বলিয়াই স্পাঁট৭র স্বতি এখনও খিস্ম- 
ঘ্নের সহিত বিড়িত। হত শ্বত দ্বাজ্যের উত্তব ও তিবোধ[ন হইল, অনস্ত- 
ফালসাগরের কোথান্ব লীন হইল, দর্কন্ত স্পাট%র গেৌঁরব এখনও অস্থুপ 
অব্যাহত । আব বণ্তযান তাত ? বুক্কিধবিতিঘ আ্রতির অহিত পরতিলোপিতয় 
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অসমর্থ হইয়া চিরকালের মত পিছনে পড়িল, বুঝি যোগ্যতমের উদর্তন 
জপ (5৮181 ০699. 6৮5৪৮ প্রাকৃতিক নিয়মের জ্বলস্ত দৃষ্টাত্ত হইল! 
স্গাটারাজ।কে শক্রুদিগের করাল কবল হইতে উদ্ধার করিতে লাইকার্গাসের 
জম্ম হইয়াছিল, ভাল্পতকে বক্ষা করিতে কি কেহ জন্মিবে না? স্পাট? বহু- 
শতাবী ব্যাপী নিদ্রার আবেশ হইতে জাগিয়াছিল, ভারত কি জাগিবে না? 
শ্রীষনো মোহন গান্ুলি। 


মস্তরির পথে গঙ্গোত্রী | 
(শ্রীরাজেন্্রনাণ কাঞ্থিলাল, দেস্করাডুন | ) 

গঙ্গোত্রো নাম বঙ্গীয় পাঠকের নিকট অবিদিত নহে। উতিপুর্কে কয়েক 
জন কীন্তিযান লেখক গঞ্জোতী যাত্রার ব্লিবিণ লিখিয়াছেন । সচবাদয় 
যা্রিগণ হরিপ্বার ও হৃধীকেশ হইয়] টহরীর পথ দিযাই যাত্রা নরিয়। থাকেন । 
গত ১৩১০ সালের চৈত্র মাসের উদ্বোধনে শ্ুখুক্ত নিকপ্তবিহারী মল্লিক 
মহাশয় এই পথের পরিচয় দিয়াছেন। পরে স্গামী অখগানন্দ মহাঁশয়ও 
শতিববতে তিনবংসর” প্রবন্ধে মন্তুপ্রির পথে তিবব২ যাত্রা কবিয়া কিরূপ 
ধৈর্য্যসহকারে কষ্ট স্বীকার করিয়া সদর পার্কতা প্রদেশ দমণ করিয়াছিলেন, 
তাহাও অতীব কৌতুহলপ্রদ সন্দেহ নাই । কিজ্ঞ মসুরির পথের পরিচয় 
বোধ করি অনেকে জানেন না। বিশেষ ব্দারনারায়ণ ও কেদারের পথে 
যেরূপ যাত্রিস্যাগম ও যেন্ধপ পান্থশাল। ও সদাত্রতের ব্যবস্থা আছে, এ পথে 
সেকূপ সুবিধা নাই । সম্প্রতি এমাদের বিশেষ পরিচিত শরদ্ধাভাজন শামী 
আনন্দগ্রকাশ ব্র্ষচারী মহাশয় এই দুর্গম পথে যাঁকা করিয়া যমুনোত্রী ও 
গঙ্গোত্রী তীর্ঘ দর্শন করিয়া দেহরাছুন সহরে প্রত্যাগত হইয়াছেন। বঙ্গীয় 
পাঠক এই মহাত্মার সহিত পরিচিত নহেন। এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে 
ক্রমে তাহার সহিত পরিচিত করাইয়! দিবার বাসন আছে। নাহান রাজ্যের 
এলাকাতুক্ত রেণুকা তীর্থের বর্ণনকালে তাহার মনোরম গোৌতমাশ্রম ও কুণ্ডের 
সহিত আপনাদের পরিচয় করাইয়া দিব। আপাততঃ তাহার নিকট স্বকর্ণে 
ধাহ। শ্রবণ কবিয়াছি এবং এতদ্দেশবাসনিবন্ধন পাহাড়ী দেশের যেরূপ অবস্থা 
দেখিয়াছি, তাহারই উপর নির্ভর করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণ]। 
মন্থুরি হইতে গলগোত্রী যাইতে ১৫টি পড়ওয়। ব। আড্ডা পড়ে । আমি 
ক্ষম্ন্ক্ধে তাহদের বিস্তু ত বিবরণ প্রন্তত হইলাম। 
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হবিঙগার স্টেশন হইতে দেহারাছুন পধ্যস্ত করেক বৎসরাবধি যে রেলপথ 
চলিতেছে, তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। এই দেহরাহ্বন সহরের 
ঘরক্ষিপ দিকে শঙাালক্‌ এবং উত্তরে হিমালয়ের পাহাড়গুলি দেখিতে পাওয়! 
ষায়। এই মহ হহতে উত্তর মুখে বাজ বুগব্রোড মে একটী প্রশস্ত রাস্তা 
যন্থরীর দিকে গিয়াছে । এই বাপ্তায় ঢম্টমৃ, টঙ্গা, পালকি গাড়ী প্রভৃতি, 
সন্ব প্রকার ষ'নের স্ুুবিধ। আছে, এই পথের ৭ মাইল পথ যাইয়া রাজপুর 
ন[ম্ক একটা ্ুপরগ্রমে গাড়ী ছাড়িয়া! ভাণ্ডা অথবা! খোড়া ভাড়া করি 
পাহাড়ী পথ দয়। ৬ মাল উঠিলে মন্ত্রার এবং হথা হইতে ১ মাইল দূরে 
ল্যাবে পৌছান যায় । অবশ্য সাহারা পায়ে চ্টাটিয়া। চলিতে পারেন, 
তাহাদের কথ। সত্ব আমাদের স্বামীজার মত লোক অক্েশে মসুরি হইতে 
দিনে দুবার ডগ নাধ। করিতে পাবেন ইহাতে সন্দেহ নাই । 

ল্যাপ্ডোর বাঙখার হতে একটী পাহাড়ী স্বাস্ত। টিহরীর দিকে গিয়াছে। 
নিকুঞ্জ বাপ উহাকে কাটিবো বলিয়াছেন, কিগ্ঠ ইহ] কাটরোড, নহে । এ 
রাও্ত; দ্যা কেন শা ধাতাযাঠ কর্পে না, পেবল ডাতী বা ঝাপানে 
চড়ির। বডলাকেক। খাঙাখাশ্ি কাঠ পারেন পাহাডা কুলিবাও পিঠে 
কিয় মাল ণহন কারয। শতয়। যয এ ছাড় এক বুকষ পাহাড়ী ছাগল 
আছে তাহাদের পির গুহ দিক ছুটি থলি বাধিয়া। (দিলে, তাহার] 
১৫ সের অবাি নাট খারা হতে পারে 

(১) ল্াতাণ হহততে উঠব পাথে ৩ যাইত যাইলে সওয়াখালি। 
এহ স্থান হহতে একটী পাকডাা । আও পাত) রাস্তায় ১৭ যাহল পথ চলিলে 
ধরাস্ত (বাদারাও। নামক চটিতঠ পৌচছনি ষায়। ক্ক এই পথ শান 
খাত খ্যতাত অন্য পময় অগমা । এহ জন্য টহণার পথই প্রশত্ত। 

(২) সওযাখ্যাপ হহতে ঝাপ্কি ৩ মাইল এখানে দেহরাছুনের 
মোহস্ত ব্ছমনপাসের একটা দ্বিতল বারশালা আছে । ইহার চারিটী কঠুরী, 
তন্মধো একটি বড হল। এই সন স্থান টিহ্ীর রাজার এলাকাডুক্ষ জৌনপুর 
পরগণার অন্তর্গত । এই সবজায়শার জঙ্গলে চিড় (ব। দেবদার ১, ব্রেঁস 
প্রভৃতি বুক্গ দেখিতে পাওগ। ধায়। এক রকম জঙ্গলী গোলাপ জন্মে, তাহাকে 
এবেশে কু বলে? ইহা হইতে যে আতর প্রস্তত হয়, তাহার ভঙ্গি 
8।৫২ টাকা নুণো বি-হীত হয়। 

৬৩) বাপু হইতে ধুছুট ৯ শাহল। খানে টিশরীত বাজার এগলী 
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ভাকবাংলা আছে। ৪1৫ থানি দোকাঁন এবং তন্মধো একটী ধর্মশল। 
আছে। 

(৪) ধুষ্ুটি হইতে কদ্,খালা ৫ মাঈল। এখানে বামদিকে একটী 
উচ্চ পর্ধত আছে। ইহ]র উপরে ছিন্সমন্তার মান্দব আছে। এতদেশে 
ইহ|কে হীখণ্ড দেবীর মন্দির বলে। প্রবাদ এই যে, দশমহ|বিদ্যারূপধারিণী 
ভগবতী শিবকে এইখানে ছিন্নমস্ত। মু্ডি দর্শন কর!ন। এই পাহাড় আশ্বিন 
কান্তিক যা:স অতি অপরূপ শোভাধারণ করে। তখন দূরে গঙ্গোত্রী, 
যমুনোত্রী, কেদার, বদরিনাথ ও চক্রাট'র পাহাড় সন্ল দেখিতে পাওয়া 
ঘয়। এই মন্দিরের চতুদিকে অধন্রপ্রহুত ঘুলের বাগান আছে। মান্দরে 
স্টী কুঠুরী ও নিকটে একটা কুণ্ড আছে। 

(৫) কদদ,খাল! হতে কাণাত|ল ৪ যাইল। এখানে দুইটা ধন্মশাল। অছে। 
একটী প্রসিদ্ধ বাব! কালী কমলীওয়ালার প্রতিষ্ঠিত পঞ্চায়ভী ধণ্মশালা। 
এই মহাত্মা কাশী অঞ্চলে বিশুদ্ধানন্দ স্বংখী নামে পা্রচিভ ছিপেন। হভারই 
চেষ্টায় ও উদ্যোগে কেদারখণ্ডের গ্রধ।ন প্রধান তার্ণে ও হরির কাণী 
প্রভৃতি অন্যান্য তীর্থেও ষাঞাদিগের জন্য ধন্মশ।ল। গ্রতিষ্টিত হইয়াছে । ইনি 
হাধীকেশেই আধবক্াল বাস করিতেন। এখন প্রহিতপ্রতণালন করির! 
ইবকুবাসা হহয়াছেন । শুধু তীর্থে কেন, তার্থের পথেও অনেক স্থ/নে 
এইরূপ ধর্মশাল।, সুব্রত ও ওউধধালয় প্রতিষ্ঠ) করিয়াছেন । ইহ!তে তীর্থ- 
যাত্রীদিগের কি পরিমান সুণিধা হইছে, 1” ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্টে 
সহজে বুঝিতে পারিবেন না! সম্পূচি শ্রীবামন।থজী এই সব পর্যায় তী 
ছুত্রমগুলীর ম্যানেজার। অপর ধশ্মশালটা টহবীর কোতেয়াল শিবদত্ত 
প্রতিষ্ঠ করেল, কিন্ত এটী ভারি অপারিকার । কাণাঙালের পাহাড় মন্তুরী 
হুইতৈ উচ্চ ও অধিক ঠাণ্ডা । এখানে টিহখীর রাজ! সেউ নাসপাতি, 
চিলু ইত্যাদি ফলের বাগন নিশ্মংণ কগিতেছেন। ইহার চারিদিকে আলুর 
ক্ষেত। পঞ্খকতা ধণ্মশালার নিয়ে একটী বারুণ। আছে । এই স্থানের 
নাঁটি হরিদ্রবর্ণ এবং এ'ঠ,লে বেশ বসবাসের উপযুক্ত ' সাহেবের! ছ|উনীর 
জন্য এই স্থ নট পঞ্ন্দ করেন, কিন্তু টিহরীর বাজা তাহা দিতে চাননা। এই 
পাহাড় হইতে ১৬ মাইল দুরে টিহরী রাজার গ্রীম্মাবাসভবন প্রতাপনগর 
নামক স্থান দৃষ্টিগোচর হয়। অপর একটা ত্রিকোণ পর্ধতও দেখিতে 
পংওয়] খায় । ইহার একদিকে দেবপ্রয়।গ একদিকে শ্রীনগর ও অপরদিকে টিহরী। 
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শিখরবেশে ভূবনেশ্বরী দেখার মন্ৰির আছে। নিকুঞ্জ বাবু ইহাকে দেব! চন্দ্রবধনা 
বাপয়। পরিচিত করিয়াছেন এ মন্দিরে কোন মৃত্ভি নাই,তান্ত্রিকমতে যস্ত্রে পুজা 
হর। এপ।গাড়টী 9হরী হইতে ১৮ মাল দূরবত্তী। চ।রাদকে পাহাড় গ্রাম । 
জঙ্গনে বন্য হুক, হধিণ, ঘোল (জঙ্গণী ছাগল » বন্যকুুট প্রভৃতি ন।নাবিধ জস্ত 
বাস করে। কথাতান হইতে এক মাইল দুরে একটা ঘে/কানের কছে 
দুটা রাস্তা মিপিয়ছে। একটা দক্ষিণ [দকে টিহরীর রাজধানীর দিকে 
গিয়াছে, এপরটা গঙ্গো বীর পথ। এখান হইতে টিহরী ১২ মাইল দূরবর্তী । 

(৬। কাণ।তাল হইতে বড়িয়ান। ৯» মাইল। এ পথ ত্রমশঃ উত্রাইট। 
এখানেও ছুটী ধণশ[লা ও ছুটি অশ্বথগছি আছে। শীঙ্গা এথান হইতে আন্দাজ 
২০. ফুট নিয় হইবে । লে|কে সচরাচর ঝরণার জলই ব্যবহার করে। 

এখান হইতে আধ মাইল দুরে একটা সেতু আছে। উহা পার হইয়! 
৭ মাইল চড়াই উঠিলে প্রতাপনখর যাওয়! যায়। ক্আর একটি রাস্তা গঙ্গার 
ধরে ধারে বরাবর টিহরী হহয়া। হৃযধীকেশাভিমুখে গিয়াছে। চিহবী এখান 
হইতে ১০ মাইল এবং হৃষাকেশ ৬১ মাইল। 

(৭, বড়িরানা হইতে নোগুণ ৯* মাইল। এখানে একটী শিবমন্দির 
ও দুইটি ধর্রশ।পা আছে কোন দোকান নাই। লোকজনের বসবাস দৃষ্ট 
হয় না। মন্দিরে একজন ঘরবারি (গৃহস্থ। সাধু পুজ পরিব।র লয় বাস করেন। 
নিয়ে ধনের ক্ষেত ও গঙ্গা নদী । একটী পাহাড়ী নদী গঙ্গার সহিত মিপিত 
হওয়ার স্থানটা আত আুরৃপ্ত ও মনোরম দেখায়। কিন্তু এই সমস্ত চটিতে, 
ছ।এগে|ক। ও পিশুর দৌরাস্ত্যে রাত্রে নিদ্রা যাইবার যে! নাই। 

(৮) নোগুণ হহতে দারাস্থ ৫ মাহল। এবাদ-- এখানে ব্যাপমুনি 
তপস্তা কারতেন। এখানে একটী দহ আছে, তাহাকে বাাসকুণ্ড বা সূর্যকুও) 
বলে। এখানেও পঞ্চায়ত] ধন্মশালা ও একটী অশ্বথখ গছ আছে এবং একটা 
পহড়ী৷ নদ্দী গঙ্গার সহিত মিলিয়াছে। তার পর কাটের পেতু পার হইল্রে 
টিবায় ভাক বাংল|। নিয়ে রাস্তা যযুনোণীর দিকে গিয়াছে । এই ব্রাস্তায় 
ষযুনেত্রা ৪ দিনের পথ। গাঙ্গোর গ্রাম অবধি ব্রাস্তা তৈয়ার হইয়াছেও 
বাকি ১২ মাইল পথ বাকি আছে। যমুনোত্রীপথের নিয়ে দক্ষিণ দিকে 
গঙ্গার ধ।বে ধারে যে রান্ত। গিয়াছে, সেটি উত্তধকাণীর দিকে । এই স্থানে 
কোন সাধু একটী আমবাপান ল্াগাইয়ছলেন, এখন তাহ! জঙ্গলে 
পরিপূর্ণ । রি | 
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(৯) দাস হইতে টুপ্তা ৯ মাইল। এখানেও একটী ধশ্বশলা আছে । 
গঙ্গার ধার দিয়া রাস্তা! জঙ্গলাকার্ণ। রাণ্তায় জল পাওয়া যায় ন।। পথে ধাইতে 
পরপারে ৩৪ খানি গ্রাম দেখা যায়__দুরে দেখিঠে অতি সুন্দর। ওরে 
গুরে গঙ্গার দিকে ক্ষেত নাময়াছে তাহাতে পাহাড়ী ঝরণার গুণ সেচন 
করা হয়। টুগ্ডার চটির কাছে একটা পাহাড়ী দেনীর মন্দির অছে। শীত- 
কালে পুজ। বন্ধ থাকে । গ্রী্কালে বাব্রিসমাগমে পুজার ও দোকানদারের 
গুভাগমন হয়। পাহাড়ী মেলাও মধ্যে মধ্যে বিয়া থাকে । এখানে 
শীতকালে উচ্চপব্বতবাসীদের গোযাহষাদি আশ্রয় লতি করে। পথে একটী 
নদা গঙ্গার সহিত মিলিত হহয়াছে। ঠহাকে ছুবগগগা বলে। পার হইবাক্ষ 
জন্য একখানি মাজ্জ কড়িকাঠ বসান আছে। পরপারে গায় একটি বোল।। 
বোলার পাশ্থে একটা দ্বিতল ধন্মশালা। এখনে একজন জঙ্গম সাধু ( দিশ- 
দেশবাসী শিবোপাসক ) ছুইটী গরু ণইয়! ঈশ্ঘর চিন্তা করেন । এখান হইতে 
বরুণ। নঙ্দার পোল ৪ মাইণ অস্তর। সেখান হ্হতে উত্তরকাশী আড়াই 
যাইল মাত্র । বরুণ। হহতে এক মাইল দুরে গপাগ ধারে শখের! শ্রন্ণাহের 
রাখিবার জন্য একটা মন্দির নিক্মাণ কৰিতেছেন। 

(১০) দারান্থ হইতে উত্তরকাশী (দারাট,)৯ মাইল । এখানে বিশে 
শ্ববের মন্দির প্রধান । এই মন্দিরের ছাদ তেদ করিয়। একটা প্রকাও ভ্রিশল 
ফণ্ডায়মান। এই মশির শক্করাচার্যের প্রতিচিত বলিষ। যে প্রপাদ আছে, 
তাহা মিথা। প্রকৃতপক্ষে শুরখাদের আমলে ভহ। নাশ্মিত হয় সপ্থৎ ১৮৬২ 
সনে এইদেশে একটা প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয় । তাহ'তে সমপ্ত প্রাচীন মন্দিব1ধ 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে! এখানে গঙ্গা উত্তরবাহিনা। অন্যাগ্য দেলতার মধ্যে 
তনরপূর্ণ। কেদ[রেশ্বর ভৈরব, পরগুরাম ও দশ্তাত্রের় এই করেকটা তদ্দেবার 
যদ্দিত্ আছে। এততিন্ন গ্রায্য লোকেরও ৩ টা মার অ।ছে, এক মাইল 
দুরে হ্র্গার মন্দির। তথা হইতে আধ মাইল দূরে ডাক বাগলার নীচে 
কোটেশ্বর (অথবা লাক্ষেশ্বরের) মন্দির! এখানে অনেক সাধু সন্গযাসী বাস 
কধেন। তীহারা ছত্রে শিয়া ভালরুটি ভিক্ষা করিয়া খান আবার 
অগ্রহায়ণ মাসে ছত্র খন জধীকেশে নামিয়া আসে. তথন তাহারাও তথায় 
আসিয়া বাস করেন। | 

' উত্তরকাশীতে জয়পুরের যহারাজার একটা দেবালয় আছে। তাহার 
নাম "রুজী। তথায় পাচটী লোকে নিভা আহারের বন্দোবত আছে,। 
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অধিক হইলে তাগে কূলায় লা। এজন্য তিনখানি পুরি দিবার ব্যবস্থ)। ৮ সের 
করিয়া চাউল রীধিবার নিয়ম। কিন্তু একসের মাত্র বন্দুই হয় জয়গুরের 
রাজ। একটি পর্থশালাও নিশ্মাপ করাইতেছেন। পঞ্চায়তী ছহ্রে সাধুদিগের 
জন্য সধারত খোল। আছে। যে ইচ্ছা খাইতে পায়, সিধাও পায় কিন্তু 
গরীব খাত্রীদিগকে থাকিতে ছেয় না। বড়মাঙ্ষদিগকে অর্থলোৌভে আশ্রয় 
দ্যা থাকে । এই ছত্রে গঙগাদাস নাষে একজন পাঞ্জাবী সাধু বৈদ্য 
আছেন। ক্রমশঃ । 


সপ শাসক 


সংক্ষিপ্ত সমালোচনা । 


কামিনী ও কাঞ্চন (সাযাজিক উপহ্যাস ) শ্রীহালাণচল্র বঙ্গিত গ্রনীত। 
মূল্য ১২ টাকা। ২০১ নং কর্ণওয়ালিস স্রাট, কলিকাতা, শ্ীগুরুদাস চট্রো- 
পাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্য 

“কামিনী কানন" কথাটী শুনিলেই আজকাল হ্রীরামরুষ্দেবের কথা 
যনে পড়ে। কারণ, ঈশ্বরুলাভের পথে “কামিনীকাঞ্চন যে বিশেষ প্রতি- 
বন্ধক, তাহা হণিই আঙকাল বিশেষ ভাবে ও বারবার বলিয়াছেন। একই 
কারণে সংবাদপত্রে এই গ্রগ্থের বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইলেই সমালোচনার 
জন্য গ্রন্থধ্নি পাইবার পূর্বেই গ্রন্থখানি আনাইয়। আগ্রহসহকারে উহা! 
পড়িয়াছিলাম। 

এন্থকার ভূমিকার লিথিতেছেন 

দকামিনীকাঞ্চনলিজয়ী, পরমধোগী ভক্তবংসল পরমহ্ছংসদেবের ্লীপাদ- 
পনর দর্শনের সৌতাগা আমার হয় নাই। আলি ধ্যানে সেই ছবি দেখিতেছি। 
আমর এ মানসী যুক্তি, যাহ চোক দির! দেখিয়া তাহার প্ররুত ভক্ত- 
মণ্ডলী ইার বিচার করিবেন। পরস্ত কোন অংশে কোন ক্রুটি-বিচ্যুতি 
দেখিলে আমার উপর রাগ না করিয়া তাহারা নিজগুণে আমাকে ক্ষযা করি 
বেন। কেননা, তাহার প্রকৃত ভক্ত বা ভগবান্‌ জানিত মহাত্মার গদবেপ্রও 
শামি যোগ্য নহি)" 

গ্রন্থকার মহাশয়ের এই কৈফিয়ুৎ সতেও আমর সত্যে অস্থবোধে এব 
সর্ব্পাধ।রণের কল 1ণের দিকে দূত রাখিয়া বগিতে বাধ্য খে, গ্রসকার এই 
গ্রন্থ লিখিবাব পুর্বে শ্ররামন্কঞ্ছেবের একততাঁব আরও উদ্তহন্তগে হতুক্ষষ 
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্ষরিবার চেক্টা করিলে ভাল করিতেন । অস্ঠান্য উপস্ঠাসের ন্যায় উপন্যাস যখন 
তিনি প্িথিতৈ বসেন নাই, তখন তাহার শিখিবার পূর্বে একটু বিশেষদপ 
গ্বায়িতববোধ করা কর্তিবা ছিল। 

আমা! বইটী পড়িবার পর অনেকে আমাদিগকে ধইখানি কিরূপ হইয়াছে, 
জিজ্ঞাসা করিয়ছেন। আমরা তীহাদ্গকে যেরূপ ধলিয়।ছি, স!ধারণের 
সমক্ষেও তাহাই বলিতেছি। বইখানি মন্দ হয় মাই। পরমহংস- 
দেবের ভাব মাঝে মাঝে বেশ চিত্রিত হইয়াছে_-মাবে মাঝে একটু খাপ- 
ছাড়াও হইয়াছে! 

ছুইটী চরিত্র দ্বারা গ্রন্থকাঁৰ কামিনী ও কাঞ্চনের মোহকরী শক্তি ও 
মানুষের তাহাতে কতদুর পর্য্যন্ত অধঃপতন হয়. তাহ] চিন্তিত করিতে চেষ্ট] 
করিয়াছেন। ইহার মধো “কামিলি' অংশ অপেক্ষা 'কাঞ্চম? অংশটি আমাদের 
ধিক তাল লাশিয়াছে। 

গ্রন্থ পড়িয়া গ্রন্থকার পরমহংসদেবের আদর্শটী ঠিক -ধরিয়াছেন বলিয়া 
ধোধ হয় না| সাধারণ কামিনী-কাঞ্চনাপক্ত সংসাধী জীবও কিরূপে কঠোর 
সাধন1বলে উচষের কবল হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি লাত করিতে পারে. তাহা 
মা দেখাইতে পারিলে পবমহংসদেবের ভাব ঠিক বুঝান হল না। গ্রন্থকার 
ঘাহা আকিদা ছেন, তাহ] কিছু নৃতন নহে। তাহার পূপবর্তী উপন্তাসিকগণও , 
ফেহ কেহ তাহ। অপেঙ্গাও উত্তমরূপে এ চিত্র আঁকিয়াছেন। এ হিসাবে 
গ্রন্থে কি নৃতনত্ব নাই। পরস্ত্ীর প্রতি আসক্তি ও সাঁধবী পত্রীর চেষ্টায় ও 
প্রার্থনায় সে আসক্তি হইতে অব্যাহতি লত এবং কাঞ্চনের অতিরিক্ত লোভে 
আশ্রপ্নধাতার সর্ধনাশসাধনচেষ্টা উপন্যাসজগতে কিছু নৃতন নহে! তবে 
ইহার মধ্যে 'দলামগ্রসাদের? কথা মধ্যে মধ্যে আনিয়। একটু ধর্মভাবের চাটনি 
দেওয়। হইসছে শাত্র। তাহাও আজকালকার কালে অনেক উপন্তাসের 
ফ্যাশান জইয়। দ্বাড়াইয়াছে। 

ঘ।হ। ুউক, গ্রন্থকার যহাশরকে পক্ষ্য ক্ষরিত্বা হুই একটী আপ্রিক্ কষা 
ধলিগাষ ঘগির। তিনি ঘদি.অসম্ভষ্ট ন। হইয়া ভ্রীরামক্কষদেবের চব্রিজে উত্তমস্জপে 
অ(লে।চনা করিতে চেষ্টা করেন, তবে-_তাহার লিখিবার শক্তি আছে-ভিনি 
ছবিষ্যতৈ. চে করিলে ভরীবাষকঞ্জষেষের বিতিন্গ গাখ 'অবলম্ষণে উতর 
উৎকৃষ্ট: গলের উথন্তাষ ব্বচনা সারি. লঃবারণেঘ্র ক্ষণেক ক্কলাশ 
সক পারল? ১৯ 


উতলা ভ্রু জে হিিজ্ঞিক 


ভ্রীগুরুদাস বর্ধন ।] [ পু প্রকাশিতের পর। ] 

কান্তন মাপ, হর্দদ্ধ ছুঁটী লইয়া সিহোড়ে বাহবেন ভাঙার সমস্ত আঘো- 
জন ক্্িতেছেন, কিন্তু মনট। যেন তাল নন, বুকের ভিতত্বে ধেন কি 
হইতেছে, কিছুই বুঝিতে গারিতেছেন না, ভাবিষ্ব। চিন্তিমা তাহার মাতুলের 
নিকট আদিলেন, বলিলেন, “মায়া ছুদী পেয়ে মনে কব্ণুষ বাড়ী যাব, 
পুটলী পাট্লা সব বীদলুঘ্‌, কিন্ত মামা, বাকের শ্েভর যেন কেমন কচ্ছে, 
যেতে যেন যন সবচে না। তা যাব না মাযা। তুমি কি বল?” 

1মরুণগ্ে কহিলেন, “একে ত ছুটি প1সনি। কত কোনে ছুটি পেবি। 
তাযাঁবিলি কেন ?” 

জনয কহিল, “কি জানি নাঁমা, বুকের গেতর বি বুকম কনে উঠছে। 
আ]মি খাব না মামা।” 

রামর্ঞ্দে কহিলেন, “তবে বাস্নি, থাক ।” আদর তখনি য।ইয়। 
হার পুটনে খুলিয়া ফেললেন তবে একটু শি বোধ করিলেন। 
প্রতিদিন রাপ্রিকালে মা কাশীর ভোগ আর।ঠিকের পথ আদয় সেই 
ভোগের প্রখাদ আনিয়া পামকষওদেবকে আহার করাইভেন। অদা সন্ধ্যার 
পর হইতেই বামক্কন্দের তাহার মাভাঠাবুরাঝর সহিত কথাবাস্তা কহিতে- 
ছেন; মা কাণীর ভোগ আবাত্রিক হইয়া গেছ) হপয় হধো মধ্য বাইয়া 
তাহাকে ড।কিয়া আসিতেছেন। কিন্তু তিনি যাই বঙগিপ্া পুনরাঘ মাতার্‌ 
সহিত কথায় মগ্র হইতেছেন। আপিতেছেন না । তাহার মাতা সেই 
নহব্তথানাতেই অবস্থিতি করিতেছেন। রাঙি প্রার দিপ্রহর হইলে 
রামকঞ্চদেব আনিয়া প্রসাদ গ্রহণ কার্য শয়ন কারলেদ। তাহার মতা ও 
প্রসাদ পাইয়! আপনার ঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়। শন্সন করিলেন। চন্দ্রা 
দেবী প্রতিদিনই অতি প্রত্যুষে শব্য। ত্যাগ বরিতেন। কিন্ত গ্রদিন 
প্রায় আটটা বাজিয়া গেল, তখনও তিনি ছার খুললেন না। কালীর 
মা নামক সন্দিরের একজন দামী প্রতিদিন সবলে আসিয় চন্দ্রাদেবীর 
গৃহুকার্ষে; সাহাঁধ্য করিত। অদ্য £ ঘরের অনতিদূর হইতে ঘড় ঘড় 
শব্দ ও দাবু রুদ্ধ বেখিম। নেড়িয় হদয়কে সন্থ!দ দিল। জ্দয যাইয়া দেখিগেন, 
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হার ভিতর হইতে রুদ্ধ এবং ভিতর হইতে ঘড় ঘড় শব আসিতেছে, 
ডাকিয়া চক্্রদেলীর সাডা পাইালুন না, হদয রামকুলগাদলকে সমস্ত 
গতাশল হিলি পি ভিত ও অস্থির হইয়া কহিলেন, *অ হান, 
প্রজা কাটতে হলে না কি? পীন্ু খাঠাজি ষে রকমের লোক, দরঙ্গা 
কাটান মুস্কল। কি কস। যায় স্ল্‌ দেখি? কি করে দবজা খোল! 
যায়; এই বলিতে বলিতে তাহ।রা চন্ত্রাদেবীর দরজার নিকট আপি- 
লেন জদয় দূরক্জা ফাক করিয়া একথগড লাহাতু শিক দিয়া হুড়ক। 
এরিয়। ফেলিলেন।। দেখিলেন, বৃদ্ধা! বমনাদি করিয়া তদুপরি পড়িয়! 
ঘটৈতন্ত বহিয়াছেন, গলা ঘড় ঘড় কল্পিতেছে। রাষকঞ্চদেব তদৃষ্টে 
হৃদয়ের গল] জড়াইয়! বালকের মৃত কীদিতে কীদিতে বলিতে লাগিলেন, 
*াশ্যে হৃদ কাল তুই যাস্নি। তুই না ধাকূলে আমার মাকে কে 
দেখত, কে বা দরজ! খুল্ত ।” হৃদয় তাহাকে একটু শান্ত করিলেন, পরে 
বাহিরে একটা শয্যা পাতিয়! তুপরি চক্ত্রাদদেবীকে অতি কষ্টে শয়ন 
করাইলেন। বামক্ঞ্জদেব কহিলেন যে, এই সময়ে কবিরাদ্ধী ওধধ কিছু 
খ[ওয়াইলে ভাল হয়। হৃদয় ততক্ষণাতৎ এড়িযাদহের অতয় কবিরাঙ্গের 
নিকট হইতে ওুঁষধ আনিয়া মপুর সহিত তসেবন করাইতে লাগিলেন এবং 
গঙ্গাজল মুখে দিতে লাগিলেন । এই অবস্থায় তিন দিন অতীত হইলে 
চতুর্থ দ্বিবসে, অর্থাৎ ১৮৭৯ সালে বামকঞ্জদেবের জন্মতিথির দিন তাহার 
নাভিশ্বাস আন্ত হইলে তাহাকে জদয় ততক্ষণাঁৎ গঙ্গায় লইয়। গেলেন। 
চক্্রাদেবী হৃদয়কে বপিয়াছিলেন, “দেখিন্‌ হৃদ, যেন গঙ্গ। পাই ।” রামক্কষচ- 
দেব অমনি ব্যস্ত হইয়। পুষ্প চন্দন তুলসী লইয়া মাতার চরণে অঞ্জলি 
দিতে লাগিলেন ও বলিতে লাগিলেন, “ওই শরীর হতেই এই শরীর 
হয়েছে ।” তিনবার অগ্রলি দিয়া আপনার ঘরে যাইয়া বসিলেন । হৃদয়কে 
কহিলেন, “তুই মুখ আগ্ন কোর্গে।” হৃদয় কহিল, “তাকি হয়? রাম" 
লাল কর্বে * ভ্রাতক্পু রামলাল সমন্ত কার্য করিলেন । রামকষঃ- 
দেব শ্রাদ্ধাদি কিছুই করিলেন না। সেইজন্য সমন্ত কার্ধ্যা্দি শেষ হইলে 
একদিন কহিলেন, “মামি ত মার কোন কাজই কর্লুম না, তা তর্পণটা 
করিঃ” বলিয়া গঙ্গায় তর্পণ করিতে গেলেন । কিন্তু অগ্রলি করিয়। জল 
তুলিবামাত্র অঙ্গুলি অসংলগ্র ও বক্র হইয়া সমস্ত জল পড়িয়! যাইতে লাগিল। 
এইরূপ যতৰার চেষ্টা করিলেন, শুতবারই হস্তদ্ধয় বিকৃত হইয়া জল পড়িয়! 
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যাইতে লাগিল । অবশেবে তিনি ক্রন্দনপৃন্বক এই কথ। বলিতে বলিতে 
ফিরিযা আগিলেন, “ম! আদায় তর্পণটাও কর্তে দিশিনি মা।” রামকষ্খদেবের 
কন্্তাগ সমস্তই এই প্রকার । তাহার পুজাত্যাগ এই প্রকার ; পুজা করিতে 
শিয়া! পুষ্প বা অর্থ্য আপনার যস্তকে দিয়াই বাহান্তান হারাইতেন আর তখন 
কে পুজা করিবে? পুষ্পাঞ্জলি দিবার জন্য পুষ্প হস্তে ইলে হয় উহা পড়িয়! 
যাইত নচেৎ হাতের পুষ্প হাতেই থাকিয়া বাঁইত, বাহাজ্ঞান চলিয়া যাইত, তখন 
আর কে পুপ্রাঞ্জলি দেষ ? 

রামকুষ্চদেবের আদেশ মত জদয তিন বৎসর ছূর্গাপৃঙ্জা করিয়াছেন, তিন 
বৎসরই তাহা সমতাবে অতি সুচারুরূপে সম্পন হর়। হদয়ের তথাপি ইচ্ছ! 
যে তিনি গ্রাতিবংসরনই পুজা কবেন। পৃর্দোন্র ঘটনার অ্পদিন পরে 
বামকুঞ্চঘেবকে সেই লন্য পুনরঘ অনুমতি দিতে বগিলেন । কিন্ত বামকষঃ- 
দেব বলিলেন, “হৃছু, তোর যেমন পুজ। হইয়াছে, অমন আর কাকর হয় না। 
ভোর পৃক্ার উদ্যাপন হযে গেছে, আর পুজা করব! দ্কার নেই, তুই আৰ 
পৃঞ্জ করিস নি। কেম্ন জানিস্, এক জনের জন্তে যদি বিছানা করে বখিস্‌ 
আর সে যদি একবার এসে তাতে বসে, তাহলে আর তার জন্ঠে বিছানা করতে 
হয় না। তুই আর পুজ্জা করিস্নি।” 

হৃদয় এ কথায় সন্থষ্ট হইলেন নাঁ, বরং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে? 
মামা। যাহাই বলুন না কেন, তিনি পুক্গা করিবেন । প্রকাগ্তটে কহিলেন, লোঁকে 
যে, যতর্দিন বাচে ততদিন পুজ| করে, তার কি?” 

রামকৃঞ্চদেব কহিলেন, “দেখ, তুই যাদের কথা বলছিস্‌, তাদের কি ঠিক 
পূজা! হয়? মাকি আসেন? সেই জন্যে তার! বার বার পৃঙ্গ| করে। কিন্ত 
তোর ব! হয়েছে অমন আব কারুর হয় না|” জয় এ প্রকার কথায় বিরুক্ত 
হইয়া মনে করিলেন, “মাম। যাই বলুন আমি পু কর্ধই কর্ব।» 

কিছুদিন পরে উন্তরায়ণে সংক্রান্তির দিনে দের দ্বিতীয় ভ্রাতা রাঘব 
তবলীলা সম্বরণ করিলেন । রাঘন ছুর্গোতৎসবের সমস্ত খরচ দিতেন। সুতরাং 
রামকৃষ্জদেব কহিলেন, "তুই যে পৃঙ্গা করবি বলিস্‌, এখন কে খরচ দেকে, 
গার কি করেই বা পূজা করবি ?” 

হৃদয় উত্তর করিলেন, “আমি যেন করে পারি কর্ব।” হয় মনে ভাবি- 

॥ €লেল, এবার হইতে মথুরের নিকট সমস্ত থক্চচের টাক! লইবেন । যাহ! হউক, 

বামককঞ্চদেব মালাএকারে তাহাকে বুবাইলেম যে, হুর্থাপৃঙ্দা শর তাহার 
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কৰা উচিত নহে। কিন্তু কোন কথাই হৃদযের মনে স্থান পাইল না। তিনি 
বলিলেন, “খন তুমি বখেছ যে, তিন বৎসর পুঙ্গা করবি, সেই জন্টেই তুমি 
এখন আর পুজা করতে লিষেধ করছ) তুমি কেন বল না আমি 
পুজা করি ?” 

রামকুষ্চতদেন কহিলেন, “9বে আমার ইচ্ছেঘ কি হয়ঃ না কালী ব। করবেন 
তাই হলে, আমি কি কব্ন ?" 

হদয় লিরন্তি হউঘা কহিলেন, “ভান স্ঘি কেন মা কালীকে বল না?” 

বানরখ্দেব উত্তর কলিলেন, “ওনে আশি বল্লে আমার কথা কি শোনে? 
তার যা ইচ্ছা ত্বাই কবাপেন। আমি একটা যদ্্র ইত নস 1” সেই দৎসর দৈশ।খ 
মাসে ঈদ মথুবকে জিজ্ঞীস। করিলেন মেঃ যাকে এতসব আ।নিবেন কি না! 
মথুব তাহাতে উত্লাহ প্রকাশ করিহা কহিলেন, “যাকে আনলে তার অর 
কথা কি? সেত ভাল কগা”। মপুপান!থ মি সামরক্কদেবের এ নিষযে অসম্মতি 
জানিতে পারিতেন। তাহা হইসে বোন মতেই এন্ধগ কথা সলিতেন না । 
যাঙ্না হ্টক হৃদ্য মনে স্থিণ কপিলেন থে, মথুব বখন সাহণ দিছেন, তখন 
পুজার আর কৌন আশঙ্কা নাই, সমস্ত খবচ পত্রও তিনি দিবেন । এই ঘটনার 
অতি অল্পদিন পলে দক্ষিণেশ্বরে সম্বদ আমিণ মে, মথুরানাথের সামান্ত অব 
প্রত্যহই ভইতেছে | কমে সেই জবর মত্দাশত ২ঠল, কিছুন্তেই তাহার বিরাষ 
হয না) নীশাবিপ চিকিৎসা করিয়!ও জর নিলারিত হইল না) হর্ঘয় মহ? 
উদ্িগ্র, তিনি প্রতাই ম্থুলতক দেখিতে যান, এবং মথুল প্রভ্যই ভাহাকে 
অশান্ত কাতরভাবে বলেন, “পাবা একবার আনবেন না ৮ হয় আসিয়া বাঁগ- 
রুষ্চদেলকে কহি।লন যে, মথুব ভাহাকে একব।র তথা যাইতে অন্থবোপ করিতেন 
ছেন। তাঠাঁতে তিনি বলিলেন, “আমি গিথা কি করিল ? যদি তার বোগট! 
ভাল কবে দিতে পাঁরতুম তাহলে যেহুম 1” জম গ্রতিধিন অথুবকে দেণিয়া 
আপিয়! সঙ্গাদ দেন আপ ভীহকে তথাষ যাইতে অনুরোধ করেন, কিন্ত 
বামরুঞ্চধেন কিছুুতিই তথায় য/ইভে সন্ত হইলেন না» বলিলেন, “তই 
গেলেই খামার যাওয়া হল।” 

এইন্সপে সাত আট দিনের জরে মথুপানাথের বাকরোধ হইয়া আপিল। 
বৈকাল লেল| তিনট।র সময় তাহাকে শ্দাশীঘ।টে লইয়া যাওয়া হইল, তথায় 
বেল! গাছটার সয় তাহার লেহতাগ হইল। ঠিক ও সমথে বামদের 
দক্গিণেখরে আমাধিঙ্থ হইয়া পড়িলেন। মমি তের পর তিনি হদয়কে 
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মথুরের পরলোক গমনের কথা বপিলেন, “মথুরের দেহত্যাগ হলে? মখুরের 
তেজ শন্নপূর্ণ[তে মিশে গেল 1৮ মখুসানাথের সৎকার করিয়া সকলে বাগ্রি 
নষটার সম্য দক্ষিণেশ্বর প্রত্য/গমন করিলে তাহাদের নিকট হৃদয় শুনিলেন, 
ঠিক পাচটার সগনে মথুবানাথের দেহতাগ হয়। রামরুঘ্চদেক ঠিক সেই সময় 
উহা ভাাস্ছ(ষ জানিতে পারিয়াছিলেন বুঝিগা হাদয অত্যন্ত আশ্চর্য্য 
হইলেন । 

সেই বতসধ ছুর্গে[ৎসলের সমগ উপগ্রিত। জদম ীতিজ্ঞা করিয়াছেন, পুজা 
করিবেনই করিলেন । তিনি আপনার ত।প মনো মপো গোপন বাখিষা ষছুনাথ 
মল্লিকের বাটীতে গমন করিলেন । তথাঘ মামাকে লুকাইয়া অপনার কনিষ্ঠ 
ভাঙা বাজারামকে পত্র লিখিলেন, পুজার স্মস্ত আয়েজন কপিতে, কিন্ত 
গোপনে, কাবণ মাতৃলের ইহাতে মত নাই, শত্রাচও উহার] যতদিন বাঁচিবেন 
ততদিনই পুজ। করিবেন, এট বাসনা । পৃজার সমস্ত আয়োজন হইলে 
তীহ্াকে পার লিখিলে তিনি তখনি দেশে গম্ন করিলেন। এই মর্খে পত্র 
লিখিয়া স্বহন্তে ডাকে কেলিয়। দক্ষিণেশ্বরে আগিলেন, রামরুঝ্চদেবকে পুর্বে 
যেমন প্রাণের কথা সমস্ত খুলিয়া বলিতেন, এবার আর তাহা নী করিয়া 
আহারান্থে রাত্রেশয়ন করিলেন । রাঞি দ্বিগহরের পরে পেটের যন্বণীয় 
অস্থির, সর কষেক শোনে গেলেন, যন্ত্রণা ক্রমেই নাডিভে লাগিল ॥ ছট্‌ ফট্‌ 
করিতে করিতে শেখে তাহার সঙ্গে বমনও আরন্ত হইল। শর্বাঙ্গ ঝিম্‌ ঝিম্‌ 
করিতে লাশিল। তিনি মার থাকিতে পারিলেন না, চীৎকার করিয়া বলিতে 
ল।গিলেনঃ “ওগো মামাগো, আমায় রক্ষা কর গো ওগো মামাখে। আর 
আহি বাঁচব ন। গো, মন ষে গে।।” চীৎকার শুনিষাই রামকুঞ্জদেব ভাবস্থ 
হইলেন এসং সেই অবস্থায় কহিতে লাগিলেন, “স্বরে হদে! তুই নাকি 
আমাকে না জানিঘে পূজ করবি? আমাকে না বলে রাজার।মকে চিট 
লিখেছিস্‌, মনে করিছিস্‌ আমি জানতে পারব না? বারণ করলুম শুন্ঙিনি 
বল্‌ পুজ করবিনি! এখনে বল্‌ পুজ করবি কি না?” 

হৃদয় কাতর হইয়া কহিলেন, “মা মামা, আমায় রক্ষা! কর, আমি মহ! 
অপরাধ করিছি। আমি বলছি আর পৃদ্ধ করব না, করব না, করব না!” 
এই বলিতে বলিতে আবার পেট ভুড় হুড় করিয়া আপিল, আবার শটে 
গেলেন-কিন্তু ঘরের পশ্চিমের গোল বারীও1 অতিক্রম করিতে পাঁরিলেন না 
এবং উত্থানশক্তিরহিত হইয়া পড়িলেন। রামকষ্ণদেবের ভাব তল হইলে 
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তিনি শুনিলেন? হৃদয় ক্রন্দন করিতেছেন আর অতি মৃদত্বরে বলিতেছেন? 
“আর বাচিব না মামা, এইবার মলুম মামা ।* ইহা শুনিয়া পাঁমকষ্খদের 
কদিতে লাগিলেন এবং সকলকে জাগ্রত করিতে লাগিলেন জ্ঞানানন্দ 
ভট্ট।চাধা নামে এক বাক্তি এই সময়ে মন্দিরে চণ্ডীপাঠ করিবার জন্ত আগমন 
করেন, তিনি নিকটেই শয়ন করিয়াছিশেন। তিনি জাগ্রত হইয়া ঘরের 
মধ মেঝের উপর খিছান। করিয়া তছপরি হাদয়কে শয়ন করাইলেন। রাম- 
কষ্চদেব তীভাঁকে ভাক্তার আনলিতে পাঠাইলেন এবং হৃদয়কে কহিতে 
লাগিলেন, “ম! কালীর ইচ্ছে নয় যে, তুই আর পুঞ্জ করিস্‌। তা তুই আমাকে 
না! জানিয়ে কেন রাঁজারামকে চিটি লিখলি?” হৃদয় ক্ষমা প্রার্থনা করিতে 
লাগিলেন আর বলিতে ল।গিলেন যে, এমন কর্ম আর কখন করিবেন না। 
বামরুষ্ণদেব তাহার নিকট বশিয়। বুঝাইতে লাগিলেন যে, যখনি যে কার্ধা 
করিবেন, তাহাকে না জানাইয়া েন আর কোন কার্য্য না করেন। হৃদয়ও 
তাহাতে প্রতিশ্রুত হইলেন। এইব্রপ কথা কহিতে কহিতে হৃদয় নিদ্রিত 
হইয়া পড়িলেন। অল্প পরে জ্ঞানানন্দ একজন ডাক্তার আনয়ন করিলেন । 
ডাক্তার আসিয়। হৃদয়কে নিদ্রিত দেখিয়া কছিলেন, "আর কোন ভয় নাই।” 
বামকৃষ্ণদেব তাহার কথায় নুস্থির হইলেন । হর পরদিন বেলা দশটা! পর্য্যন্ত 
নিদ্রার পর একেবারে সত হইয়া উঠিলেন । উঠিয়াই রাঙ্গারামকে পত্রত্বারা 
পূজার আয়োজন করিতে নিবেধ করিলেন । 
ক্রমশঃ । 


মন্ম্রীর পথে গঙ্গোত্রী । 
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এইছত্রের নিয়ে একটী প্রস্তরময় আঘাট। আছে । লোকে এখানে গান 
করে এবং তাহাকে মণিকর্ণিকার ঘাট বলে। এইবূপ একটী কেদারঘাটও 
আছে। সেখানেও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্মশাল! আছে। সে গুলি ভারি 
অপরিষ্কার । এখানে সজিনানন্দ নামে একজন বরক্ষচারী বাঁস কবেন। তিনি 
সাধুসম্াসীদিগকে লিঙ্গ ব্যয়ে আহারাদি করান এবং লিধাও দিয়! থাকেন । 
শুনিতে পাওয়া যায় গত ২৯শে জ্োষ্ঠ তারিখে এই উত্তরকাশীতে একজন 
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সাধুকে পাহাড়ী পুলিপে অর্থলোভে হত্যা! করিয়াছে । ফলশ্তঃ উত্তরকাণী 
তীর্থ শুনিতে যেরূপ, দেখিতে সেরূপ নহে। 

উত্তরকাশী হইতে ও মাইল উচ্চে নীলকণ্ঠ মহাদেবের মন্দির। ইহার 
আড়াই মাইল উত্তরে অসি ও আড়াই মাইল দক্ষিণে বরুণা নদী। এখান 
হইতে একটী পাকডণ্ডী রাস্তায় ৬ মাইল চড়াই উঠিলে গাঁঞোর গ্রামে পৌছান 
যার। এটী যমুনোত্রীর পাগাদের গ্রাঘ। বৌধ কবি নিকুঞ্জ বাবু 
্রঙ্গচারী সমভিব্যাহারে যে দাঙ্গর গায়ে গিয়াছিলেন, ইহ! সেই গ্রামই হইবে। 

(১১) উত্তরকাশী হইতে মণিব্ি ৯ মাইল। মশিরির পথে যযুনা হইতে 
একটা ঝরণা আসিয়া নিয়ে গঞঙ্জার সহিত মিলিত হইয়াছে । এখানে 
একটী কাঠের পোল অতি সন্তর্পণে পার হইতে হয়। কিঞ্িং দূরে অপি- 
গঙ্গা। এই নদী পার হইয়া আধ মাইল দূরে নাথু সাহেবের বাংল! । 
নিকুপ্ত বাব, ধে ঠিকাদার সাহেবের কথা পিখিয়াছেন, ইনিই নেই 
এই বাঙ্গাল। হইতে এক মাইল দূরে অপর একটা নদী ও গোল পার হইয়া 
£ মাইল দুরে ভাটিয়ারী গ্রাম। বলা বাছল্য এই গ্রামকেই নিকুঞ্জ বাবু 
বাটারী এবং অথগ্ডানন্দ স্বামী ইহাকে তটারী নামে অভিহিত করিয়াছেন । 

(১২) মণিরি হইতে ভাটিয়ারি ৮ মাইল । এই পথে একঙ্ায়গায় পাহাড় 
ধপিয়া গিয়াছে। তাহার ধা দরিয়া বাস্তা। কথন কখন পাথর খসিযা পড়ে, 
সঙ্গে সঙ্গে ঝরণার গ্ধল ও বালি পড়িতে থাকে সুতরাং এই স্থান যাত্রীদিগের 
পক্ষে বিশেষ বিপজ্জনক । ভাটিাবীতে শঙ্কবাচার্যোর প্রতিষ্ঠিত একটী প্রাচীন 
শিবালয় আছে,তন্লিয়ে একটা নদী গঙ্গার সহিত মিশিয়াছে। এখানে মজিনাননা 
ব্হ্গচরীর সদাব্রত এবং পঞ্চায়তী ধর্মাশালা আছে গঙ্গানদীর পরপারে 
শঙধারা নামে একটী ঝারণা নাখিতেছে। উহা দেখিতে বড় হুন্দর | 
এখানে গঙ্গার প্রধান ন্নানের খাট সুর্ধ্যকুণ্ড। এখানে কুলি ও ঝাঁপানের বন্দো- 
বন্ত করিয়। দিবার জন্য টিহরী রাজার একজন ঠিকাদার আছেন। এই স্থান 
হইতে গঙ্গার পরপারে বুড়া কেদার ও ব্রিযুগীনারায়ণ হইয়া কেদার যাইবার 
পথ আছে কিন্ত রাস্তা বড় হুর্গম। বঙ্দেশীয় লোকের পক্ষে বিশেষ 
কঠিন। | 

(১৩) তাটিয়ারী গ্রাম হইতে গঙ্গানি ৯ মাইল । এখান হইতে বাস্তা আধ 
দাইল উচ্চ। এইস্থানে ইন্োরের মহারাঙ্জার সদাত্রতের টিকিট লইয়া বুড়া 
কেগারের রাায় আট মাইল মাইয়া টিকিট দেখাইলে আহার্বয পাওয়া যায়? 
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ভাটিয়ারি হইতে আন্দাজ 5 মাইল দূরে গঙ্গার সেতু শার হইলে একটা পাটো- 
যারি ধর্মশাপা দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানে 'লোকজনের গতিবিধি নাই, 
চতুন্দিক জঙ্গলে পরিপুর্ণ। এখান হইতে কঞ্চির জঙ্গলের মধ্য দিয়া 
স্ীর্ণ রাস্ত! গঙ্গ।র ধার দিয়া চলিঘাছে। এখানে গঙ্গা ৫€** হইতে ৩*০। 
৪০০ কুট শিয়ে গ্রবাহিতা। এখানে একটা সেতু পার হইয়া গঙ্গানিতে 
পৌঁছান যাঁষ। এখানে কিন্তু লোকালয় নাই। এখানে পিলিভিতের 
শেঠদিগের একটা সদারত আছে। জয়পুরের মহারাজ!র উত্তরকাশীর ছত্র 
হইতে টিকিট লইয়া আপিলে খাইতে পাওয়া থায়, নতুবা উপবাস করিয়া 
থাকিতে হয়। শঙ্গনির নিয়ে একটা কাঠের সেতু আছে। তাহা পার 
হইয়! দুইটি গরম জলের কৃণ্ড দেখিতে পাঁওযা যায়। একটা অভ্যন্ত গরম, 
অপরটী অপেক্ষাকৃত শীতল, তাহাতে যাত্রীরা সান কনিয়া থাকেন। 
ইহ[ধিগকে খধিকৃণ্ড বলে। এখানে দুইজন গাও একজন ব্রাহ্মণ ও 
একজন বৈরাগী সাধু বাস করেন । 

(১৪) গঙ্গানি হইতে ধারালি ১২ মাইল। ধারালি হইতে গঙ্গার ধার দিয়] 
৪ মাইল দুরে অনন্থনাগ নামে একটি নৃতন ধর্মশীলা সঙ্গনি ব্রঙ্গচাবী প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছেন। এখনও সদারতখোলা হর নাই | এখানে কোন দ্বে।কানও নাই । 
এখান হইতে সুকী গ্রাম ৪মাইল অন্তর | এটা চডাইয়ের বাস্ত।। ব্রাস্তায় যাইতে 
সুকী গ্রামের ১ মাইল মিয়ে একটি কুণ্ড বাহির হইবাঁছে। ইহার দুইটী ধারা। 
১৮৬২ সম্বতের ভূমিকম্পে নিকটবস্তী ১২ খনি গ্রাম ধ্বংস প্রাপ্ণ হয়। তৎ- 
কালে কুপ্তটা মৃত্তিকা পরিপূর্ণ হয়। পরে রাস্তা খঁড়িতে খঁড়িতে আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । এখানে পঞ্চমতি ধম্মশালা নির্মিত হইতেছে। জঙ্গলে নানা 
স্থানে দেবদেলীর মূর্ভি আছে। ইহাদের পৃঙ্গাদি কিছুই হয় না। সুকী হইতে 
২ মাইল উত্রাই নামিলে ঝালা গ্রান্ন। তথায় একটা ডাক বাঙলা আছে। 
চতুষ্পার্খে চিলুর বাগান। তন্মধ্যে একটা অপরিষ্কার ধর্শাশালা এবং পায়রার 
খোণপের স্টায় একটী দোকান আছে। শীতকালে এখানে ১২১৩ ফুট বরফ 
জযে। এখান হইতে ১ মাইল পথ নাঁমিলে একটা নদী। সম্ভবতঃ উহা যমুনো- 
ভ্রির পাহাড় হইতে নামিয়া গঙ্গার সহিত মিলিয়াছে। এখানে একটা সেতু 
পার হইয়া আন্দাজ ২ মাইল দুরে হর্শোল নামক স্থানে টিহরীর বাঁজার 
একটী দ্বিতল বাগানবাটী দেখিতে পাওয়া যায়। চতুদ্দিকে নানাবিধ 
ফল ফুলের গাছ। পেয়োঃ নামপাতি, আড়, বিহিদানা।চিদু গরভৃতি ফলের চারা 
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বমান হইযাছে। এখানে দেলদাকুর গাছ প্রচুর। নিকটে একটী পাহাড়ের 


মধ্যে একটা নীল বরণআবশশ হইতে বর্গ গলিশা আসিতেছে আোতোবেগ 
ভয়ানক, গঙ্গার চেয়েও প্রন । এই নদী হইতে দ্রইটা নহর বাহির করিরা 
তাহর সাহামো গানচাকি' (700170111 ) চলে। এখান হইতে প্রা 
১ মাইল দুরে দত্তজাঠের একটী দিতল ধর্শাশালা আছে। ইনি জাতিভে 
জ।ঠ নহেন, ভূটিগা, এদেশী ভাষা শিক্ষা কব্বিধাছেন। এই ধর্ধশলাটা 
ভাবি অপরিষ্কার। ইহা পিশু ও ছাপগপোকায় পরিপুণ'। ইহার উগর- 
তলার যাত্রীরা অতি কষ্টে বাস করেন, নিয়ে গোহিষাদি থাকে । এখানে 
একটা দোকান আছে। দোক|নের সম্মুখ দিয়া বামদিকে একটা পাকডপ্তী 
বাগ্তা যুখবা গ্রাম হইয়া গঙ্গেতীর লাস্তার সহিত মিলিয়াছে। এখানে 
গঙ্গেতীর পারা বাপ করেন। শীতকালে এখানে গঙ্গাদেবীর মূর্তিগূ্জা 
হঘ। এই গ্রামের নিয়ে মার্কতেয় খধিত্র আশ্রম ছিল। হর্শোল হইতে 
পুনরায় ভ!গিথীত পোঁস পার হইয়া গঙ্দোরীৰ পথে আন্দ!জ ৩মাইল দৃরে 
ধারালি গ্রাম। এখনেও একটী ধর্শশালা আছে। তদুপরি অন্ত এক 
ক্ষুদ্র পাহাড়ী গ্রাম। গ্রাসেল লঙ্গরন্ব|র শিপিং অতি ভদ্রশোঁপি, বড় 
অতিথিবংসল ৪ ঈগুরতন্দ। ধর্মশালার নিগ্জে টি মণির আছে। একটী 
শিলেন মন্দির, অপরটী দুর্ঘীর । এব(দ- শঙ্গরাচার্ধা এই মুর্তি ছটী প্রতিষ্টা 
করেন কিন্ত ভূমিকম্পে মন্দির ছটা ভূগর্ডে বসিয়া মাওয়ায় মুত্তি ছুগী 
জলমধ্যে ডুবিঘা গিয়াছে । এখানকার জঙ্গলে চাম্লী গরু (বা সুর! 
গ।ই )ও কন্তরী মুগ দেখিতে পাওশা যাঁ। এখানে জয়পুরের মহারাণীর 
একটী পদাবত আছে, তথা বিনা টিকিটে খাত্রীদিগকে থাইতে দেয়। 
এখন হইতে টিকিট লইয়। গঙ্গ(নিতে দেখাইলে পদাব্রত গাওয়া যার। 
(১৫) ধারালি হইতে গঙ্গেত্রী ৯ মাইল । ধারালির মন্দির হইতে 
একটী ঝনণা আসিয়া গঙ্গার সহিত মিলিয়াছে। ইহার নাম শীলগঙ্গ।। 
জনঞতি এইরূপ ধে, এই নিঝরিজী নীলক্ঠ মহাদেবের পর্ধত হইতে নিঃচ্ছত 
হইয়াছে । এখানে পুনরায় গঙ্গার সেতু গার হইয় একটা ডাকবা'লা পাওয়া 
ঘায়। ইহার ধার দিয়া আন্দ।জ ৩ম(ইল দুরে অপর একটী রন্তা মিলিয়াছে। উপ- 
রের বাস্তাটী ভৈরদ ঘ।টীতে গিয়।ছে। উচ্চে একটা লৌহদেতু পাঁর হইয়া টৈত- 
বের মন্দিরে যাইতে হয়। প্র ঝোল' পার হইবার সময় নড়িতে থাকে । খাত্রী- 
দিগের পক্ষে ইহা বিপজ্জনক দেখিনা, সঙ্গনি ব্রহ্মচরী নিন্ে অপর একটা 
্‌ 
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নৃতন রাস্তা তৈগার করাইয়া ভোটগঙ্গর উপর এধটী কাষ্ঠসেতু মির্দমাণ 
করাইয়। দিল্নাছেন, এখানেও সদাবত আছে। ডোটগঙ্। তিববংৎ 'হইভে 
ন।মিয়া আপিয়! কাষ্ঠসেভুব নিয়ে গঙ্গর সহিত মিলিয়াছে। এই লদীর 
মৃত্তিক। হরিজ্রাবর্ণ। এই নদীকে পাপ্তার! গরুড়গঞ্গা বলে। ইহার জোত 
গজার চেয়েও অধিক এাবল। এখানে ইহা ধন্কাকারে গাবাছিত । এই সেতু 
হইতে দেড় মাইল চড়াই উঠিলে ভৈরবঙ্গির মন্দির ও একী গ্রাচীন ধর্মশালা 
দেখা খায়। অপর একটী নুতন ধর্দশালাও নির্দিত হইতেছে। কোন স্দাশয় 
ব্যক্তি তিন মাইল দূর হঈতে এখানে একটী জলের নল আনাইতেছেন। এই 
জজই এখানে ব্যবহার্য । তৈরপজীর পুরোহিত এখানে একটী দোকান 
রাখিয়ছেন। ইহার চতুর্দিকে দেবদারুর জঙ্গল। এখান হইতে গঙ্গোত্রী 
৬মাইলদূর। এই রাস্তায় যাইতে দূরে একটী উচ্চ পাহাড়ের উপরে একটা 
মন্দিরাকৃতি চূড়া দেখিতে গাওয়া যায়। আকারে ক।শীর বিশ্বেশ্বরের প্র!চীন 
মন্দিরের গ্ায়, কিন্ত কোনই পথ না থাক।য় উঠিবার কোন উপায় নাই। 
২ মাইল অন্তরে গঙ্গর কাষ্ঠের সেতু গাঁর হইয়া পুনরায় অর্ধ মাইল দুরে 
অপর একটা সেতু গার হইলে বাঁষদিকে গৌরীকুণ্ড। উচ্চ হইতে পাহাড় 
ভেদ করিয়া আন্দাজ শত হস্ত নিয়ে এই কুণ্ডে ৩৪ হাত পরিসর গঙ্গার আোত 
গতিত হইতেছে। এখান হইতে অর্ধ ম।ইল দুরে গঙ্গদেবীর মন্দির গ্রতিঠ্িত। 
এখ।নে পাণ্ডারা গঙ্গদেবীর পুক্গ। করে। যাংত্রীরাও এইখ।নে গঙ্গাদেবীর 
পুজা সম্পন্ন করিয়া গঙ্গাজলে পাত্র পূর্ণ করিয়া শইয়া যায়। উপরে কয়েকটি 
ধর্মশ।ল! আছে। তন্মধো পঞ্চয়তী ধর্মশালায় মদাব্রত পাওয়া যায়। ইহাদের 
একটি দোকানও আছে। গন্গ। এখানে পশ্চিমবাছিনী, সরলভাবে গোমুখী- 
পর্বত হইতে নামিয় আপিয়াছে। গোমুখী এখান হইতে ১৮ মাইল, রাস্তা 
নাই । পাথরের উপর দিয়া গঙ্গার ধ|রে ধারে উঠিতে হয়। পথে ধর্মশালাদি 
কিছুই, নাই। পাহাড়ের ওহায় (এদেশে গুফ। বলে ) ঘাস করিতে হয়। তবে 
কষ্টের অন্ঞাব নাই। মচরাচর গোমুবী যাইতে পথে তিন দিন লাগে। 
আহার্য দ্রপ্য পঙ্গে করিয়া লইতে হয়। যাতায়াতে কুিভ।ড়া « টাকা লাগে। 
গোমুখীর পাঞ্ছাড়ে বরফ পড়ে। গঙ্গার মুগ উৎপত্তি স্থান নির্ণয় করা কঠিন । 
গঙ্গোতীতে পর্দতের শোভ। তি বিচিত্র । দুইদিকে পর্ধত উচ্চে লঙ্ব- 
ভাবে দণ্ড'যমান | তনাধ্যে গঙ্জা কুলকুলনাদে খরবেগে প্রবাহিত । চতুর্দিকৃ 
জঙ্গলানীর্ণ, দেবদ!রু ভূর পত্রতরণও অন্ঠাস্তনানাবিধ পার্ধত্যপদপে পরিপুর্ণ। 


২য় গঃ গ্ৈষ্ঠ, ১৩১৪।] যসুরীর পথে গঙ্গোত্রী। ২৬৭ 





উচ্চ পর্বতের চুড়া প্রায়ই তুষারপাতে রক্গতচান্তি ধারণ করে? ষেশ কোন 
ঘোগী পুরুষ নিভৃঠিভূষিত হইয়া! অনস্তক|ল ষোগনিরত রহিয়াছেন। নিয় 
গর্বচে গ্রীক্ঘ চালে বৌদ্বুচাপে বরক গলিবা গেলে বৃক্ষনতাি দৃষ্টিগোচর 
হয়। উপরের পাহাড় চির্তুষারময়। থে স্থানে বর গলিষা যায় সে পর্দতের 
চুড়। রথ বা মনিরের স্কায় শরে ম্তবে সঙ্জিত। কঠালের গায়ের মত 
বগিলেও তুঙ্গন। মন্দ হয় না। 

গঙ্গনীর পথ পাকাপ্াস্ত। নহে ॥ সাধারণতঃ পাহড়ী রাস্ত! যেমন প্রন্তশে 
চাপে ক্রমশঃ বিয়া যায়, ইহাঁও সেইবকপ। অধিকাংশ স্থলে যাজীদিগের 
গমনাগমনে পথ প্রস্তত হইয়াছে। বদরিনারায়ণ্র পথ যেমন একটু গ্রশত্ত 
ও সংস্কত, এ পথ তেমন নহে। মধ্যে মধ্যে পাহাড় ধপিয়। গিখা, ঘানীদিগের 
মনে কিত্রুপ আদ উৎপার্দন করেঃ তাহাও বলা হইয়ছে। মন্ত্রী হইতে 
গঙ্গেতী পর্যন্ত পন্য গাদেশই টিছবীন রাঙ্গার এলাকাভুন্ত। টিহরী রাঞ্জা- 
বিষয়ে ভ্ীযুক্ধ ধর গেন এ্রমুখ খ্যাতনামা লেখকগণ এত অধিক বর্ণন 
করিয়াছেন যে, আব কিছু অধিক লেখা অনাবশ্যক। পিস্ত গাড়োয়ালীদের 
শ্বতাব চির সম্বন্ধে আমাদের ধারণ| সন্মেষজনক নছে। ব্রিটিশ গাড়োয়।প 
ও কুমায়ুন অঞ্চলের অপিবামীরা আবাল ইংর।জি শিক্ষা ও শালনের গুণে 
কিঞ্িিং উ্তি লা কশিযাছেন, কিন্তু টিহণী গাড়োথালশাশীদিগের আনস্থ! 
তেসন উন্নত নহে | বিশেষ, নিয়শ্রেণীর গাড়োয়াশীদিগের অবস্থ! অতি 
শে।গনীয। ইহারা টাকুরীব্যপব্েশে দেহরাছুনে প্র/য়ই পিয়া থাকে । এই 
মকল পাহাড়ী চাকরের সাহধ্য শিনা আমাদের সাংসারিক কার্য নির্বাহ 
হওরা কঠিন। ইহারা বেশ শ্রমদক্ষ ও কার্যাকুশস বটে, কিন্তু তেষন বিশাপী 
নছে। চুরি করা ও দিথ্যাকথা বঙ্গায় ইহার! বেশ অভ্যন্ত। ইহাদর বেশে 
মুখ মিষ্ট শটে, কিন্তু আস্তরে হলাহল । কার্জক্র্ণ গোর করিয়া না করাইলে 
করিতে চায় না। স্বদেশেও ইতর লোকদিগের শ্বভাবচবিত্র নির্দেষ নহে। 
সম্প্রত আমানের স্বাধীঞ্সির নিকট এই দশে একটী ডাকতির কথা শুনিতে 
পাইযাছি। হৃণীকেশ হইতে ২ জন মাড়োয়ারী যাত্রী ২ জন স্্ীলোক সমভি- 
ব্য।হারে টিহবী যাইতেছিলেন | ই'হার্দের জিনিসপর ও জন পাহাড়ী কুলিতে 
বহন করিয়া লইয়া] যাইতেছিশ। এই পাছাড়ীদের মধ্যে ৩ জনের বাড়ী 
বুডাকেদার এলং অপর ব্যক্তি টিগরী গাছোগাল বাগী। ৫৬ দিন গঞ্জে 
করেছ লইগ। ইছ[বা যাত্রীদ্িগকে একটী সহিষশালায় লইয়া যায়। দুপুরবেশ। 
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“নিংড়।”” নামক এক গ্রকার শাক তুলিয়া লইয়। তালগুলি নিজেরা রাধিল 
এবং বাছিয়া বাঁছিয়। “বিষ নিংড়।” গুলি ধাত্রীদিগকে খাইতে দিল। ইহাতে 
তাহাদের নেশা হওয়াতে অজ্ঞান হইয়া পড়ে। তারপর তাহাদিগের গকলকে 
খুন করিয়া ধনরত্রা্ি লুণ্ঠন করে। পরে কোন ক্রুমে এই দস্ত্যুরা ধৃত হয়। 
লিচারে দোষী সাব্যস্ত হওঘায়? টিহরীর রাজা ইহাদিগকে সর্বজনপমক্ষে প্রাণ- 
দু দিত করেন। 

তীর্ঘবাজ। হিন্দুণাক্্রে ধর্ধার একটা প্রধান মাধন স্বন্ধণ কীর্ডিত। 
গজেনী তীর্ধ দর্শন লাভে যাহারা বঞ্চিত, উহাদের মধ্যে কেছ কেহ 
ধর্মগঞ্চযের অপুনতা অনুভব করিতে পারেন। আমাদের নিশ্বাস, তাহাদের 
ক্ষোত করিনা নিশেষ কোন কারণ নাই। গঙ্গেতীতেও যে গঙ্গ। 
গানাহিত, হরিদ্ব।রঃ কাশী প্রভৃতি তীর্থেও ভীহ।রই গাবিভগব | বনু কৃচ্, 
স[ধনে ছুর্থষ পার্সত্য গথ অতিক্রম করিয়া আনশলে ও পিশুছারগোকা 
প্রচৃতির দংশন সহা করিয়া, অসভা পাহাড়ী পাণ্াদের সহণাসে পুণ্য 
সঞ্চয়ের আশ তা'গ করাই শেয়ঃ। সাধু সনির অনস্থাও বণিত হইযাছে। 
সংসগ্গলাভ আুদুবপরাহত। গর্ত মহাম্ম। পুকষের দর্শন লাভের আশ। অতি 
বিরল। তবে ধীহাদের অর্থবল জাছে, পার্বভ্যথাদশের শোভ1 সন্দর্শনে 
গ্রহ আছে কিন্বা বাহবা সংসারে নিলিপু হইয়া নিঞ্জনে ঈশ্বরচিস্া 
করিতে ভালবাশেন, হহ।দিগের কগ। ম্বতন্ত্র। * 





+ লেখকের মত আমাদেক একদেশী বলিয়া গ্রতীত হয। বাস্তবিক 
ধাহারা কলিকাত1 সহরে বা সুদূর পলীগ্রামে বপিয়া নিজ মনোমত হিমালয় 
ক্গথবা তগাকার গুহায় অবস্থিত চিরধ্যান্লিমম মহাক্সার কলপন। করেন) হিমা- 
লয়ে একবার ভ্রগণ করিন্না আমিলে ঠাহ।দের কল্পিত মানসী প্রতিমা ভাঙ্গিয়া 
চুরিয়া যান বলিয়া ক্টাহারাবিষম কষ্ট অনুভব করেন বটে, ক্িস্ত তাহাতে 
হিমালয়ের মাহাক্মাও কমে না অথল1 ভ্রমণের উপকাপিতায়ও বাঘাত হয় 
না। হরিদাবাদি জুগম হানে প্রবাহিত গঙ্গাম ও গঙ্গেত্রীতে প্রবাহিত গঙ্গায় 
সনের ফলের কি তারতম্য, তাহা কর্শহস্তপ্ব্িগণ বিচার করুন। আমরা 
এইটুকু বুঝি যে, ভধিতবাসীকে বিশেষতঃ ছুর্বাল বাঙ্গালীজাতিকে যদি আনার 
বষ্টগহি্চ, ও ললনন্‌ হইতে হয়, বে এই পর্কতভ্রমণই তাঠার গ্রথম উপায়। 
পশৌভ্তাগাক্রযে এখনও ব্দরি কেদারে রেল খায় ন|ই। আমরা এখন অতিশয় 
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অলদ ও অপদার্থ হইয়া পড়িমাছি তাই খোঁড়া দেখিলেই থোড়া হইয়! 
পড়ি। আমরা বিদেশীকে বয়কট করিতে যাই, অথচ বিদেশীর উদ্ভাবিত 
বিদেশী পরিচালিত, রেল, ট্রিমার, ট্রামে লোক ধারে না। কিন্ত দিজেরা 
যে চেই। করিয়া মাথা তামাইয়। তাহাদের বিদা।ট! নিঙেদের করিয়া লইব, 
সে উদ্যেঃগ ও চেষ্টা নাই। আমরা যে ধার্মিক! আমরা এ সকল ক্ষুদ্র বিষয় 
লইয়া মাথ! ঘামাইব? ভাই ঝঙ্গলী, যদি তোমার মন মুখ এক হয়ঃ তবে 
সকলে জীবনে অন্ততঃ কোন এক পার্মত্য ছুর্গম তীর্থভ্রমণ করিয়া এস দেখি_- 
একটু শারীরিক ক্রেশ হইতে পারে, কিন্তু তোমার চক্ষু খুলিয়া যাইবে । রেল 
স্টিমার যোগে বিছ্বাদ্ধেগে সদগ্র জগতে ভ্রমণ করিয়া যাহা! ন! শিখিবে, পদত্রলে 
পার্মাত্য পথ ভরঘণে তদপেক্ষ। গধিক শিখিবে | অসভ্য পাহাড়ী জ।তিকে তত্বণ 
না করিয়৷ তাহাদের দুঃখে সহাঙ্ুভ্ুতি করিতে শিখিবে। শিক্ষার অভাবেই 
যদি তাহাদের হীনাবস্থা বুবিয়া থাক, তবে তাহাদিগকে কেবল ভারবাহী 
গর্দতের স্যায় না গ!টাইয়। তাহাদের শোকে পান্না, রেগে উদধ পথ্য এবং 
অঙ্ঞজন নিবারণের জন্য শিক্ষার্নে উৎসাহিত হইলে আর সরল ভাবে 
ব্লিলে চমকিত হইও না--পার্ধত্য গুহায় অবস্থিত কাল্পনিক ম্হাত্স।র মন্গী 
মুর্ভি চিরদিনের জন্ট মন হইতে মুছিঘ। ফেলিয়া তোমার ঘারের আশে পাশে? 
তোমার সহরে, তোমার গ্রামে বিরার্গিত অগধিচিত অজ্ঞাত প্রকৃত 
মহাম্মাগণের উপর শ্রন্থ। ভক্ত করিতে শিখিবে । 


ইতি উঃ-সম্পাদক। 


প্ 





স্বামী বিবেকানন্দের পত্র । 


১৪) গ্রে কোট গ[ডেন, ওয়েউ মিনিষ্টার, 
লগ্ন) ১৮৯৬। 
প্রিয় গা 
আমি গ্রন্থ তিন সপ্াহ হইল, স্ুইজর্লও হইতে ছিরিয়।ছি) কিনব 
তোমাকে এ পর্যন্ত বিস্ত(রিত পত্র পিণিতে পারি নাই। আমি গত হেলে 
বীলনিশাশী পল ৬মঘন * সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠাইয়ছি | 
হ্টাির 1 কাগজ বাহির করিনার মতলন এখনও কিছু কার্ষে পরিণত 
হয় নাই। তুমি দেণিতেছ, আমি সে্ট জঙ্জ রোডের বাসা ছাড়িয়াছি। 
অ।মাদের একটা বজততা দ্বার হল হইয়াছে। ৩৯, ভিক্টোরিয়া ইট ০/০ই, 
টি, ষ্টর্ডি এই ঠিকানায় এক বংগর পর্যাস্ত পত্র।দি অ|সিলে অমার নিকট 
পৌছিবে। 
গ্রেকে।ট গার্ডেনের মে বাপা তাহা আমর ও অপর স্বামীর থাকবার 
উদ্দেষ্ঠে মাত্র তিন মাসের জন্য, ভাড়া লওয়া হইখাঁছে। লগ্তনের কার্য 
দিন দিন যাড়িয়া চলিয়াছে। যতই দিন যাইতেছে, ততই ক্লাসে অধিক 
লোকপমাশম হইতেছে। শ্রোতৃলংখ্য। যে এ হারে ক্রমশঃ বাড়িতে 
থ।কিবে, তাহ!তে আমার কোন সান্বহ নাই। আর ইংর|জ জাতি বড়ই দৃত- 





* জর্থানির অন্তর্গত কীল ন|মক স্থ।নে অধা।পক পল ডঘসন বাস করেন। তিনি 
হিনদুদর্শন, বিশেষতঃ উপনিষদ ও নেদান্তদর্শন বিশেষ সু।নে অধ্যয়ন করিয্ান্তেল এবং 
বেদান্তের বিশেষ অনুরজ্ত। তাহার সম্বন্ধ স্থামীজি মান্ঈ(জের ব্রহ্মবাদিণ পঞ্জে একা 
প্রবন্ধ লিখেন--এই পরে সেই সন্ধন্ধেই তিনি বলিতেছেন! কীলে শ্বামীজির সহিত অধ্য, 
পকের সাক্ষাতের বিস্তারিত বিবরণ প্রবুদ্ধ ভ্তপত্রে প্রকাশিত হইরাহ্ছিল। 

1 ছি গা 9িএাতইনি লগ্ন নিবাসী । ধিওজকিই সম্প্রাদ।যভুক্ত হইয়া তিনি 
ভারতে অ।পিয্পা মনেকদিন ধরিয়া হিম।লয় প্রতৃতি স্থান ভ্রমণ কয়েন। এই ভ্রমণ উপপক্গে 
রামপুষ্ধ মিখনের স্বামী শিবানদোর সহিত ইহার পরিচয় হয়। পরেম্থামী বিষেফানন্দ ইং- 
লগ্ডে গমন করিলে ইনি হার কাধের বিগেষ সহায়ত ক.রন। স্ব/মীজির বধ তার বালদোবস্ত 
করা, সেহগুলি পুগ্তফাকারে প্রক।শ প্রভৃতি অনুগয় কার্য তিনি করিতেন স্বাসীজির 
উত্ব হে তিনি ইংবাজাত লরদীয় ৬ভ্তিত্ধের একখানি উত্তম সংস্করণ এক।শিত কংরন। - 


হয় গঃ দয, ১৩১৪ ।] বাম বিত্বেকনিদ্দৈর পত্র। ৭১ 





গুকৃতি ও নিষ্ঠাবান । অবনত অমি চলিয়া গেলেই যহট।গংথনি হইয়ছেসতহার 
অধিক্কাংশই পড়িত। যাইবে! ক্ষিত্ব তাঁর পর হয়ত কোন অপস্ত।ব্য ঘটম। হইবে, 
হয়ত ফোন দু়চেত! ব্যক্তি আপিয়া এই কারোর ভাল এাহণ করিলেন গ্রভুই 
জানেন, কিসে ভাল ছইবে। আমেরিকা পেদদাস্ত ও যোগ শিক্ষা দিলার 
জন্য বিশ জন এচাবুকের স্থান হইতে পারে, কিন্তু কোথা হইতেই বা প্রচারক 
গাওয়া খাইলে আর তাহাদিগকে তথায় 'আআনিবার প্গ্য টাকাই কা কোথায় 
পাওয়া ধাইবে? যদি কয়েক জন দৃঢ়চেত! খাটি লোক পাওয়! বায়, তলে দশ 
বৎসরের মধ্যে যুক্তরাজ্যের অর্ধেক জয় করিয়া কেলা যাইতে পারে। ক্কো+ 
থায় এরূপ লোক ? আমরা মে সবাই আহাম্মঃকর ধল--শ্বার্থগর, কাপুকষ -" 
মুখে স্বদ্দেখছিতৈধিতার কতকগুলি বাজে ঝুলি ভাওড়ীইতেছি আর ক্ঞামব। 
মহ ধার্দিক এই অভিমানে কুলিঘা রহিনাছি। মক্্াজিরা অপেক্ষাকৃত 
টটুপটে ও ঁ়তাসহকারে এফট। বিষয়ে লাগিয়া থাকিতে পারে বটে, 
কিন্তু হতভাগাখলো সকলেই বিষাহিত ! বিব(হ, বিলহ, বিবাহ! পাষণ্ডের! 
যেন এ একটী কর্গোন্ত্ির লইয়! জন্মিয়াছে-যে।নিকীট--এদিকে নিজেদের 
ধার্িক ও সনাতমপথাবলম্বী বলিয়া পরিচয়টুকু দেওয়া আছে! আনাগক্ত 
গুহস্থ হওয়। অতি উত্তম ক! কিন্ত এখন মাজে উহার ততটা গ্রয়োপ্ূন 
নাই, কিন্তু চাই এখন অনিব।হিত জীবন । বাক্‌ বালাই! আঙ্ত কাল আম'- 
দের ব।লকেব যেন্পে লিধাহিত হইয়া! থাকে, তদপেক্ষা নেশ্তবৃন্তি শ্রেযঃ। 
তাহাতে আত্ম(কে ততদূর বন্ধনে আপদ্ধ হইতেহয় না। এম্সামি বড় 
শক্ত কথ বলিলাম, কিন্তু বংগ, আমি চাই এমন লোক-যহাদের 
শরীরের পেশীপমৃহ লৌহের ন্যায় দু ও সামু-ইম্পাতনির্শিত হইবে 
আর তাছাদের শরীরের ভিতর এমন একটা মন বাস করিলে, যাহা এমন 
সঞ্ল পদার্থে নির্দিত--যাহাতে বজ নির্িত। বীর্যা, মন্ুযাত্ব-- ক্ষত্বীর্ঘ্য, 
্রচ্ধবীর্ধ্য। আমাদের শ্ন্দর সুন্দর ছেপেগুলি_ঘাঁহাদের উপর দব আশ! 
করা যায়, তাদের সবগুণ,-পল শক্তিতছে__কেলল ধর্দি এইরূপ লাখ লাখ 
ছেলেকে বিবাহ নামে কথিত এই পশুত্বের বেদীর সমঙ্গে হত্যা না করা হইত! 
হে প্রভোসআমার কাতর ক্রন্দনে কর্ণপাত কর। মান্জরাঙ্গ তখনই জাগিবেঃ 
যখন উহার হীগয়ের শোণিত স্বরূপ অন্ততঃ একশত শিক্ষিত ঘুবল সংসার 
হইতে একবারে ন্বপ্তপ্ব হইয়া কোমর বাধিবে এবং দ্বেশে দেশে পন্য 
জন্ত যুদ্ধ করিতে প্রস্তত হইবে। তার়তের বছিরে এক ঘ! দিতে গারিলে 


২৭২ উদ্বোধন । [৯ম য় সংখ্যা । 
উহার ভিতরের ১০**০ ঘায়ের তুল্য হয়। যাহা হউক, ষদি এাভুর ইচ্ছা 
হয়, সব হুইবে। 

আমি তোমাদের গে টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম, মিস মুল্লার * 
গেই টাকা দিবেন বলিয়াছিলেন | অ।মি উহাকে তোমার নৃতন প্রস্তাবের 
বিষয় বলিয়াছি। তিনি উহা ভ।বিয়া দেখিতেছেন। ইতিমধো আমার 
শিবেচনায় ঠাহাকে কিছু কাধ দেওয়া ভাল। হিনি ব্রন্গবাদিন্‌ ও প্রবুদ্ধ- 
ভারতের এশেন্ট হইতে স্বীকৃত হইয়াছেন। অনুগ্রহপূর্বক তাহাকে এ 
সম্বন্ধে লিখিবে। তাহার টিকানা-এয়ালিলজ, রিজওয়ে গাডে নস) 
উইমরেডন, ইংলগড। আমি গত কয়েক সপ্াছ ষ্টাহার নিকটেই বাস করিতে- 
ছিলাম? ক্ষিপ্ত আমি লগুনে বাস ন! করিলে লগুনের কার্ধ্য চলিতে পারে না 
সুতরাং আমি বাপা বদশ।ইয়াছি। মিপ মুল|র ইহাতে একটু পিরাক্ত হইয়াছেন 
এবং অ(মিও তজ্জন্য ছঃখিত | কিন্তু কি করিল! উহার পুরোন।ম-_মিস হেন্‌- 
বিষেট।যুলার। ম্যাঝযুপার দিন দিন ভধিকতর মিত্রতাবাপন্ন হইতেছেন। 
আমাকে অক্মাফে।ডে শীঘ্রই ছুইটী বক্ততা দিতে হইবে। 

আমি নেদাস্ত দর্শন সম্বন্ধে একখ।না বড় ই লিখিতে ব্যন্ত রহিযাছি। 
বেদাস্তের ঝ্রিণধ ভব লইয়া ভিন্ন ভি লেদেষে সকল বচন আছে, 
সেই সমুদ্র সংগ্রহ করিতেছি। তুমি যদি এখন একটি লোক যোগাড় করিতে 
গারঃ যে সংহিতা, ত্রাঙ্গণ, উপনিষদ্‌ ও পুরাণ সকল হইতে প্রথমতঃ দ্বৈত, 
বে বিশিষ্টদ্বৈত এবং তৎপরে সম্পূর্ণ আাদৈ বাদাতক মত পারে শ্লোক সংগ্রহ 
করিয়। দিতে পারে) তবে আমার খুব সাহ।ধা হয়। এ গুলিকে বিভিন্ন 
শ্রেণীতে পৃথকৃন্ধগে সদ্িসেশিত করিতে হইলে এবং গ্রন্যেক গ্লোকটি কোন্‌ 
গ্রন্থের কেন্‌ অধায় হইতে গৃহীত, তাহা লিখিতে হষঈটবে। লেখাগুলিও 
যেন খুল পরক্ষার হয়। সেদান্ত দর্শনের কিয়দংশ অন্ততঃ পুস্তকাঁকাঁরে 
লিপিনগ্ধ কপির না রাখিয়া গিয়! পাশ্চ|ত্যদেশ হইতে চলিয়া যওয়। ভাগ 
বোধ হইতেছে ন]। 

যহীশূরে তামিল অক্ষরে সমগ্র ১০৮ উপনিষদ সমস্থিত একখানি গ্রন্থ 
ও|কাশিত হইয়াছে। ভধসনের পুস্তকাগীরে আমি উহা দেখিলাম । উহার 





* মিস মুলার লওনের একজন বিছুধী ধনী রমণী। ইনিও খিওজফিটু ছি:লন। 
জ্বামীজির প্রচারকার্স্যে ইনি নান।ভাবে সাভাষ্য করেন। 


য় গঃ জ্যেষ্ঠ, ১৩১৪।] স্বামী বিবেকানন্দের পত্র | ২৭৩ 





কিকোন দ্েবলাগরী সংস্করণ আছে? যদ্দি থাকে ত আমায় একথানি 
পঠাইবে। যদি না থাকে, আমাকে তাযিল সংস্করপটীই পঠাইবে এবং 
একখানা কাগজে তামিল অক্ষরগুলি (সংযুক্ত অক্ষর সফষলও) প|শে পাশে 
নাগরীতে লিখিয়! পাঠাইও-যাহাতে আমি তামিল অক্ষর শিখিয়। 
লইতে পারি। পে দিন আমার সহিত সতানাধান মহাশয়ের লঙনে 
সাক্ষাৎ হইল । তিনি আমাকে তীাছার বেদাস্তের উপর একটি বক্ততা 
এবং তাহার মৃত লহধশ্মিণীকত একখানি উপন্তাস উপহার গ্রদান 
করিগেন। তিনি বলিলেন, মান্্রজের প্রধান এন্গগো ইণ্ডিয়ান পত্র 
মন্দ মেলে রাজযোগ পুগ্তকখ।নির একটা অন্রকুল সমালে।চনা বাহির 
হইয়ছে। আমি গুনিলাম, আমেরিকার প্রধান শারীরবিধ।নশগ্রবিৎ উক্ত 
পুস্তকে গ্রকাশিত অ।মার মত ও পিদ্ধান্ত সমূহ পাঠ করিয়! যুদ্ধ হুইয়াছেন। 
এদিকে অবার ইংলণ্ডে কতকগুলি ব্যক্তি আমার যতগুপি লইয়া! উপহাস 
করিঘ়াছেন। অবশ্য আমার মতবাদগুলি অতিসাহসপূর্ণ আর উহার 
অধিকাংশই চিরকালই লোকের নিকট নিরর্থক থাকিয়া যাইবে । কিন্তু 
উহাতে এমন সকল বিষয়ের আভাস দেওয়া হইয়াছে, শররীরবিধ/ন- 
শাস্্বিৎগণ শেইগুলি যত শীঘ্ব গ্রহণ করিয়া তদমুসাবে কার্য করেন, 
ততই ভাল। য|হা হউক, যেটুকু ফল হইযাছে, আমি তাহাতেই সন্তষ্ট। 
আমর ভাব এই_.লোঁকে আমার বিরুদ্ধে কিছু বলুক, তাহাতে ক্ষতি 
নাই, কিন্তু কিছু বলুক। 

অবশ্ত ইংলগের সমালোচকগণ ভদ্র--আমেরিকার স্তায় পচ।ল বকে না। 
ভারপর ইংলগের মিসনরিদের কথা শুন। দেখিবে, তাহাদের মধ্যে প্রায় 
সকলেই ভিসেঞ্টার *। উহারা ইংলগডের ভদ্সম্প্রদায়ভূক্ত নহে । এখানকার 
ভদ্রলোকগণের মধ্যে ধাহারা ধার্থিক, তাহার। সকলেই চাচ্চট অব ইংলগ 
ভুক্ত । ইংল্ডে ডিসেপ্টারগণের কমতি অল্পই প্রতিপত্জি আর তাহারা শিক্ষিত 
নহে। তুমি আমাকে মধ্যে মধ্যে যাহাপিগের নিকট হইতে সাবধ।ন থাকিতে 
লিখ, আমি এখানে তাহাদের কথা কিছু শুনিতে পাই না। তাহারা এখানে 
অক্ঞাত ও অপরিচিত এবং তাহারা বাঙ্জে বকিতেও সাহস পায় না। আশ। করি, 
রামকষ্গানন্দ এতদিনে মান্্াজে আসিয়াছেন এবং তোমাদেরও সব্ধীঙ্গীন 





পানা শীসপী পা শি শ 





ক্ষ হাছধরা প্রতিছিত চাচ্ছের বিরোধী তাহাদিগকে ডিেন্টার (10765716) কহে। 





২৭৪ উদ্বোধন । [৯স_৯ষ সংখ্যা। 


শারীয়িক কুশল। হে বীরহৃদয় বালকগণ, অধ্যবসায়সম্প় হও। আমাদের 
কার্ধ্য সবে মাত্র আরস্ত হইয়াছে। কখনই নিরাশ হইও না, কখনই বলিও 


না, কদর না, বথেষ্ট হইয়াছে । আমি একটু সময় পাইলে প্রবুদ্ধ ভারতের 
জন্ত গুটিকতক গল্প লিখিয়! পাঠাইব। ক্ৰভেদানন্দের হারা মাননীয় জুতরঙ্গণ্য 
আয়ার দয়া করিয়। যে সমাচার পাঠাইয়াছেন, তক্জন্ত তাহাকে আমার হদয়ের 
ক্তজ্ঞত] জানাইবে। 





তোমাদের চিরপ্রেষাবন্ধ 
বিবেকান্ল। 


পুঃ__পাশ্চাত্যদেশে যখনই কেহ আসে এবং বিভিন্ন জাতিগণকে দেখে, 
তখনই তাহার্‌ চক্ষু খুলিয়া যায়। এইরূপেই আমি দৃঢ়চেতা কর্শীর সকল 
পাইয়। থাকি। কেবল অনর্থক বকি লী, ভারতে আমাদের কি আছে, কি 
নাই, তাহা তাহাদিগকে স্পষ্ট দেখাইয়। দিই। আমার ইচ্ছা হয়। অন্ততঃ বশ: 
লক্ষ হিন্দু সমগ্র জগতে ত্রঘণ করুক। 
ইতি_বিঃ। 


কনখল রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম। 


বনখল রামক্কঞ্জ সেবাশ্রমের গঞ্চম বাধিক (জানুয়ারি ১৯** হইন্ডে 
ডিসেম্বর ১৯০৬) কার্য্যবিবরণী সম্প্রতি গ্রকাশিত হইয়াছে। পাঠকবর্গের 
ধ্যে যোধ হয় সকলেই অবগত আছেন, হরিতারের নিকটেই হিমালয়ের 
পাথদেশে কনখল অবস্থিত। শুভ্রসলিল! ভাগীরথী উহার পাদদেশ ধোৌঁত 
করিয়া! চপিয়াছেন। হরিদ্বারে ভারতের নানাপ্রদ্দেশ হইতে ঘে কত যাত্রীর 
সম।গম হইক়া থকে, তাহার ইয়স্তা নাই । অনেক সম্য।সী ও ব্রঙ্গচারী সাধনের 
অনুকূল স্থান বলিয়া এখানে. বাসও করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ কনখলকে 
একটা সাধুর গ্রাম বঙগিলেও অতুযুক্তি হয় না। এখানে সাধুদের আহীরের 
জন্য ছত্রাদি আছে, কিন্তু পীড়িত হইলে সেবাগ্ুত্রীা ও চিকিৎসাপথোর বিশেষ 
কিছু সুবন্দোবন্ত নাই। ভীর্ঘ্যাত্রীদেরও পীড়াদি হইলে বড়ই মুক্িলে গ়্িতে 
হয়। এই সকল ছুঃহ্থ সাধু, দরিজ তীর্ঘযাী ও স্থানীয় দরিজ গ্রীমবালিগণের 


২য় পঃ ল্যেষ্ঠ, ১৩১৪।] কনখল রামরুর্ধ সেবাশ্রম | ২৭৫ 





এইরূপ বিপদের মময় আবন্ঠক বিবেচনার আশ্রয়, চিকিৎসা, পথ্য,সেবাপুশ্রষা 
প্রভৃতি যাহার যাহ! অভাব, তাহাকে তাহাই জোপাইবার জন্ত এই সেবাশ্রম 
প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর শুধু কপখলেই এই আশ্রমের কার্ধ্য সীম।বন্ধ নহে। 
লময়ে সময়ে বিভিন্ন দূরবর্তী ভীর্ঘস্থানে যখন মেলা হয়, তখন অসম্ভব লোক- 
সমা গর্টমর জন্য সেই সকল স্থানে নানাবিধ মড়কের গ্রাহুর্ভাব হয়। হরিস্বারে 
ও এলাহাবাদে ১৯,২ ও ১৯০৬ শ্রীষ্টাে যে কুষ্তষেলা হইয়াছিল, তাহাতে 
হরিঘ্বার হইতে ১৪ মাইল দূরবর্তী সাধুদিগের তগস্তার স্থান হাধীকেশ ও 
ভ্রিবেণীর থ।টের নিকট কিছুদিনের জন্য শাখাসেবাশ্রম খোলা হইয়াছিল 
হ্বামী বিবেকানন্দের প্রাণসঞ্চারিণী বাণীতে অনুপ্রাণিত হইয়া! এবং স্বীয় 
শ্বামী শ্বরূপানন্দের উত্সাহ ও সহায়তায় রামকুৰ্ড মিশনের ন্বামী 
কল্যাণানন্দ ১৯০১ গ্রীষ্টাব্ষে এই আশ্রম স্থাপন করেন। সেই অবধি 
তিনি প্র।ণ দিয়। উ্ত সেবাশ্রমের কার্ধ্য করিতেছেন। সাঁখারণের নিকট 
উক্ত কার্যের জন্য সাহাধ্য প্রার্থন করা হয়। পেই অবধি সাধারণের 
সাহ]ধ্যে উক্ত মেবাশ্রমের কার্য নির্বাহ হইয়া আদিতেছে। উত্তর- 
পশ্চিম!ঞ্চলের জনৈক সহৃদয় ভদ্র মহোদয় আশ্রমের অধিকাংশ খাইখরচ 
বহন করিয়। আসিতেছেন। তজ্জন্য তিনি মিশনের এবং সর্বসাধারণের 
ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। ভন্য(ন্য অনেক মহোদয় ব্যক্তিগণও নানা উপায়ে 
উহার সাহাষ। করিয়ছেন। এইরূপ সামান্তভাবে ভাড়াটে বাড়ীতে কার্ধ্য 
আরস্ত হইয়া এক্ষণে আশ্রমভুক্ত রোগী ও সেবকগথ্র জন্ত ছুইটী স্থায়ী 
বাটা নির্শিত হইয়ছে। এই বাটী নিম্মাণের সমুদয় ব্যয় নির্ববংহের জন্ত 
বাবু ভঙ্গনল।ল লোহিয়! ৫***২ টকা ও বাবু হসৈঘল শুকদেব দাস ১*১৭ 
টাকা দিয়াছেন। মিশন ইহাদের সহদয় দানের জন্য ই'হাদ্দিগকে বিশেষ- 
ভাবে ধন্তবাদ দিতেছেন। রে 
বঙ্/রোগীর জন্য একটি ম্বতন্ত্র বাটার প্রয়োজনীয়ত। দিন দিন অনু্ূত 
হইতেছে । কিন্তু এই রোগ সংক্রামক বলিয়। অন্যান্য যোগীর সহিত এই 
রোগীকে রাখিন্তে প্রারা যায় না। কনখলের জলবায়ু স্বাস্থ্যকর 
বলিয়া'অনেক বন্মারোগী এখ নে ভাগ্যপরীক্ষার্থ আনিয়। থাকেন। এই 
(ক্োগে দীর্ঘকাল ধাহার! ভৃখিতেছেন, তাহাদের শ্বতাবতই ইচ্ছ। হয় যে, 
জরনের টষ কঘট! দিন এইবূপী কোন তীর্ঘস্থানে বাস করিয়। ভবলীল। সাজ 
করেন | অনেক সমন. অনেক বঙ্াপীড়িত সাধু এই সেখাশুষে আশ্রিত ও 





২৭৬ উদ্বোধন । [৯ম-৯ম সংখ্য।। 





সহ।নুভূতি লাতের জন্য আসিয়াছেন, কিন্তু তাহাদিগকে নিষ্ঠ,র ভাবে বিদায় 
দিতে হইয়াছে । তাহাদের জন্য একটী পৃ্থক্‌ হাসপাতাল গৃহ নির্মাণের জন্চ 
সেবাশ্রমের সেবকগণের কতবারই না প্রাণের আগ্রহ হইয়াছে । ইহার জন্ক 
প্রায় ৪***২ টাকার প্রয়োজন। সম্প্রতি একজন সহ্ৃদয় টাউন 
উক্তকার্যের জন্য ১০**২ দিয়াছেন। আশা করি, অস্তান্য মহোদয়গণ ইহার 
মহৎ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবেন । 

এইরূপে প্রাকৃতিক নিয়মাঁধীনে সেবাশ্রমের কার্ধোর দিন দিন প্রপার 
হইতেছে । দ্রিন দিন আশ্রমভুত্ত রোগীর সংখ্য। বাড়িতেছে, কিন্তু উহাতে 
যে স্মান আছে, ছাহাভে সন্ধুলান হইতেছে ন1। সুতরাং গৃহ বাড়াইবার 
এবং আশ্রমের একটী স্থায়ী ফণ্ডের বিশেষ আবশ্যকত্ত| উপলব্ধি হইতেছে । 

আলোচ্য বর্ষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া] গেল। সর্বশুদ্ধ ৪৩৯* ব্যকিকে 
মেশ করা হয় __তন্মধ্যে ৩৩৭১ জন পুরুষ ও ১*১৯ জনন্গী। ১৪৫৯ জন 
সাধু ও ১৯১২ জন গৃহন্ত। স্ত্রীলোকগণের মধ্যে ১* জন সাধু ও ১০৯ জন 
গৃহস্থ । জাতি হিসাবে দেখ যাঁয়, সেবাঅমে ১০ জন খ্রীষ্টান ও ২৫৩ জন 
মুসলমানকেও সেবা কর! হয়। ইহাতে স্পষ্টই বুঝ। যায়, জাতিবণনির্ণবিশেষে 
এখানে সেবা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । আশ্রমে সর্বপ্ুদ্ধ ৫৭ জনকে রাখিয়া 
চিকিৎসা করা হইয়াছিল। আলোচানর্ষের পূপবর্ষের জের লইয়া এই নর্ষে 
সর্ধবশুদ্ধ জম] ২৫৩৮/০ ৪২ পাই_ সর্ধশুদ্ধ খরচ ৯৭৬/০ ৯২ পাঁই। আলোচ্য 
বর্ষের শেষে হস্তে স্থিত ১৬*৬৮০৭ পাই | ইহার মধো ১***২ টাকা পূর্বোক্ত 
যশ্ারোগীর ঠাসপ[তালে গন্য প্রদত্ত । সাহায্য পাঠাইবার ঠিক!ন। শ্বামী 
কল্াযাণানন্দ, রামকুঝ সেবা শ্রম, কনখল (সাহারণপুর) বা সম্পাদক, গ্রবুদ্ধ- 
ভারত, মায়বতী, লোহাঘ।ট পোঃ (আলমোড়। ) অথব] শামী ব্রঙ্গানন্দ, 
প্রেলিডেণ্ট, যঠ, বেলুড়, গোঃ ( হাওড়া )। 


ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ ব। খযিকবি। 
(শীঘনে 'মোঁছন গঙ্গেপাধ্যায় |) 


সে আজ অনেক দিনের কথা যখন কাব্যপাঠ করিতে আরস্ত করি; তখন 
ফৌবনের প্রথম উন্মেষ) যৌবনের প্রথম প্রভ।তে যে অরুণরাগে দিষ্কগুল 


২য় গঃ জ্যেষ্ঠ, ১৩১৪।] ওয়া্স্ওয়াথ ব1 খযিকবি | ২৭৭ 





'মালোকিত দেখিয়াছিলাম, মে লোহিতাভা এখনও হৃদয়ের জন্ধকারমধ 
প্রর্দেশকে আলোকিত করিতেছে; আজ স্পষ্ট শুনিতেছি, এক দেবহৃদয় খযিকল্প 
পুরুষ গ্রভাতে শিশিরঙ্নাতপর্বতশিথরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়! অপূর্দ সতোর 
কথা ধলিতেছেন, দেখিতেছি-_পর্বতগাত্রসংলগ্ন এক উৎসের পার্থে চক্ষু 
যুদিয়া তাহার অশ্রান্থগীতধ্বনির মধ্যে কোন অজ্ঞাত প্রদেশের কাহিনী 
শুনিতেছেন। এই মহাত্ম। বিদেশীয় পরিচ্ছদে ভূষিত হইলেও সম্পুণূপে 
আ্ধ্যভাবাপন্ন । ই'হার নাম কবি ওয়া্ডস্ওয়ার্থ। 
ওয়াডদ্ওয়ার্থ চেতনাত্মিকা প্রকৃতির সেবক, আমাদের প্রকৃতি ও 
ওয়া্ডস্ওয়ার্থের প্রকৃতি সৌন্দর্য উপভোগের পার্থক্য অনেক। আমাদের 
প্রকৃতি পাধ।ণপ্রতিমী, মুন্ময়ী ; ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের প্রক্কৃতি চিন্ময়ী। আমাদের 
প্রন্কাতি আমাদের সহিত কথা কহেন না, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ সর্ধদ! জননীর অতয় 
বাণী শুনিতেছেন ও উৎসাহগ্রদীণ্ড মুখে চরণকমলে অর্থ্য প্রদান করিতেছেন। 
ওয়ার্ডগ্ওয়ার্থ প্রকৃতির নিকট শুদ্ধাম্মা, জিতেন্দ্রিয়, ব্রহ্মচানীর হ্যায় 
দণ্ডায়মান এবং ভক্তিবিহ্বলকণ্ঠে বলেন, “জননি ! শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নং৮। 
এই জন্য উহার কবিতার মধ্য আমরা যৌবনের আবেগপ্রখর, ফেনিলোচ্ছল 
মদিরআোত বা! রূপজমোহ দেখিনা; দেখি এক কঠোর সংঘম। 
কবি প্রকৃতির নিকট শিক্ষা! করিবার জন্য উৎকত হইয়া দণ্ডায়মান 
এবং প্রকৃতিকে শিক্ষপ়িত্রীর পদে অভিষিক্তা করিবার জন্য সকলকে আহ্বান 
করিতেছেন। 
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অনেক কবি প্রকৃতিদেবীর চক্ষে আপনার শুখছুংখের প্রতিচ্ছবি দেখেন, 
গ্রক্কৃতি যেন তাহাদের ইঙ্গিতানুসরণ "করেন; তাহাদের অন্তরে যখন আনন্দের 
গ্রবাহ, তখন প্রন্কতির অন্তরে আনন, বিষাদের সময় তিনিও বিষধী। 


২৭৮ উদ্বোধন । [৯ম-৯ম সংখ্যা । 





ওয়ার্ড ওয়ার্থ প্রকৃতিদেবীকে এভাবে দেখেনন1। তিনি বলেন, «আমার 
আর কি আছে দেবী, আমাকে তোমার ভাবে সন্রীবিত ও অনুপ্রাণিত কর”। 


অনেক কবি প্রকৃতির লাবণ্যতী। ওয়াল ওয়ার্থ অপেক্ষা অধিকতর 
পরিক্ষট ও মর্স্পরশিতাবে দেখাইয়াছেন, অনেকে হয়ত তাহার গ্রতিক্কতি 
অধিকতর কৌশলের সহিত অক্ষিত করিয়াছেন; কিন্তু ওয়ার্ড ওয়ার্ের ন্যায় 
কয়জন প্রকৃতির মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছেন? কয়জনকে 
প্ররৃতিদেবী বলিয়াছেন, 


2 বৎস, জেনে। সার 
সুখ হুঃণ বাহিরের, শাস্তি সে আত্মার” 
আর, “মৃছুষ্বরে দিয় তারে শাস্তিমন্দ্রধ্বনি 
স্বার্থ মিথ্যা, সব মিথ্যা বলে কানে কানে 
আমি শুধু নিত্য সত্য তোর মাঝখানে” । 
অনেক কবি কবিতার প্রবাহে গ। ভাসাইয়! এক অদ্ভূত আবেশে আখ্হায়া 
হয়েন; এ ধেন মিরার নেসা; এ নেসার খেয়ালে কবি বিশ্বের চারিদিকে বিচরণ 
করেন, তাহার গতি অপ্রতিহত বটে, কিন্তু উচ্ছল, সেই জন্যই আমর! 
আবেগগ্রাচ্র্য দেখি। আবেগবিবশ কবি তাহার মানসী দেবীর ছারদেশে 
আসিয়া বলেন, 





৮ খোল দ্বার, খোল দ্বার! 

তোমাদের মাঝে মোরে লহ একবার 

পৌন্দ্য্য সভায় ! নন্দনবনের মাঝে 

নিঞ্জন মন্দির খানি।_-সেথায় বির।জে 

একটী কুসুম শধ্যা, রত্বদীপালোকে 

একাকিনী বসি আছে নিদ্রাহীন চোখে 

বিশ্বসোহাগিনী লক্ষ্মী, জ্যোতির্শয়ী বালা; 

অ:মি কবি তারি তরে আনিয়/ছি মাল।!” 

ওয়ার্ডসওয়ার্থ কবিতার অ|বেশে বিবশ এবং জাত্ুহার। না হইয়া 

'আখস্থ হয়েন; অধ্যাঞ্রঞজগতের কত তন্বকারষয় প্রদেশকে দিব্যক্ধ্যো- 
টিতে প্রদীপ্ত করেন) কবি মানুষের জুখছুঃখের ধ্যবপাঁর ভাবিতে, টিটি 
সুথছুঃখাতীত অতীন্দ্রির রজ্যে উপস্থিত হয়েন। 


২য় পঃ কোট, ১৩১৪1] ওয়।ড্স্ওয়ার্থবা ধষিকবি। ২৭৯ 
মিটি 


অন্তান্ত কবিরা (বাঁইরণ গ্রভৃতি ) জাগতিক দুঃখ দেখিয়া হয়ত 
জ।লাযযী ভাষায় অগ্রিষ্ফ,লিঙের উ/গোর করেন, সেস্থলে আমাদের বরেণ্য 
কপি ছুঃখের গ্িতরে কোন গুঢ উদ্দেন্ত দেখিয়! অবাক্‌, তাই কবি 
বলিতেছেন, £ 5970৬) 90010050719 ডঃ 106 11106 তাই 
কবি ধ্যান করেন, 
০076 890011105 01000170 000৮ 52717 
0০911781921 50006111677 
আমরা এতৎ সম্বন্ধে স্রাহার এক্সকারসান (15:5813190 ) হষ্টতে একটি 
স্থল উদ্ধত করিয়া দেখ।ইব :- 
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ধেষন শুভ্র আলোকরশি বিশ্লেষণ করিলে সপ্তধা বিতক্ষ হিচিত্র বর্ণ- 
পেটকের (50197 5090৮017 ) স্থষ্টি হয়, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের নিকট তদ্রপ সত 
দুঃখ মূল কারণে বিশিষ্ট হইয়। এক বিচিত্র এব* অভিনব সত্য দেখাইয়া দেয়। 
এই অন্তর্দৃষ্টি বা আধ্যাক্মিকত| কয়জন কবির আছে? ছুঃখকে দুঃখের পরি- 
চ্ছদে দেখান কঠিন নহে 7 কিন্তু ুঃখকে সম্পূর্ণরূপে তাহার বিপরীতধর্াক্রাস্ত 
দেখান মামান্ত কৌশলের কথা নহে; কৌশল কথাটি বলিলেও যেন ওয়াডস্‌- 
ওয়ার্ের কবিত্বের একটু অঙগহানি করা হয়; কেনন। ইহা তাহার কষ্টকল্পনা 
নহে? ইহ! রক্ত মাংসের ন্ঠায় তাহার নিজন্ব এবং ইহাতেই তাহার বিশেষত্ব 
পুর্বে বলিয়াছি যে, ওয়ার্ডওয়ার্থের কবিতায় যৌবনের প্রমত্ত আবেগ দেখা 
ধায় না। তাহার কবিত! প্রশান্তগন্ভতীর; কোমলকাস্তপদাবলী নহে। 
এই কারণেই জনসাধারণের নিকট কবি তত আদৃত নহেন 1 কিন্তু সব জিনি- 
বৈরই ভ একটা ক্মন্ত আছে। মস্ত আবেগেরও অবসাদ আছে; লয়ে সময়ে 
বাত্যাবিক্ষুন্। কেণিলোচ্ছণ বাঁরিধিও সে র্রতৈরব মুর্তি পরিত)গ করিয়া 
নিঃশকে বেলাতূমি চুদ্বন করে; ভখন তাহার তাগুব নৃষ্য ও মষ্টরহাস, মৃত 


২৮% উদ্বোধন 1 [৯ম- নম .সংখ্যা। 





শধা। ও করুণ ক্রন্দনে পরিণত হয়; আমাদের জীবনও সেইরূপ। জীবনের 
প্রতিপদে ঘাত প্রতিঘাত দ্বম্ব। জীবনসংগ্ৰামে অ।ঘাত পাইয়। যখন আমাদের 
সকল অভিমান চুরণাফত হয় এবং পৃথিবীর চাঞ্পা আর ভাল লাগেনা, তখন 
মানুষ বহিদূর্ছি ভিতরে প্রসারিত করে; সেই সময়ই বিশ্বের জটিঙ্ প্রশ্ন গুলি 
তাহার দৃষ্টির গতিরোধ করে । 
ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতায় এই বাধাগুলি অতিক্রম করিতে পার। যায়। 
তখন তাহার দৃষ্টির গতি অব্যাহত ও অনন্তের দ্রিকে প্রসারিত । 
বাস্তবিক ওয়।ডর্সওয়ার্ের কবিতাপাঠে আমরা ভূমার আভ।স পাই 
এবং ভুম!র আভাস পাই বলিয়াই উহ! আমাদের হৃদয়কে দ্রব করে, কেমন! 
“যো বৈ ভূমা তত সুখং, নাল্পে সুখমন্তি”। ধ্যানস্তিমিতলোচন কবি শ্যামল 
প্রান্তরে, কলনাদিনী শ্রে।তস্বতীতে, অভ্রতেদী পর্ব তমালায়, আকাশের নীলি- 
মায়, তরুর মন্রধ্বনিতে, কুস্ুমসুষমার মঙ্গো মস্তি 
দেখিতেছেন। ত1২।.. ছসে স্যয় বিশ্বে কনা, 
কিন্বা কোন সংশয়ও থাকেনা; সে অবস্থা অনিন্ধচনীয়। ইহা তীহারই 
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ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ বিশ্বের সর্বত্র বিরাটের অস্থিত্ব উপশন্ধি করিয়াছেন; ইংরাজী 
সাহিত্য সমালোচক ইহাঁকে প্যান্থিইজ্ম্‌ (1১500191517 ) বলিয়! ঘ্বণ! 
করিলেও আমরা ইহাতে আধ্যভাবের সাদৃশ্য দেখি। মন্ত্রষ্তী খবিও 
বলিতেছেন, 
“যে। দেবৌহগ্ৌ যোহঞ্প, যৌবিশ্বং ভুবনযাবিবেশ। 
য ওবধধীধু যো বনম্পতিষু তশ্মৈ দেবায় নমোনমঃ ! ! 
এইস্থলে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দৃঢালিঙ্গনাবন্ধ। 


দীনতা (7011]],11.) 


ভারতীয় ধর্দশাস্্ ও দর্শন এবং তাহাদের ভিক্তিষ্থানীয় জতি গ্রাগীন 
শ্রুতিনিবহের অধায়নে অবগত হওয়া যায়। এক মাত্র আত্মাই সনাতন 
পদার্থ ধাহ।র উপরে এই ভূতভৌঠিক শনস্ত শক্তিণজ্ঘাতের ঘম্বতরঙ্ 
প্রতিনিয়ত উখিত হইয়। সেই অনন্ত জঙ্তাপমুদ্রেই শীন হইতেছে। 
আ.স্মাতিনন পদার্থ/শ্করের অভাব হচিত হওযাঁয ইহ|ই গিদ্ধাস্তিত হইতেছে যে, 
ব্যবহারিক জ্ঞান ও যদসলন্বনে এই ব্যনহ।রিক নান।ত্বাবভাগ উপস্থিত 
হইতেছে, সেই রূপরস।দি পদার্থ ও তাহার গ্রাহক চক্ষণাদি ইপ্জিয় সমস্তই 
পারমার্থিক দৃষ্টতত মিথা। “নেহ নানাপ্তি কিঞ্চিত” পির্বং থছিনং বক্ষ, 
গ্রভৃতি মহাবাক্যণ আগ্ুতাগ সন্দেহ লা থাকিলে ইহাই বঝিতে হইাস, 
নানাতজ্ঞানে ব/ামাহগত জাবের ৭)৭২।এক জ্ঞান একত্বঙ্ঞানের গ্রতিরোধক 
এবং আলো অন্ধকারের নায় এনাভ্ত বিরুদ্ধধন্মকাস্ত। ছান্দোগা অতি 
বলিতেছেন, “সদেব সৌমোদমগ্র আসীদেকমেবাদ্িতীয়ংগ হে শৌদ্য, 
বিকাশভৃত উৎপত্তির পুর্বে একগাত্র সদাম্মাই বর্তম!ন ছিলেন, এতপ্িত্ন 
দ্বিভীয় পদার্থ কিছুই ছিলনা । এখন জিল্ঞাসা এই যে, যদি আ।জ!র 'আপ্যা।ধিক 
বিক্াবে এরপ ইতবেতর জ্ঞান উৎপন হইসা থাকে, ভলে সেই জাস্মা নিশ্চয়ই 
নিজে দ্রষ্ট। ও দৃশ্য রূপে পরিণত হইয়াছেন, নতুল। দ্বৈত জান ও তদহুযর্গিক 
নানাত্বঙ্ঞান কোথা হইতে উত্পগ্ হইতেছে? জ্ঞানজনশী শ্রুতি বণিতেছেন। 
উর্ণনাভ যেমন নিছেই ন[ি হইতে স্তর বাহির করিয়া উপাদান কারণরুপে 
জালে অবস্থিত হয়) আর জাল গ্রন্থনে দে যেমন নিজেই তাহার নিমিত্ত কারণ 
হইয়] জালকেন্দছ্রে অবস্থিতি কল, সেইরপ সেই শব্দতেদরহিত আত্ম! নিজ 
শক্তি মাহা সহায়ে এই সুঙবস্থুল গ্রপঞ্চে গরিণত হইয়া তাহ|তেই অবস্থান 
করিতেছেন। নিঞ্জেই এই বিচিত্র জগজ্জাল রচনর নিমিজবোপাদন কারণ 
হইয়া একত্বূপ শ্বশ্বব্ূপেই অবস্থিত আছেন। নাসরূপার্দি আধ্যাসিক 
উপাধি সিমে এক, সৎবস্তই শ্বয়ংপ্রত্ূগে অবস্থিত আছেন। সুতরাং 
নানাত্বজ্ঞান ব্যবহারিকরূপে সত্য হুইয়াও মৃহাতেজম্বভাব আধ্মর মহিমা 

ংদ হইয়া যাইতেছে । 

এতি বলিতেছেন, সেই ভূমা আত্মা বিনি সর্ধব্যাপক, সবাব্তাদক ও সর্কা- 


উদ্বোধন। [নম-১*জ সংখ্যা । 


সপ 


বাণহারের ভিল্তিতৃমি, যাহার মহিগার কোটি কোটি হাইিতরগ মহা ্ি 
জলগল$লা উত্থত হইয়া বিলয় গ্রপ্ হইতেছে, তাহা ভাহারি তি 
মায। সাহ।যে অহমিকাভাব গাপ্ত হইয়া একভাগ দরষ্টা ও টম দৃশারণে 
পরিণত হ্ওত জগতের ব্যবহারিক বিচিত্রতা! উৎপাদন করিতেছে। 
তান্যশান্ত্রাদর কথ দুরে থাকুক, জ্ঞ।নরত্গর্ডা শ্রতিও এই ক্রঙ্গের বিভব 
পরিণযনরূপরহসাভেদে নতমুখী হইয়া তৃক্পীন্ত।ব ধারণ করিয়া বলিতেছেন রঃ 
“লোকবৎ তু লীল।কৈবলাং” ব্রন্ষের এই দ্বৈতকল্ল ্াওযগ পরি রি 
কেবল লীলা বা খেলামাত্র। যেখায়াশক্তি সহায়ে রঙ্গের এই া 
পরিণতি, নেদ।শ্ শংন্সে তাহা অবাক্ত বা ময়া বলিয়। বর্ণিত হই রো 
সাংখাদিস্থৃতিশান্তে তাহা গ্রক্কতি, অজ্ঞান, অপিরদা; পুরাণতন্ত্রাদি শ। রা 
মহাশক্তি, কালী, লীতা ও রাধা 'গ্রভৃতি নামে আথ্যাত ডে রা 
স্তর গ্রথম পরিণাম মহদাথ্য অহমিকাবুদ্ধি। তাহার উপরে রঃ রি 
॥ বুদ্ধি, 


ভুততনমাতাদি। দুগ গপঞ, কুল শহর অতি পা 


তেছে। সমষ্টি পক্ষে এই আগে আহগিকাবুদ্ধিই স্থষ্টবীজ, খাছ ঈশ্বরাদি 
সংজ্ঞাধ যংপ্রিত। ব্যষ্টি পক্ষেও আহমিকাবুদ্ধি অবজম্বনেই জীবের সৃষ্ট 
হইতেছে । শীবের এট অহংজাণ ভূতশ্টোতিক সংনিশ্রণোতগন্ ছে 
তাধাপ্ত হইয়াছে বলিযা। জগতের সম বাবহারিক সন্ধা সভ্য বলিয়া প্রতিভাত 
হইতেছে । জীন মেই “আমি” “আমি করিচেছে, জীদের এই অমি 

ন্মিছছে ও কালে লীন হইয়া যাইতেছে । ভথ।পি 


বুদ্ধির আশ্রন দেহ 
আসৃভ্যু এই অহমিকীর আধা নিরস্ত হইতেছে না। ভগলান্‌ রমিত জীবের 


এই দেহাধ্যন্ত আমিত্বকে কাচা আমি এবং দেহ প্রাণ মন বুদ্ধি ও আহমিকীহীত 
সংশ্বরূগাবস্থানকে গাকা া/মি বলিখা নির্দেশ করিতেন। 

কাচা আমি এই ভূতবিকার দেহকে আগিহের কেন্ত্র করিয়া 
ভদবলম্ধনে অন্তান্ত আদা|সিক ব্যবহার নির্বাহ করিতেছেন। গাঁকা আমি 
এই স্থূল বিকারের। মন বুদ্ধি অহমিকার অতীত দেশে সম্মাত্রাবস্থিত 
হই জগদিজুঞজালের গুঁ়রহসা ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সুতরাং 
দেখা যাইতেছে, মায়াসমীএে ্রদ্ধের বিরাট জগজ্জ।ল কল্পনা, অথবা 
তাবিদ্য। সহায়ে জীবের স্কুল বা মানদিক কল্পনা উত্য়ই কাচা অ।মিত্বের 
সম্প্রসারণ মাজ। উপাধিশুন্য পক আমিত্বে ভ্ীব সংস্বরূপাবস্থিত 
হইথ। তর্মন্তাদি মহ ন!ক্যের লীবন্তানু ভূতির সাক্ষিরূগে বর্তমান থাকে । 


পক শপ পাপ 


১ম গুহ আফাটি, ১৬১৪ ] দীন । ২৬১ 





'এক বন্ততে অন্ত বস্তর মিধা! আরোপ করার নাম অধ্যাল। শুক্তিতে 
রজচভ্ত[ন। রজ্জাতে সর্পক্ষান অধাশলাদেক স্নাহরণজগে গৃহীত হইয়। 
খাকে। স্থাবরদিম্নাস্ত সকলই জড়ন্ধপে আলস্টিত । জডটৈতন্োর অন্যোশ্।ধাপ 
সমগ্র ব্যবহারের কারণ জূগে বর্তঘন ও দেঠাদিতে আশ্মবুদ্ধি বন্ধানের এক 
মা কারণ। যে চৈতন্ সর্পবা।গী, তাহা আঅহমিকাবুদ্ধির আয়ে থরিতের 
সাম প্রতিভাত হইয়। জীবকে ব্রহ্ম পদার্থ হইতে প্রণক্কূপে বোধ ক্র|ই- 
তেছে। এই ভেবজ্ঞানের নিঃশেষ নিলাসই মুক্তি বলিয়। শদে সিক্গান্তিত 
হইয়াছে। 

যেকোন শ।ধনা ছাতা এই খরচ! অহশিকা বৃন্দি ব্রসাণগাহিণী 
ক্রইতে পাবিলে নানা জ্ঞান নিবাক্কত হই! জীপ শ্বন্ববূপাবগ্থিঠ 
হয়। সেই আদিম একহ যাহা জীবেপ এরুতঙ্গজশ (0৮ 0) 
তাহা পুনর্লাত করাই মানপজীবনের পরশ পুকষার্থ। সন্লদেশের সর্ধ- 
কালের ও শন্নবলোকের চিন্তা, চেষ্টা ও তপস্যা গ্রত্যকষে কি গরোক্ষে রি 
একমামুনূক্যি লে প্রতনিয্গ ধাবমান হইতছে। তি পর্যাপ্ত 
যাবীঘ ভূততৌতিক পর্ণ সেই অনাদানন্ত চিত্সমুদ্রেৰ তরগবুগু দ 
মাত্র, তাহাতে উঠিয়া তাহাতেই নিজাপ্তিহ ডুগাইতে ব্যস্ত রহিয়াছে 
গরোক্ষে কি প্রতাক্ষে জীব্সতেই সাহনর আত রাজ্য সতন্ন্ধণ লাভের 
জন্য অগার সংগ্রামে অগ্রসর হইতেছে। 

এই একহাবগহিনী চেষ্টা জীনে দিবিধ ভাতে স্করিতা দুষ্ট হয়। 
যাহাদের বিচারবুদ্ধি প্রথরা নহে, যাহারা জগতকে একব|রে ভ্রম বলি 
তীত হয়, যাহার! সুখ দুঃখ দ্ন্বশাব রহিত নির্ধণ মুক্তির গারষ্ঠ শেখবে 
উঠিতে সাহদী নহে, তাহারা অহমিক! বুদ্ধির আশষে আপনাকে ব্রচ্মের 
ংএ|ংশরূপে গ্রহণ করিয়া অহ অতিরিক্ত যাবতীয় স্কপণকে ভগবৎসস্ত। 
বলিয়। গ্রহণ করিয়া থাকে। জগতের অধিকাংশ জীবই এই পছ্থানলঘী। 
পক্ষান্তরে যাহারা জন্মান্তবীয় সুকৃতিবশাৎ মাক্জিতসংস্ক[। নিবেন- 
বৈরাগ্যবান্‌, বেদবেদাস্থাদিশাস্বার্ধদশী ও গুকনিষ্ঠ। তাহার। দেহাতিরিক্ত 
আত্মাকে ব্রহ্ম হইছে অভিন্ন জ্ঞাত হইয। “নির্গচ্ছত জগজ্জল|ৎ শিঞ্জরাদিন 
কেশরী*,_মহাবলে।দ্পু সিংহধৎ জগজ্জাল ভেদ করিয়। নির্গত হয়! 

আশি ঠিন যালতীয় স্ক,রণ তগবৎসন্তা, এ ধারণাও জীবের অনায়াম- 

স।ধ্য নহে। এই ধারশা আনিলর জন্য দীবকে কোন প্রতীকণলন্বনে 


২৯২ উদ্বে।ধন । [৯য--১০ম সংখ্যা । 
টনি 7 রাতের 
সাধনতংগর হইতে হয়। মানুষ মান্ধগ্রতীকে যেমন খহঙে গ্রীতি 


লান্ত করে, যেমন সহজে জ্যার্শ পভ চেগ্লায সফলকাম হয়। অন্ত কোন 
রূপে তেমনটা হইতে দেখ! যায না। এই জন এই সকল ভাবপ্রবণ 
জীপ, ক্রি ভজনাদি মার্গে নিজ নিজ আদর্শ লাঁে আগপর হইতে থাকে। 
বিচার প্রবণ জ্ঞানপ্রধান ভীবও আত্বভর হৎস্থ করিতে অনণমনমাদি হাথে 
অধ্যাত্মরাজ্জ্যে বিচরণ করে। উন্তয়ের উদ্দেত একই। উপায় ভিন ভিন্ন 
মার। 

জ্ঞানীর চে্টা.এই ক্ষ আদিত্ব যাহ] দেঙগাদি উপ।ধি-বশতঃ খণিতের 
সায় প্রতিভাত হইতেছে, তাহাকে বিচাবললে পূর্ণ আমিহে পরিণত কর। 
মেই গু আমন ব্রঙ্গতে পরিণত হইলে। জীবম।তে তাহ।র শিবজ্ঞান হয়। 
সে তখন সর্বানধ সমদৃষ্টু বশহঃ কাহাকে উচ্চ কাচাঁকে নীচ, কাহাক্ে 
ধার্শিক কাহ|কে অধার্শিকি, কাহাকে পাপী কাহাকে পৃণাবন্‌ বলিয়া মনে 
স্পরিবার অবপর থাপ হয় না। সুপংজ মসদরশীর আদিবঃতিম।ন একেলারে 
এ... ইয়া গেলে, দেহে আয্নুদ্ধির অভাব বশতঃ তাহার তাতমিক! 


্নংস 
71 জ্ঞানীর এই অবস্থাকে আমি দীনতা বলিয়া নিজেশ 
বুদ্ধির উৎশাতন হু: 


তাছ। 
করিতেছি নন্দ চিতসহার অংশগ্তান করিগা গ্রতীকাদি 
পক্ষান্তরে বাহারী আগ". , ডি 


াবাঙ্ছনে কেবল সেশানুদ্ধিতে মেবাপর হয়, তাহার।ও দ্এপ্না।দিগাক 
দীনাতিদীন জ্ঞানে, ইছা সকলি তগব|নের নিভূ'তি জানিথা দেহ।দি- 
বুদ্ধা।ডিমানে যুগ্ধচিগ্ত হয় শা। তাছারা_-নাহং” “নাহং” বলিতে 
বলতে অহগিকার উচ্ছেদ পান করত বে অবস্থ! লাভ করে, তাহাকেও 
অমি দীনতা বলিয়া শি্ধাস্তত করিতেছি । 

পর্কথিত অংশে ইহই বল! হইয়াছে যে, দেহা্ববুদ্ধি নিমূ্ন জন্য ্‌ 
এই জ্ঞান ও ভক্তি পদ্ছাদয় স্বস্বপ্রধান। “কাকো নিন্দো কাকো বন্দে। দ্রনো 
পানা তারি”। এইকন্ত তগবান্‌ রামন্ক্দেন বলিতেন, পরাতক্তি ব1 
পরাজ্ঞানের চতরমীবস্থী একই) 

ধাহারা এাগ্জনগংস্ব!রবশহঃ বেদোক্ত বামদেন(দি গরষির ন্যায় জন্ম 
হইতেই সংসারে অনাস্থাপর, যাহার প্রত্যক চেতগ্ঠে বাহা জগৎ মরুমরীচি- 
কার স্তায় ভাপমান দেখিতে পান, ভীহাহাই নাশরূপাস্বক গত গ্রলোতনে 
মুগ্ধ হল ন1। পক্ষান্তরে থাহারা মলিনসর-প্রাদলো তাদৃক্‌ ধারণাশীল নহে, 


১ম গঃ আফা, ১৩১৪ । দীনত। ২৭৯৩ 





ভাহারাই ভঞ্জনমার্গে এই অহণিকাজ্ঞান দুশীকরণে চেষ্টাপর হইয়া থাকে । 
গীতামুখে ভগবান বলিতেছেন, ক্রেশো ধিক তরস্তেনামব্য ক্র!সক্তচেতসাং। 
অবাক্তা হি গতিহঃখং দেহবদৃতিরবাগ্যতে ॥ খাহাদের দেহেতে অহগিকা বুদ্ধি, 
তাহাদের অব্যক্তাগতিলাত অতি দুঃখে সাধিত হয়। জগতে জীব- 
মান্রই বোধ হয় নিজদেহে ভহমিকার অধা।স নিরাকরণে অসক্ত। 
কারণ এসংগারে জন্মাগ্রহণই দ্বৈতপর-_€1170) 15 &:0০0::016100. 01 099116) 
জন্মিণাই জীন আপনাকে জগৎ হইতে পৃথক মনে করে। স্ুৃতর।ং 
সাধারণতঃ লোকে প্রত্যঙক্গ জগৎকে উপেক্ষা করিতে পারেনা । ইহারা 
প্রথমতঃ বৈধী ও রাগতক্তিপথে সব্দশক্কিম'ন্‌ ভগবানের অন্বেষণে উম্ম 
হয; নানা তীর্ঘপর্যটন, নানা সাধনা অবণন্বন ৪ নানামাধুসঙ্গে নিম্মল- 
চিত্ত এই জীবগণ বাক্িভূহ ঈগরের চিন্তা অতিক্রমণে ক্রমে জগদ্ধপী বিরাটে, 
তত্গরে মহদ।খা হিরণাগ বিরাটে, ত্রমে পরুরন্গের সন্তার উপস্থিত 
হইয়। আত্মহারা হয়। তখন জীব দেখিতে গায়, ভগন[ন্‌ বলিয়। এতদিন 
যাহার ক্কমু উধাও হইথ। ভ্র্ণ কবিহছিল, গে রান তাহার নিশ্মল- 
বুদ্ধিতে অধস্থিত। সাঁদনপথে আরও অগ্রসর হইলে অন্থভুত হয় ষে, 
বুদ্ধ7পহিত চেতনই তাহার গ্রকৃত স্বরূগ। তখন গে বুঝিতে গারে, আমিই 
পেই। তত্বমসি--তিনিই তুমি।? 

প্রাথমিক এই গেবাপেলক ভাব, সাধ্য সাধক তাঁর যাহা জীব মারেরই 
স্বাভাবিক, তাহাতে জ্ঞ।নের গ্রথমোন্সেষণ পরিদৃষ্ট হয়। তাই দেখিতে 
পাই, পৃতচবিত্র আরর্যাখাষগণ অগ্রিগ্রহীকে “অগ্িমীলে পুরোহিতং” লবয়ি। 
গরথমে আছতি প্রদান করিতেছেন; “ততৎ্পপিতুল্রেণ্যং* ব্পিয়া স্রণা- 
গ্রতীকে অর্থা।জণি প্রদান করিতেছেন। কখন বা ইন্দ্র, মরূত বরুণ, 
দিকৃপ[ল, উৎ! প্রভতিতে ব্রদ্ধবুদ্ধি আরোপ করিগা দৈতভাল[বকম্বনে সাধন- 
পথে গ্যাগ্রদর হইতে হইতে কখনে। বা বলিতেছেন, “একহং ॥ৎ বিগ্রা। বুধ 
ব্দস্তি”। এক সত্যন্বন্ূপ তগবান্‌্কেই আমরা হিন তিমন্ূগে বর্ণন করিতেছি । 
এই প্রচীকস।ধনা বেদের কর্্মকাতও অন্তঃগলিগারূপে প্রবাহিতা হইয়া 
উপলিষদৃলেষ্ঘ অইৈতমহাপমুদ্রাবগাহিনী হইঘছে। তাই বশিতেছিলাম, দবৈত- 
ভালাবলম্বনে অগ্রসর হওয়।ই প1ধারণ জীবের স্বাভাবিক ধর্ম। সুতর!ং দেখা 
যাই(তছে, যে পথেই অগ্রসর হওন1 কেন; তে|মার আজ্গাহুহাঠিণ চহম 
সাধন[র ফল আঅহ্মিকাবৃদ্ধির উচ্ছেদ বা দীনতা লতি । 


২৯৪ উদ্বোধন | [ন্ম--১,ম সখা । 





দীনত|তক্কি বা জ্ঞ/ন সাধনার চরম ফল। সুতরাং দীনতার পরিমাপ দেঁখি- 

য়াই তক্তি বাজ্ঞান স।ধশার উগতির গরিমাণ অহ্মিত হয়। দ্বেতপর সাধক 
নিষ্ঠঠর পরপকাবস্থায় দেখি.ত পায়। এই শিশ্বস্ষ্টি মকপি তগাৎসন্তার 
বিরটু বিভূতি। আব্রহ্ষণীটাণু সকলি সেই ভগবানের লীশাবিচিওভা 
প্রকাশ করিহেছে। তাই তাহার মন্তক সর্বত্রই অবনত | আত্রপিঠত- 
কণ্ঠে ভক্ত বণিতেছেন, “নমঃ পুরস্ত/ৎ অথ পৃষ্ঠতন্তে। নমোহম্ক তে মব্মত 
এব লব্ব॥ আনস্তবীর্ম)ামিতবিক্মন্ত্রং। সর্বং সমাপ্পোধি ততোহসি সর্বাঃ ॥ 
হে অনস্তণীর্ঘ। হেগা স্বরূপ, আ।মি তোমার সম্মতখে। পশ্ডতে। তোমার 
চতুর্দিকেই গ্রাম করিভছি। তুশি অবিতবীর্যা, তুমিই জগতের সর্বর 
বিছ্যম!ন্, এইজগ্ তুমি শর্ব নামে অভিহিত হও। তথম “গণ: যথ। 
নেত্র পড়ে, তথা তথ! হষ্টক্ষরে।” এই ভানোম্মন্ত সাধকের অহমিকার 
আলম্বন কোথ|য় থ|কিতে পরে? মহারা এই উক্কিণথে 
গমর নহেন,। এমন কি। মীহারা ঈশরস্তিহেও সন্দেহায়।। উাহাদিগকে 


ক্ষ টি ২ আঘঙাগল গলা ০৮ আস।দ্মীলবিম।ন, এ 
ভিতোপা কীগ। শ ১১৮78: হত গ্রিন 11১52 25 ত৯,:২ 
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অমৃতনিষ্ঠশিনী সাগরান্তমিলিহা কলন।দিলী কাছোলিণীরল, বট 
গোতবঙ্ষ। উত্ত গতরগসুল বিশাল মহাম্ুি এই কোটি-কে(িজ রি 
বীটি-পতঙ্গ-মহয্য-সমাকুলিত ধনধাগ্িশোতিও ২ লগত ঠা 
দুঃখ ছন্াপ্যাসের উদ্দমতও “নূহ, এই জন্ম মৃহার দুদ] নিবি রঃ 
বিঙন্খবংগী ছুণিবার কালচক্রনেমির গীর [নর্ধেষ অবশ কারয়। এ 
কোথায়!” এ চিন্তায় ক্ষতরেও কে ন। অতিতুত হয়? আনত রঃ 
সমত্রের ক্ষুত্র বারিবিদদুসম এই পৃথিনী যাহ।তে আমরা কোটি রে 
গ্রাণী অবস্থান করিতেছি, গেই জখতে আমার অস্তিত্ব কোথায়? এং 
রেতোবক্তম্হঘ(ত, অন গধি ব্য।ধির নীঙাতূমি, শীতাতপ সুখছুঃ দ্বন্বাথাতে 
বিতাড়িত, গুতিনিয়ত ধ্বংসপথে নীষমান দেহ, যাহ! আমার আমিতের 
টিটো তাহার নিয়ত পরিণতির নিষয় ভাবিলে আমার অস্তিত্ব কোথায় 
পাওয়া যায়? শঙুঙ!লা-লেলিহ|ন-জিহ্ব শ্মশানাগ্রির ভীষণ ব্যাদানে আমা 
আর্থ কোথায়? জা জরা মৃহার ছুণিবার নিশেষণে দেহকে বত 
আতর সন্সার কোধায়? ছে শীব! এ প্র্জের উত্তর দিতে কুিত 
হইলে বুঝিন, তুমি আত্মচিন্ত।বিসুখ মহাপরাধী আস্মধাতী। রি মুখ- 
দর্শনেক্ধহগা্চিন্ধ হইতে হয়| এই ছলভি শরীর ধারা করিব! ঘি এই 


১ ৭ আষঢ, ১৩১৪] দীন! 1 ২১৫ 
িরিস্টিন সিটির ৩52ল রিনি 
আমিত্ের শীমাংসা না হইল, ধিক তোগার বিদ্যায় ধিক তোমার বুদ্ধিতে, 
ধিক তোম|র কুলশীলে, ধিক্‌ তে।মার ধনেঙ্গনে | হইতে গর তুমি লিদ্বান্‌, 
মেধাবী, যশস্থী। নির্জিতশক্র, পরাতগ্ক, শতগহঅপৈন্যসহায় পবাদেশলুষ্টন- 
কারী, বাহ্বাক্ফে'টনশীল এবল গ্রতাপান্বিত। কিন্তু য্দ তুমি আত্মচন্থা- 
বিমুখ, যদি তুমি কেবল জড়মাংপপিগুত|রবাহী হও, তবে তোমার শিজনে। 
তোমার তড়িৎ্সহায়ে জগতের অযুত সুখস্বস্কনাবিধাননিপুণতাঁয় তন্তজ্জেয় 
মনে কেবল হাসির হিন্দোল উঠে। কারণ, অনাত্মজ্ঞ তুমি অন্ধকারে 
হ[তড়াইয়া বেড়াইতেছ॥ তাই বলিতেছিল।ম, স্থুল বা স্শ্না যে দিকেই 
কেন চিন্ত/বততি গ্রধাহিত করনা, দেখিবে-_তেমার ক্ষুদ্র আমিতের দাড়।ই- 
বারস্থান তিলমাত্র এ সংগারে নাই। নগমুণে জনগন করিনা বল, হে তগ- 
বন্‌, আমি ত তোমার কৃষ্টিরহন্ঠের তিলমাত্র বুবিতে গ1রিলাম লা আমায় 
দুয়া করিয। তত্বজ্ঞান দেও $ অ!মাব কীচা আনিন্েণ সাপ ভেঙ্গে দেও। আমি 
আপনার শ্বরূণ আপনি দেখে এই নরম ধন্য বরিখা তোমার লুড।,, 
হইতে জন্মের মত নিক্ষান্ত হই । আমি তৃখাদপি ঈুলীচ হইমু! আমার আমি- 
ত্বের দ্বংদ সাধন কি। 

নানদীয় ভক্তিস্ত্ধে উন্ত হইযাছে_-“ও ঈশরস্তাগাতিমানদ্বেষহাৎ 
দৈষ্ভপ্রিযত্থাৎ চ৮ অর্থাং ভগবান্‌৪ অভিম।শীযক দ্বেষ ও দীনহীনকে প্রেম 
করিয়া থাকেন 11716501900 07056 নামক গন্ধে শিখিত আছে. 
15500%/5 5162 800 01101) 01191710019 070 0001 010৯ 101000111থ2 
(1901 1)0181995 00০ (9 1৩1)", অর্থাৎ দীনেন প্রতি শুগবানের সমধিক 
কপ হয়; দীনতালাতের পর দীননাথ ভগবান দীনভক্তকে সর্বাপেক্ষা 
গৌরবান্বিত করেন। বস্ততঃ দীনের কাতরোক্তিহে ভখবানের পিংহ্থাসন 
টললিয়া থাকে । দীনতক্তের বিপদে শুগবানকে ছুটিয়া আসিতে হয় । সর্প 
দেশের ধর্মগ্রস্থে ইহার শতশঃ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাব। ইংলগ্ীঘ কপি 
বলিয়।ছেন, [২6510020101 5010117 510])68 (10 1৭, 1115 1)0050) 
00701707009 016 1)6 [925595 &$1৬ অথাৎ ভগবানে নিতরতা স্বলেক 
গ্রাঞ্থির পন্থ। প্রশস্ত করিয়া দেখ এবং জীবিতানস্থা ই তাহার স্বর্গসুখ অনুভূতি 
হয়| 1[101089 ৪. 15001)15 তাহার 10010501010 €001151 গ্রন্থে বলিতে- 
ছেন)_'1)5102 60 50181901117 59108115 60 70৬৮ জার্থাৎ আবিত্ব 
কতিমান যত হলে অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হয়। লুতবাং দেখা যাইতেছে, 


ইইউ উদ্বোধন । [ উম-_১০ম মংখ্য।। 
১৫৩০০০০০৫৪১ 
অহমিকার একাস্ত উচ্ছেদ হইলে দীনভক্তও অনগ্ত জীন লান করে ব! 
র্বন্ত হয়। 
দীনতা যানবচরিত্রের আত্ত্যজ্ছবপ অলগ্গার। গংগারজীবনেও ইহার 
অভভূত গ্রতাল দুষ্ট হয়। অগিশানী:ক সকলেই দ্বেব করে। দীনতা অর্ধত্র 
জয় লাঁত করে। আচগাল সকলে তাহার দীন চরিত্রে মোহিত হয় । ধর্- 
জগতের ত কথাই ন।ই। পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত যত ধর্মমত গ্রচারিত হইয়াছে, 
তাহার মূলে দীনতা ও তংঘহচ।রী সৎখহস ও নির্ভবতাই বাপ্ধত্ব করিতেছে । 
তগণান্‌ শ্রী সব্বভূতনিয়ামক হইগ়1ও যুধিটিরের রাজসুয় য্তে ব্রাহ্মণের 
পদপক্ষালনে আপনাকে শিয়েজিভ করিয়াছিলেন । ভগবান্‌ মহম্মদ একচ্ছত্রী 
সম্রাট হইয়াও নিজকে কুপজলোন্তরোলনন্ধপ দাস্তকর্খে নিয়োজিত করিয়। পরি- 
বার '্রতিপালন করিয়াছিলেন । ভগবান্‌ বুদ্ধ মহারাজচক্রবর্ভাী হইয়া 
দীনহীন সন্নয।শীর বেশ ধারা জগতের পৃজ্য হহয়ছিলেন। ভগব|ন্‌ শ্রীচৈতন্- 
-লর দীন|তিদীনতা ও অভিম।নশৃন্ঠ ঠা আ্সিও আবঙ্গ-উতৎ্কলে বিঘেধিত 


গব।ন রি "জানে 
হইতেছে? ০০ হীপ্ম্লফদেবের পানতার স/ধন। তাহা সী জজ্গগ মধ্যে 


সধিশেষ পরিজ্ঞাত আছে। 

ঘীনতা তক্তি স।ধন।ব গ্রধাণ অঙ্গ । অথব। দীন্তা ভক্তি সাধনার পরিপকক 
ফল। দীনভক্ত যে ঈশ্বরানুগৃহীত, ত।হার পর্যাপ্ত প্রমাণ এই যে, জীবম।ত্রই 
তহাঁকে গেম করে। দীণতক্কের পদচালনে পৃথিবী পণিত্র। হয়ঃ সাধারণ 
স্থল মৃহ[তীর্ঘে পরিণত হয়। তার সঙ্গিগণ নব জীণন প্রাপ্ত হয়। বাসুম গুলের 
কুত।বতরঙ্গ গ্রশমিত করিয়। তিনি শা্তির মৃদ্মন্দমধীরণ বাহিত করেন। 
তীঙাঁর চিত্ত।কর্ষক চরিত্রে জীবমা(ত্রই বশাভূঠ হইয়া পড়! তাহার সকলের 
গতি সদৃষ্টতে, উ।হাপ চবিত্রের মপুস তায়, হার মিষ্টনাক্যে ও বিনগৃষটিতে 
কুপথগামী জনগণ নবজীবন প্রাপ্ত হইয়। থাকে। 

আপনারা মনে রাঁখিবেন, দ্রীনতা ও ক্রীৰতায় অনেক প্রভেদ আছে। 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ গ্রারস্তে অজ্জুনের ট্স্তাবে ক্লীবতার চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। 
কুরুবাছিনীর উদ্দাম কলোল, ভীগ্ম ফ্রোণাদির অপরিমিত শৌধ্য ও রণ. 
পাণ্ডিত্য শ্মরণ করিয়া অর্জনের মনে সেই যুদ্ধক্ষেত্রে যে অবসাদ, বিষ ত| ও 
পরাজয়ভীতি উপস্থিত হইয়াছিল, তাহ! দীনতাদ্যোতক নহে-_-তাহা বরং 
ক্লৈন্যকলক্কিত হতাঁশের মর্তেদী আর্তনাদ। সেই পন্য তগবান্‌ শ্রীকষ্ণ 
ঠাহাকে উপলক্ষ্য করিয়! বলির|ছিলেন, “ক্লৈপ্যং মাম্ম গমঃ পার্থ! নৈততবসুপ- 


চা 


১ম পঃ আষাঢ় টি 11 দীনত। ] ২৯৭ 
পদ্যতে" হে পৃথুবংশজাত মহাবীর! এ সময় তোমার এ ক্লীনতা সাজে ন। 
যুদ্ধ করিতে কৃতনিশ্চর হইয়া উন কর। দীন সাধক কাপুরুষ নহে। দীন- 
সাধকের বাহ দীন বেশের মধ্য পিংহপাহপিকতা। এবং অযান্যী বিক্রম 
লুক্কায়িত থাকে । প্রকৃত দীনসাঁধককে কুসুমকোমলতা দেখিয়া এমন কেছ 
মনে করিবেন না যে, তাহাতে ক্ীবতা অবস্থান করে। সময়ধিশেষে দীন- 
সাধকের তেজঙ্বিতাঁয় বিশ্ব স্তত্তিত তয়, সুমের বিচপিত হইতে দেখা ধায়। 
তগবান্‌ মহম্মদের জীলনচরিব্রালোচনাধ দৃষ্ট হয় যে, ধর্মপ্রচারকালে 
তদ্দেশীয় শাপনকর্তা "শ্রকদিন মহম্মদকে নিহত করিবার উদ্দেশে ভারখার 
(102709৫) নামক একজন অশ্বারোহী মোন্ধাকে গোপনে প্রেরণ করিয়া" 
ছিলেন। তখন মহম্মদ কোন বৃক্ষতলে নিদ্রীয় অভিভূত ছিলেন । অস্ত্রধারী 
অশ্বারোহী নিজ্গ কার্ধা সাধনে অগ্রগর হইযা নিদ্রখিত পিংহবিক্রম মহম্মদের 
আল্লা আল্ল! গভীর গঞ্জনে মুচ্ছি ত হইয়া পডিয়ছিল--ইতিহাস তাহার জ্বলঙ্ 
সাক্ষ্য দিতেছে । ধর্দ্বীর নিরীহ িয়োডোর পারকার লক্ষ বিরোধী শত্রু- 
সম্মুখে দাড়াইয়া বলিয়াছিলেন, “এই আমি খিয়োভোর, এখানেই রহিষ়্াছি, 
কে আমার কেশাগ স্পর্শ করিবে ?” তাহার অমানুষিক তেজ দেখিয়া শক্র- 
গণ ভয়ে জড় সড় হইয়া আর তাহার বিরুদ্ধে কিছু করিতে সাহপ করিল ন।! 
ওরগামের ডাগর মাঠে শক্তিপাধক কমলাকাস্ত ডাকাতের হাতে পড়িয়া যে 
আকুতোভযতা৷ ৪ সাহসিকতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, বগদেশবাসী সকলেই 
তাহা অবগত আছেন। দীনা(তিদীন ভাবাবলন্বনে অবস্থিত ভগবান্‌ রাশ- 
কু্চের মুদ্রমন্দ গেষোকিতে কত বিদ্বান্‌ বুদ্ধিবান্‌ গণামান্য আত্মস্তবিগণের 
হৃদয়ে বে কত ধিকার জন্মিত, তাহারা যে কতদূৃব হতগ্রত হইত, তাহার প্রমাণ 
অদ্যাপি তত্রুপাপ্রাপ্ণ ভক্তগণের অবিদিত নাই । কৌপীনসন্বল দীনবেশ- 
ধাতী মমগুরুদেশ পাশ্চাতাদেশে ধর্মপ্রচারোগলংক্ষ অবস্থানকালে বৃক্ষতলে 
আশ্রয় লইয়াও মত্মাহদরহিত হইয়া কাহারও ঘুপাপেক্ষী হন নাই। পরস্ত 
সেই তেলস্থিতাঁয় লক্ষ লক্ষ নর নারী মেষশবকষথের স্তা তাহারি পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ ভ্রাম্যমান হইত। ন্ুতৰাং দ্ীনাতিদীন হইলেও ঘে তাহ!তে প্রাকৃত 
জীবের তীরুতা ও কাঁপুরুষত! অবস্থান করিবে, একথা তিল মাত্র হৃদয়ে স্থান 
দ্বিকেন না। 

ঘাহারা জ্ঞানপথে অগ্রমর, ধাহার! বিচাবের অনুবীক্ষণ যন্ত্রে জগঘ্যাপার 
শুন তন্ন গরীক্ষা করিয়া একমাত্র লাত্মচিন্তাপর, ঘাহাদিগকে ব্রিপংসারে জ্ঞানী” 


টি 


২৯৮ উদ্বোধন | [৯ম--১০ম সংখা।। 





আখ্যা প্রদান করে, তাহাদের দ্রীনতার দৃষ্টান্তও বিরল নহে । মহা” 
প্ডিত [৩৬০ কে তাহার কোন ব্ধু তাহার সম্ক্ষে বহুমানদান কালে 
ও্০% বলিয়াছিলেন, আমি মহাজ্ঞানসযুদ্রের তীরে বসিয়া ছুএকটী 
উপল খণ্ড সংগ্রহ করিয়াছি মাত্র । পাশ্চাত্য দীর্শনিকগণের প্রপিতামহ 
সক্রোটিসকে একজন 93০01,15% জিজ্ঞাস করিয়াছিলেন, আপনাকে £১01005 
এর লোকে সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান বলে কেন? তদছুত্তরে সক্রেটিস্‌ বলিয়া- 
ছিলেন যে, এতকাল অন্গুবাগভবে প্রকৃতিতত্ব অন্থসন্ধান করিয়াও যে 
তিনি কিছুমাত্র জগদ্রহ্ত বুঝিতে পারেন নাই, ইহা তিনি অনুভব করিয়া” 
ছেন। বোধ হয় অন্তে তেমন অন্ুতব করেন নাই, তাই তাহাকে বুদ্ধিমান 
বলা হয়। শ্রুতি বলিতেছেন,--“মতং ষস্ত ন বেদ সঃ”, যে ব্রহ্বতত্ব জানি 
বলিয়া বোধ করে, সে তাহার স্বরূপ ঠিক জানেনা । জ্ঞানরাজ্যে যে যত 
অগ্রসর, তাহার দ্ীনাঁতিদীনতা ততই পরিস্কুট দুষ্ট হয়। তাই বলিতেছিলাম, 
চাই- বিচারপথে যাও, চাই ভগবচ্চরণে আপনাকে বিক্রীত করিতেই 
শেখ, উভয়ের উৎকর্ষতায়ই দীনতা তোমাকে অলঙ্কত কন্সিবে। এই 
দীনত। না আসিলে বুঝিব যে, তোমার জ্ঞান বা ভক্তি কথার কথ! মাবে, 
অন্তরে কিছু মাত্র অনুভূতি হয নাই। স্ৃত্াং এই আলোচনায় আমরা 
দেখিতে পাইলাম, প্রকৃত দ্ীনন্তায় যেমন সাধকের সৎসাঁহস ও গ্রাতিতার 
হানি কৰে না, প্রকৃত জ্ঞানস্ফকবরণও তেমনি দাীনতার প্রতিরোধক হয় না। 
আমরা শান্ত্রমুখে দীনতার লীলাভূমি অনেক মহাপুরুষের বিষয় অবগত 
আছি। সর্বকালের ও স্বদেশের ধন্মগ্রন্থে এরূপ শত শত আলোকস্তস্তরূপী 
মহাপুরুষের বিষ বণিত আছে। শুধু এ সকল শান্্রীয় দৃষ্টান্ত পড়িয়া কিন্ত 
প্রাণের ভিতর তেমন ছাপ পড়েনা । ভতগবান্‌ রামকঞ্চদেব যেমন বলিতেনঃ 
পাজি নিউড়াইলে একবিন্দু জলও পাওয়। যায় না; বদিও তাতে লিখা 
থকে যেএবার ২৭ আড়া জল হইবে। ধীহার! গ্ররৃত দীন সাধকের 
দর্শন পান, তীহারাই ঠিক্‌ ঠিক দীনতা। কি, তাহা বুঝিতে পারেন এবং 
নিজ জীবনে তাহার রং কতকটা ফলাইতে চষ্1 করিয়াও থাকেন। 
আমার পূর্বজন্মের বছ পুণাফলে ভগবান্‌ রামকষ্ণদেবের একজন দীন ভক্ত 
সন্তানের সঙ্গে প্রথম দেখা হয়। এই দীনাবতার মহাপুরুষ নাগ মহাশয়কে 
অনেকে দর্শন করিয়াছেন, অনেকে তাহাকে না দেখিয়াও তাহার সর্বংসহ। 
প্রক্কৃতির বিষয় আলো$ন। করিয়াছেন ৷ পুজ্যপাদ শ্রীযুক্ত শিরিশচন্ত্র ঘোষ 


১য পঃ আষাঢ়, ১৩১৪।] দীনতা। ২১৯ 


উট জিন িিতিরি জে িসিযর 
মহাশয় আমাকে একদিন বলিধাছিলেন যে, শ্রীরামরুঞ্চদেবের সাঙ্গোপাঙ্গগণ 
মধ্যেই এরপ চরিত্রবান দীনতার অবতারের জন্মগ্রহণ হইয়া থাকে। 
আমার গুরুদেব স্বামী বিবেকানন্দ ইংলণ হইতে প্রথমবার প্রত্যাবর্তন 
করিয়া বাগ্বাঙ্জারস্থ শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ী বসিয়া! 
নাগ মহাশয় সম্বন্ধে আমাকে বলিয়াছিলেন, “বয়ং তত্বান্েষাৎ হতাঃ মধুকর- 
নাগ তং খলু ক্লতী”। আমর! কেবল তর অন্বেষণ করিতে করিতেই হত 
হইলাম । আমাদের মধ্যে মধুকর নাগ মহাশয়ই ঠাকুরের একযাত্র ক্কতী 
মন্তান। এই মহাপুকষকে ধীহারা দ্িনেকের তরেও দেখিয়াছেন, 
তাহারাই জানেন, দীনতা কি। মন্ুষ্যদেহে এর চেয়ে দৈন্তভাব আর থে 
হইতে পারে, তাহা আযার শিশ্বাস হয়না। বিড়াল ইন্দুর ধরিয়া যেমন 
তাহাকে বার বার ছাড়িগা দেন আবার শর বার কাম্ডাইয়া ধরে এবং অব- 
শেষে তাহার বধ সাধন করে, নাগ মহাশয় ঠিক সেইরূপে অহমিকাবুদ্ধিকে 
বার বার নির্যাতন করিয়া যেন অবশেষে তাহার নিগশেষ প্রাণবধ সাধন 
করিয়া ফেলিয়াছিলেন। পাঁবত্রতাঁর অবলন্তমূত্তি দ্রীনত| শলঙ্কারে সর্বাঙগ- 
ভূষিত নাগমহাশয়কে তগবান্‌ রামরুঞ্জদেব তাহার মহাসমযয় কার্ষ্য 
জগদ্বাসীর নিকট অন্যতম মহামূলা দায়ন্বরূপ রাখিয়া! গিয়াছিলেন। তাহার 
ভাব অঙ্গনে আমার বিছ্বাবুদ্ধি পরাস্ত হইয়া যায়। জীবনের প্রথমপথ- 
গ্রদর্শক এই মহাপুকষের দ্েখবুদ্ধি আদৌ ছিল না। এত দয়া, এত প্রেম, 
এত স্সেহ, এত ভক্তি, এত দীনতার একত্রাবস্থান বর্ণনা করিতে বোধ হয় 
অনেকেই সমর্থ হননা। বৃক্ষশাথা তগ্গ করিতে দেখিলে বাহার অশএ্রজলে 
বুক ভাসিয়া যাইত, সামান্ত পিপালিকা মরিবে বলিয়া যিনি প্রতিপদ" 
ক্ষেপে দেখিযা দেখিয়া পথ চলিতেন, জীবযাত্রেই বাহার ঠিক ঠিক্‌ 
তগবদ-দধির প্রন্ফুরণ নফনগেচর করিয়াছি, মরিবার অগ্রেই যিনি সংসার- 
সম্বন্ধে মরিয়াছিলেন, সর্বত্র একসত্তানুভূতিব পর্য্য।পু সীমায় গমন করিযাও 
যিনি সর্বদাই “নাং” “নাতং" “তি” “তু” করিতেন ঈদৃশ মহাপুরুষ 
চরিব্রালোচনার জন্যই আমার ৬ই প্রবন্ধের সুচনা। তাহার দীনতা 
স্মরণে স্বতই দ্রীনতার ভাবে অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। সেই অঙঙ্ষক্ষ 
উত্তাপিত প্রফুল্ল মুখমণ্ডল স্মরণ করিয়া মনে হয়, শান্ত্রবাক্ সবি সতা, শান্ত্রকার- 
গণ কিছুমাত্র অতিরঞ্পিত বর্ণনা করেন নাই। 

এত দীনতা সতে ৪ মহাপুরুষ নাগ মহাশষে কৈৰা দেখিতে পাই নাই। গুনি- 


রে উদ্বোধন । [| ৯ম--১ম স'খ)। 
টিসি তি টি 


পরযহংসদেব সম্বন্ধে কি শ্বেষোক্তি করিয়াছিলেন । তিনি করযোড়ে তাহাকে 
এরূপ প্রসঙ্গ কবিকে পুনঃপুনঃ নিষেধ কৃরিয়াও তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারেন 
নাই । অগত্যা! সিংহ গল্জনে পাছুকাঁঘাতে তাহাকে বাঁড়ী হইতে তাড়াইয়৷ দিয়) 
বলিয়াছিলেন, হায় হায়, গৃহে বসিষা ঠাকুরের নিন্দা শুনিতে হইলঃ ধিক্‌_- 
এ গহস্থাশ্রযকে 1! শুনিতে পাই, সেই ভদ্রলোকটা রাস্তা হইতে কিরিয়) 
আসিয়া নাগ মহাশয়ের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কবিযাছিলেন। এই স্থলে কোন 
অতিরঞ্সিত কথার অবতারণ! হয় নাই) একথা আপনারা শ্মরণ রাখিবেন। 
ভাহার অন্ভূত বৈরাগা, অপরিসীম তিতিক্ষা, অপরিমেয় মনস্িতা এবং আম্চর্যয 
দীনতায়, মানুষ ত তুচ্ছ, দেওভোগপ্রামের পশুপক্ষী পর্যন্ত যেন প্রেষশূঙ্খলে 
শৃঙ্খপিত হইয়। গিয়াছিল। বন্য পক্ষী তাহার হাত থেকে খাবার নিত, আমার 
একথা শুনা আছে । তাহার গৃহমাধো প্রবিষ্ট বংশপীগি কাহারো কাটিবার সাধ্য 
হয় লাই। কেহ কাটিতে গেলে তিনি অধীর হইয়। পড়াতেন । তীহার উদ্ভাসিত 
চক্ষে ঘেন সে অধীরতার চিহ্ন স্পষ্ট, প্রতিতাত হইত । রুদ্ধকণ্ে জোঁড়হাতে 
বপিছেন, আহা এ বংশকর্জনে তগবানের অঙ্গে আঘাত লাগিবে। এত 
কোমলতা মানুষে কল্পনা করিতে পারেন কি? এইত এত কোঁমজ--এই 
আবার গুরুনিন্দ। শুনিয়া ব্দপি কঠোর সাধক ! এই আশ্চর্য্য সম্থি্গন 
দেখিয়া তুমি অলক্ষ্যেও কি মুগ্ধ হইবে না? তুমি কি এখনও বণিতে চাও, 
দীনসাধক কাপুরুষ হয় ? 

স্বয়ং সন্মার্জনী দশ্থে ধারণ করিয়া মহা অপবিত্র স্থান সংমাঞ্জন করা, 
তণাপি লঘু হইয়া অগ্রোই সকলকে প্রণাম করা, উদ্চিষ্ট পত্র মন্তকে বহন 
করিয়৷ গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করা, সরল ও উদার বুদ্ধিতে ব্যক্তিবিশেষকে 
মালীরূপে ফুলের তোড়। বাধিয়্া দেওয়া, প্রভৃতি শতশঃ দৃষ্টান্তের 
স্থল ভগব।ন্‌ শ্রীরামকণ্দেবের অমানুষিক দীনতার বিষয় সমাগত সকলেই 
বিশেষ বিদিত আছেন। শিশুর সরলতা, কুন্ষের কোমলত1, স/গরের 
গশ্তীরতা, আকাঁশের বিশালতা, জ্ঞানের উজ্জণতা, ভক্তি ক্িপ্কতার 'একগ্র 
সমাবেশ তশখান্‌ প্লামরুধদেব সব্বধশ্মসমনয় প্রসঙ্গে যে উদারত। প্রদর্শন 
করিয়াছেন, তাহ(তেও তাহা সর্ধমতসযদর্শিনী দীনতাই সচিত হইযুছে। 

ভগবান্‌ শ্ররামক্ুম্ছদেবের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে জগতে সার্ধঘতৌমিক ধর্শু- 
প্রচালেন বিজয় ছৃন্দুতি বাজিয়। উঠিযাছে। এ সময় প্রতিপগের বিরু্বাদ, 
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ভীত্রসমালোচনা ও গেযোক্তি আমাদিগকে নীরবে সহ করিতে হইবে। 
দীনত(র অতেদ্য কবচে দেহাবৃত করিয়। আমাদিগকে সকল মত সকল পথের 
লোকদিগের সঙ্গে মিশিতে হইবে! তগবান্‌ শ্রীরামক্কষ্ণদেব যেমন কাহারে) 
ভাব নষ্ট ন৷ করিয়া সকল মত সকল পথকে সমান চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়াছেন, 
সাম্প্রদায়িক মতবাদের নিযূল্ সাধনে তাহার অলৌকিক দীনাতিদীনতা! 
এমন মহতী কার্য।করী হইয়াছিল. তাহাকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়। আমদিগ- 
কেও তেমনি অসাম্প্রায়িক হইতে হইবে; নিরভিমান হইয়া সকলের সঙ্গে 
মিশিতে হইবে; তবেই জানিব তাহার পাদপদ্ম আশ্রয় করা সফল হইয়াছে ? 
নতুপা বহু সম্প্রদায় পরিপূর্ণ ভারতবর্ষে আর একটা নৃতন সম্প্রদায় গঠন করিয়। 
কি ফল হইবে? যদি পার ভগবান্‌ শ্রারাষকঞ্চদেবের সব্বধন্মসমন্বয় চারী অভয়- 
বাণী সম্প্রদ্ধায়ে সম্প্রদায়ে শুনাইয়। চিরকলহকোলাহনের শাস্তি কর। সে 
কার্ধ্য সাধনে প্রচারকগণের একমাত্র দীনতার আশ্রয় গ্রহণ তিন্ন উপায় নাই। 

বেলুড় মঠ মন্দিব স্ত।পিত হইবাবু কতিপয় দিবস পরে আমি গুরুদেবের 
সঙ্গে একদিন মাঠে বেডাইতেছিলাম। তিনি বলিতেছিলেন, “তোদের দেশে 
কি কাজ কর্‌বো বল্‌! কেউ কাকে মানে না, সকলেই হুকুম্‌ কর্বে, হুকুম 
তামিল কর্বার কেউ নাই! বড় বড় কাজ করতে হলে, একজন নেতার 
কথা মেনে চল্তে হবে।” আরও বলিতেছিলেন, “এই দেখনা, আমার 
মঠের গুরুভাইব! যদি আমার এখন বলে যে, জীবনের অবশিষ্ট কাল আমাকে 
ঠাকুর বাড়ীর নন্দাম! সাক করিয়! খাইতে হইবে, তাহা জান্বি আমাকে বিন 
উক্তিতে এখনি করিতে হইবে | সেই 0696 010179706: হইতে পারে, যে 
সাধারণের উপকারে বিন। বাক্যব্যয়ে ০১০১ করিতে জানে ।৮ এই দীনতাদেযাতক 
কথ! শুনিয়। আমি নিব্বাক্‌ হইয়া স্বামীজির যুখপানে চাহিয়া রহিলাম । 

যিনি নিজের মুখ স্বাচ্ছন্দা জন্মের মত বিদায় দিয় মাত্র পরার্থে দেহতার 
বহন করিয়াছিলেন, ষীহার গ্রতিপাদক্ষেপ পরহিতের নিশিত্ব কল্পিত হইত, 
যিনি অধিমাদ্দি অষ্ট সিদ্ধির নিয়ামক হইয়াও দীনাতিদীন তাবে জীবনবাপন 
করিয়াছেন, আমার দীনজীবনের একমাত্র অবলম্বন, সেই দীনশরণ গুরুদেবের 
গাধপন্স স্মরণ করিয়া আমি এ প্রবন্ধের উপসংহার কৃরিতেছি। ভগবান্‌ 
শ্রীরামকঞ্ণদেবের কৃপাদাষ্টি দেহাত্ববুদ্ধির হেয় তা উপলব্ধি করিতে, দ্বীনতাশিক্ষা 
করিতে আমাদিগকে উপযুক্ত করুক '* ও' শাত্তিঃ শাত্তিঃ শান্ত ও | 


+ গ্রহ প্রবন্ধ ২৭, এল কল্সিক[ত! বিবেকানপান্গিতির অধিবেশলে প্ঠিত হদৃ। 


দৈব ও কর্ম । 


(শ্হরিপদ মিত্র লিখিত।) 


আমরা এমন অনেক কথা ব্যবহার করিয়। থাকি, যাহাদের যথার্থ অর্থ 
আমরা বুঝি ন! বা যাহাদের অর্থ ভিন্ন তিন্ন লোকে স্ব স্ব বুদ্ধি বা অতিরুচি 
অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে বুবিয়া থাকেন। এইরূপ বুঝিবার বিভিন্নতা হেতৃই 
বাদানবাদ ও মততেদ এবং তাহার ফলম্বরূপ সাপ্প্রদাঁয়িকতা ও কলহের উৎ- 
পর্ভি। দৈব ও কর্ম এই ছুইটী শবেরও অর্থ না বুঝিয়াঁই আমি দৈববাদী, 
তুমি কর্মবাঁদী, অন্যে অদৃষ্টবাদী, এইরূপ বিভিন্ন কাঙ্পনিক ভেদ রচনা করিয়া 
প্রম্পর বিবাদ করিয়া থাকি । আমরা সাধারণতঃ “দৈব” তাহাকেই বলি? 
যাহা “আমি” বা “আমার কৃত কর্ম” হ্টতে বিভিন্ন, দৃষ্টান্ত--যেষন আমি 
কোন স্থানে আম্রের বীজ রোপণ করিলাম কিন্তু উহা আমু গাছ ন! হইয়া 
কাঠাল গাছ হইয়া উঠিল। আম গাছের বীক্গে কিরূপে কাঠাল গাছ হইল, 
ইহা ন1 বুঝিতে পারিয়। বা বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া! আমরা আমাদের অজ্ঞ- 
তার উপর জ্ঞানের মোলাম1 চড়াইবার জন্য গতির করিলাম যে, ইহাই “ঈশ্বরের 
ইচ্ছা” বা আমার “অদৃ্” কিম্বা আমার "গ্রহবৈগুণ্য” কিন্তু এই সকল শবের 
যথার্থ অর্থ কিছুই বুবিলাম ন1। 

“কারণ ব্যতীত কার্য হইতেছে”--আমরা সাধারণতঃ এরূপ কথনই 
দেখিতে পাই না। পুরাণাদি গ্রন্থে কালমাহাক্ত্যের কথ৷ উল্লিখিত আছে 
বটে, কিন্তু কাঁলের কর্তৃত্ব কোথাও দেখা যাঁয় না। কার্য্য কারণ সন্বন্ধ ছাড়িয়া! 
প্অচেতন কাল” কি কখনও কিছু করিতে পারে? সাধারণতঃ আমর। 
দেখিতে পাই যে, কতক কারণ অবিলঙ্গেই কার্য্য প্রসব করে আব কোন 
কোন কারণ কার্য্যে পরিণত হইতে সময়ের আবণ্তকতা হয়। ধান গাছ চার 
মাসে, কলা গাছ ছুই বৎসরে, আম গাছ ৬ বসবে ও আকরোট গাছ ২৫ 
বৎসরের পর ফলিয়। থাকে । জলস্ত অগ্নিতে হাত দিলে ততক্ষণাৎই চত্ম্ন দগ্ধ 
হইয়া কষ্ট বোধ হয়, বিষ পান করিলে ছই ঘণ্টার মধ্যেই তাহার পরিণাম 
বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু শরদ্ধাহীন, অসত্যপ্রিয়, নৈতিক মেরুদণহীন, চরিত্র" 
বিহীন হইলে তাহার বাহ ফল ভোগ করিতে কিছু বিলন্ব হইয়। থাঁকে। কর্ধ- 
বাদ্ধিগণ বশিয়া থাকেন যে, 'দৈব বলিয়া কোনই পৃথক্‌ কর্তা নাই। সকল 
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কার্যেরই কারণ তোমার কৃতকর্খ, তাহ। ছুইমাপ, ছুই বৎসর, ব! ছুই চারি জন্ম 
পূর্বে অবস্তই তুমি করিয়া থাকিবে, এখন তাহা তোমার স্মরণ হইতেছে ন।। 
কারণ। ভূণিয়৷ গিয়াছ বপিয়। উহা যে তোমার নিজের কর্মকল তাহ! বুঝিতে 
পারিতেছ ন। বা বুঝিযাও, অপ্রিয় বলিয়া, উহ! তোমার কৃত কার্য্যের ফল 
বলিষ স্বীকার করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে ন]। 

সচরাচর আমর! দেখিতে পাই যে, অজ্ঞান অবস্থায় লোকে অপরকে তাহার 
সুখ দুঃখের কারণ বলিয়া! দ্ঁড় বিশ্বাস করিয়া থাকে, একটু জ্ঞানের বিকাশ 
হইলেই সে বুঝিতে পারে যে, সকল সুখ ছুঃখের কারণ সে নিজেই, অন্যে 
নছে আর পূর্ণ জ্ঞান অবস্থায় দেখিতে পায় যে, সুখ ছুঃথের কারণ কেহই নহে» 
সুখ দুঃখ কেবল কর্নন। মাত্র । 

সকল ধর্মেই কোন না! কোন আকারে কর্মবাদ শ্বীকার কৰিয়া থাকে । থুষ্ট- 
ধর্ম বলেন,বাহা বপন করিবে, তাহাই পাইবে । যুসলমান ধর্ম ও বলেন, যাহার! 
মৃহম্মদকে বিশ্বাস করিবে ও তাহার আজ্ঞা পালন করিবে, তাহার! স্বর্গে 
অগ্নরা লাত করিবে ও সুখে থাকিবে । এ সকল ধর্মে পুনজ্জন্মবাদ মানে না, 
কাজেই জন্মান্ধতা, বুদ্ধিবিতিনতা প্রভৃতির কারণ অন্বেষণে উক্ত ধন্মাবপদ্ষিগণের 
অন্বেষণ কেবল দেশ কাল পাত্র, পিতা মাতা অথবা কে জানে কোন্‌ দুর 
প্রদেশে অবস্থিত ঈশ্বর নামধেয় এক দোদ্দগপ্রতাপশ|পী স্বেচ্ছাচারী পুরুষের 
উপরই যাইয়। পড়ে। ষাহার পুনক্জন্ম মানিয়। ও কর্মফল স্বীকার করিয়াও 
দৈবেরও কোনরূপ কর্তৃত্ব আছে কি ন! এইরূপ সংশয় জালে জড়াইয়! 
পড়েন, তাহারা একটু চিন্তা করিযা দেখিলেই বুঝিবেন যে, কর্্ই সকল 
কার্্র্‌ যূল স্বীকার করিলে দৈব মানিবার আর আবশ্তকতা হইবে না। 

পুনর্জন্মবিশ্বামী কর্মবাদিগণের দৈব শক্তি ও উহার অন্তিত্ব সম্বন্ধে বিচা- 

বরের আবশ্ককতা নাই। অশিশ্র দৈববাদিগণ পরমমঙ্গলময় পরমেশ্বরের 
উপর অধথা স্বেচ্ছাচারিত্বের আরোপ করিতে বাধ্য হন। থাহার ইচ্ছার 
উপর তোমার সুখছঃখ নির্ভর করিয়া থাকে, তাহাকে স্বেচ্ছাচাবী বা থাষ- 
খেয়ালী ভিন্ন অন্ত কি বলা ষায়? কোন কোন যতাবলম্থিগণ বলেন যে, 
ঈশ্বর প্রাণিগণের সদসৎকর্ম্মাঃ্যারী দণ্ড ও পুরষ্কার রূপে হুংখ ও সুখ দিয়া 
থাকেন।. যদি তাহাই সত্য হয়, তাহ! হইলে ঈশ্বর দয়াময় ও সর্ধশক্তিমান্‌ 
কি করিয়। বল! যাঁয় আর এইবূপ বিশ্বাস করা এবং সম্পূর্ণ কর্মবাদী হওয়াও 
একই কথা। অতএব দৈব বলিয়া কোন শক্তির উপর বিশ্বাস বা নির্ভরের 


৩০৪ উদ্বোথন। [ ৯ম-_১০য সংগ্যা। 
৯৯৯টি 
কোনই প্রয়োজন নাই। কর্দফল দার! সমস্ত সমস্যার সন্তোষজনক ব্যাখা। 


পাওয়। যাইতে পারে। 

আশঙ্কা করিতে পার যে, সকল সময়ে আমাদের চেষ্টা ত সফল হয় না, 
আমরা করিতে যাই এক, হইয়া বসে আর। যদি আমিই আমার কার্ধ্যের জন্য 
দায়ী, তবে এরূপ হইবার কারণ কি? সাধারণতঃ দেখিলে শোধ হয়, যেন 
কমর! শৃঙ্খলাধদ্ধ পশুর ন্যায়, আমাদের কোনই স্বাধীনতা নাই। একটু 
বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, আমরা সকল মুহুর্থেই বাস্ত- 
বিক স্বাধীন, কিন্তু কৃত কার্যের ফল অনিবার্ধ্য। বন্দুক ছুড়িবার পুরে 
£ছোড়। না ছোড়া সম্পূর্ণ তোমার ইচ্ছার উপর নিভর করে সত্য 
কিন্ত একবার ছুড়িলে গুলি বথাস্থানে প্রকৃতির নিয়মান্ুসারে অবশ্ঠই 
খাইবে। তখন তাহা বন্ধ কর! আমাদের সাধ্যায়ত নহে । বালাকালে 
চরিত্র গঠনে যত্ববান্‌ না হইয়। শ্রদ্ধা ভক্তি অধ্যবগায় প্রভৃতি সদ্‌গুধ 
উপার্জনের কিছু মাত্র চেষ্টা না করিয়া! প্রৌছ়ে যখন সংসারতাঁড়নায় 
বিতাড়িত হই, তথন ইচ্ছা করি যে, সুখী হইব। কিন্তু কর্মফল ভোগ 
খ্নিবার্যা , তখন তাহ! হইতে পৰিক্রাণ কি করিয়া পাওয়। যাইবে? এই 
স্ান্য একটু দৃবৃষ্টি খ্আবগ্তক। দূর হইতে বিপদ জানিতে পারিলে পরিক্রাণের 
উপায় আছে কিন্তু যখন কোন বিপদে জড়ীভূত হইয়া! পড়িযাছি, তথন 
কৃত কর্দের ফল অনিবার্ধা জানিয়! সন্তরষটচিত্তে তাহা৷ সহ করাই কর্তব্য। আমর! 
বহু.কালের কর্মের বোঝা লইয়া জন্মগ্রহণ করি। প্রত্যেক জন্মে সকল কর্মের 
ফল প্রদবের সুবিধা হয় না তজ্জন্য ধনী হইয়াও দুঃখী, সুন্দর হইয়াও রোগী, 
জ্ঞানী হইয়াও ভীক্প্রড়তি অসামঞজস্তের উদাহরণ আমরা ঘথেন্ট দেখিতে পাঁই। 

আমরা নিল নিজ কৃত কর্দেব ফল ভেগ করিয়া থাকি ইহ! সত্য কিন্ত 
আমর প্রতোকে স্বতন্ত্র বস্ত নহি, আব! কৃষ্টির অংশ মাত্র । এজন্য ঝাহা 
বন্তর সহিত আমাদের অত্যন্ত ঘনিষ্ট সন্বন্ধ। বেমন শরনীরের কোন অংশ 
পীড়িত হইলে সর্ব শত্রীরে তজ্জনিত কষ্ট অনুভূত হুইয়৷ থাকে, লেই 
রূপ হ্ৃত্টিমধ্যে কোথাও ছুঃখ বা কষ্ট থাকিলে আমাদের নুখী হওয়া 
আগভব। আমাদের ইল্জিয়গণ অতি লৃদ্ ব। অতি বৃহৎ বস্তুর অন্ুতব করিতে 
. পারে ন। বলিয়া 'আমওা সকল সময়ে তাহা বুঝিতে সক্ষম হই মাকিস্ত ধখন 
ধ্ নকল বিষয় আমাদের ইঞ্জিয়াঘত্ত হয়, তখনই উহা বিশেষ করিয়া 
বুবিতে পারি যাহাহউক) বাহা নশ্বর সহিত্ত আমাদের সন্ধদ্ধ বিচার 


৯ম পঃ আধা, ১৩১৪] দৈব ও কর্থা। ৩৯৫ 


এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্ট নহে, সুতরাং এক্ষণে কর্ম সম্বন্ধে আরও ছুই একটি 
কথ! আলোচনা করা যাউক। 
পূর্বে বল! হইয়াছে যে, আমরা আমাদের কৃত কর্দ্ের ফল ভোগ করিয়। 


থাকি, তবে কি আমাদের এখন আর স্বাধীনত। কিছুমাত্র নাই? তাহ! নহে। 
আমরা সকল সময়েই স্বাধীন, আমাদের পরমাত্া কখনও কিছু করেন না, 
জীবাত্মাও সর্ব সময়ে স্বাধীন কিন্তু রুতকর্ম্বের ফল নিবারণ করা কাহারও 
সাধ্যায়ন্ত নহে। যেষন যৌবনে ইন্দিয়সখে রত হইযা৷ স্বাস্থ্য তর্গ করিলে 
প্রোটে ও বুদ্ধাবস্তায় নীধোগী হওয়া অসন্থব ও যেমন কোন স্থানে আম কিন্ত! 
কাঠাল গাছ রোপণ করা আমাদের খ্ষেচ্ছার উপর নিঙর করে কিন্ত 
কাঠাল গাছ বোঁপণ করিয়া তাহাতে আম ফল প্রত্যাশা করা বৃথা, সেইরূপ 
পৃর্নজন্মাঙ্জিত কর্মফল অনিশার্ধ্য কিন্ত তাহাতে অতিভূহ হওয়া না হওয়া 


আমাদের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নিভর করে। 
এখন আর এক বিষম সমস্তা ও কঠিন প্রশ্ন আমিয়। উপস্থিত হইতেছে । 


তা! এই যে, কেহই ত জগতে দুঃখী হইতে ইচ্ছুক নহে, সুখের জন্য 
সকলেই লালায়িত, তবে গকলেই সুখী হয় না কেন? কোন সময়ে 
এইরূপ প্রশ্ন উঠ্টয়াছিল যে, মন্ুস্বজীবন বাঞ্চনীয় কিনা (15119 ০70 
1৮00?) তাহার উত্তরে কেহ কেহ বলিয়াছিলেন যে, এত লোক 
জীবিত রহিয়াছে_ইহার দ্বারাই প্রমাণ হইতেছে যে, জীবন বাঞুনীয় 
নতুব! আত্মঘাতের (যাহা অতি সহজ) পুম পড়িয়া যাইত) পর্মহংস- 
দেব বলিতেন, আত্মধাত করিতে একটা কীটা৷ যথেষ্ট, কিন্তু অন্যকে 
হতা। করিতে খাঁড়া বা বন্দুকের প্রযোজন হয়। আমরা বিবেচনা করি, 
মানুষ মাত্রেই সুখী, তবে সুখ ও ছুঃখ কখনও অযিশ্র থাকিতে পারে না; 
যেমন বন্ত ও বস্তুর ছায়া । মায়াবূপ আলোকের কাছে বস্তুর ছায়। পড়িবেই 
পড়িবে তবে বন্তর খনহ তরলত্বের উপর এবং আলোকের ন্যনাধিক্যের উপর 
যেমন ছায়ার ঘনত্থ লঘুত্ব নির্ভর করে, সেইন্ূপ কোথাও বা কোন সময়ে 
সুখের মাত্র! বেশ, কোথাও বা ছুঃখের মাত্রা বেশী। যেমন বনেদ, 
'তাহার উপবিস্থ ইমারতও সেইরূপ অর্থাৎ যেমন উত্তালতরঙ্গপৃণ সমুদ্রবক্ষে 


জাহাজের স্বিবু থাকা অসম্ভব, সেইক্ষপ অনিত্য বস্তর উপব নির্ভর- 
জনিশ যে সুখ) তাহ। কখনও নিত্য হইতে পারে না। আমবা প্রায়ই বিবেচনা- 
শূন্ঠ, তাই জমাল বলিয়াছেন,__“কেঁও ডরে ৫৯৩ মনমে পক্তায়? পেরে তো 
বাড বাৰুরকি আম কাহালে খায় ?” 


চক 


সৃত্যু । 
( শ্রীমনোঘোহন গঙ্গোৌপ|ধ্যায় লিখিত | ) 


শিশু মৃত্যুর কিছুই জানেনা ; বালক মৃতকে ভয় করে, বৃদ্ধ মৃত্যুর চিন্তায় 
গাপপুণ্যের খাতা মিলাইয়া দেখে এবং পাপের পরিমাণের অধিক্য দেখিয়া! 
তয়ব্রস্তচিত্তে জীবনের খরশোতা৷ নদীতে উজান বহিয়! যাইতে চেষ্টা করেঃ 
কিন্ত সে চেষ্টা বথা। উদ্ধত যৌবনের নিকট মৃত্যুর তীষণতা নাই ; ব্বদ্ধের 
নিকট মৃত্যুর চক্ষু কোটরগত জ্যোতিহঁন; যুবার নিকট তাহা স্নেহ ও 
প্রীতিপ্রদীপ্ত। 

যৌবনের রাজ্যে অন্ধকার নাই; বৃদ্ধের কাছে যাহা মহা অন্ধকার, 
যৌবনের নিকট সে জীধার জ্যোতিধিদ্ধ, তাহা! আলো ও অধারের মিশ্রণ 
এবং আলো ও অশীধারের মিশ্রণ বলিয়াই স্লিগ্ধ। ছায়াময়ী গোধুলিতে 
তরুচ্ছায়াঘন শ্যামল প্রান্তরে প্রাসাদধবংস যেমন সুন্দর দেখায়, যৌবনের 
নিকট মৃত্যুর চিন্তা তাহাই। 

কবি মৃত্যুকে “শয়নসুন্দর” ধলিয়াছেন। বাস্তবিক যখন রর জীবন- 
সংগ্রামে শ্রান্তমানব অশসজলনয়নে বেদনাবিবশহাদয়ের একটু বিশ্রাম 
আকাজ্ষ। করে, তখন মৃত্যু মধূর বলিয়! বোঁধ হয়, কিন্তু তখন ম্মরণ থকে ন! 
ধে, এ চিরনিদ্র।। আর যখন মানব সমস্ত মায়াপাশ ছিন্ন করে, তখন তাহার 
এই দেহপিগ্তর তাল লাগে না; সে তখন মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের ন্যায় উর্দীবিমানে 
উঠিতে চাহে। তখন মায়াতীত মানব বলেন,_ 

« এস মৃত্যু ভেঙ্গে দাও সোণাঁর শিকল, 
অমৃতত্ব লতি পেয়ে পরশ কোমল”। 

মৃত্যু ক্তাহার কাছে বিশ্বের পরপারে যাইবার একমাত্র সেতু। 

কিন্তু ছামরাঁ_ক্ষণিক সুখছুঃখাবর্ডে দুর্্যমান আমরা-মৃত্যুকে তয় করি, 
ফ্ষেনন। মৃত্যু যে চিরবিস্বতি। মৃত্যুর গাঢ়-তিমির-গ্ভীর-মুর্তি দেখিয়া 
তয়বিহ্বল হই, কেননা মৃত্যুর পরে জীবনের বনিক! উঠিলেও পূর্বাভিনয়- 
স্বৃতি এক্ষেখখারে যুছিয়! যাইবে, অথবা! জীন্দের যবনিক উঠিবে ফি না, 
ভাহাইি ্! কে জানে? 
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আমর! জানি ষে, শক্তিসাভতত্য বা 001050৮৪011 01 109109 অন্থসারে 
কিছুরই ধ্বংস নাই, সমস্তই বিশ্বের বিরাট জঠরে বর্তমান, কখন বা প্রচ্ছন্ন, 
কখন বা ব্যক্ত। বায়ুতে ভ্রাম্যমাণ চক্ষুর অগোচর সামান্ট ধূলিকণা, বৃক্ষপত্রের 
মন্রধ্বনি, কিম্বা খদ্যোতের ক্ষীণদীপ্তি, সমস্তই বিশ্বসংস্থানে সখত্রে সংরক্ষিত; 
ধ্বংস নাই, রূপান্তর মাত্র স'সাধিত হয়। কিন্তু মানবের নিকট রূপান্থরের 
সহিত শ্মতির লোপ অসহা। শরীর ধ্বংসপ্রাপ্ত হউক তাহাতে ক্ষতি নাই, 
কিন্তু ভোগজ্ঞানের স্বতি যেন অনস্তকাল ধরিয়। থাকে ইহাই একমাত্র 
আকাজ্কা। 

আমরা যতই কেন কষ্ট পাই না, তথাপি ক্ষণিক উত্তেঞ্জনা ত্যাগ করিয়। 
স্তিরচিত্তে ভাবিলে কোন কারণেই মরিতে চাহিনা। ইহার কারণ মানব 
জীবনে কখনই অবিষিশ্রকষ্ট পাঁয়না : সুখের আম্বাদ পাইয়া থাকেই ; এবং 
সুখের আম্বাদ আছে বলিয়াই কষ্ট অন্থতৰ করিবার সামর্থ আছে সুতরাং 
কষ্টের বৃশ্চিক দংশনেদ মধ্যে সুখস্থতেন ক্ষণিক প্রলেপ সুখদায়ক। 
আমাদের জীবন দুঃখতমসাচ্ডন হইলেও মাঝে মাঝে সুখসৌদামিনীর ক্ষীণ- 
দীপ্তি অন্ধকারে পথ দেখাইয়া দেয় । সাঁর|জীলনই কি বরষার ঘনমেথাছন্ন 
নিশীথের ন্যায় গাঢঠিমিরারৃত? কোন কাপে বসম্তপর্ণিমায় শুভ্রজ্যোতিসা- 
পুলকিত হয়ব নাই? সকলের স্বুখের আদর্শ সমান নহে স্বীকার করি, কিন্তু 
প্রত্যেকেরই আপন আপন এক একটা সুখস্থৃতি আছে। এই হুখম্থৃতিই 
জীবনাবর্ডতে একমাত্র আশ্রয়দণ্ড, ইহাই জীবনসাগরে একমাত্র 
ঞ্রবতার]। 

মরিতে তয় হয় আর এক ক!রণে। মৃত্যু কি এবং ঘুত্যুর পশ্চাতে কি, তাহা! 
মানবের সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞত। মৃত্যুর পরের রাজ্য সম্পূর্ণরূপে অনাবিদষ্কৃত। 
সেখানকার বার্ত। লইয়। কেহ ফেরে নাই! সেদেশ এমনই বিশাল যে, 
অনন্তকাল ধরিয়! জীবগণ তথায় যাইয়া আর প্রত্যাবর্তন করে নাই, তথাপি 
আরও অনন্তকাল বাপিয়৷ জীবের বাসস্থান আছে। এই অপবিজ্ঞাত দেশের 
কথা ভারিয়াই ত হ্যামলেটের আত্মহত্যা করিবার সংকল্প শিখিল হইয়াছিল 
তিনি বলিতেছেন, 
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সেই অজ্ঞাত রাজ্যের বহিঃসীমা হইতে কোন ধাত্রীকে আর ফিরিতে হয় 
নাই! শ্বতরাং সেথানকার সংবাদ আর কে দিবে? এই সংবাদের জন্য ব্যস্ত 
হইয়া অনেক দার্শনিক এবং চিন্তাশীল ব্যক্তি অনেক অনিশ্চিত সিদ্ধান্তের 
হৃচনা করিয়াছেন। কত কত শতাব্দী ব্যাপিয়া এই সকল সিদ্ধান্ত মানবের 
যুক্তি ও তর্কের মধ্য দিয়া আসিয়া পূর্ধেরই অনিশ্চিত অবস্তায় বিদামান। এ 
রহস্য কে ভেদ করিবে !! অনেক দার্শনিক আবার রহসার সমাধান 
কনিতে ন। পারিয়। ইহাকে অভ্ঞ।ত এবং অন্দে বলিয়া একেবারে হতাশ 
হইয়। পড়িয়াছেন। তীহাব্রা এই প্রহেলিকাসমাধানপ্রয়াপী নরকে লঙ্গ 
করিয়া বলেন, 
ভাবিয়াছ, একি বিড়ম্বনা, 
কুশাস্কুর নুদ্ধি মাত্র লয়ে 
সথজন র€ন্য, পরিণাম 
জানা যাবে তারে ফাকি দিয়ে। 
স্বর্গ মণ্ত্য মাঝে কেন বল 
বাগ্র তুমি বাধিবারে সেতু : 
অসম্ভব সম্ভব কি হ্য়ঃ 
বুথা তবে চেষ্ট। কিবা হেত! 
আমি জানি বুথ চক্ষ মদে 
অনন্তের ধারণ। ও ধ্যান, 
বৃথা তক, আলোচন। আবু _ 
লে জ্ঞান কণা পরিমাণ !। 
ক্রমবিবর্ভন অনুসারে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ হইয়। মানব যখন চিন্তা! কবিবাঁর 
উপযোগী হইল, তখন বোধ হয়, প্রথমেই জন্ম মৃত্যুর চিন্তা তাহার মস্তিক্কে 
আলোড়িত করিয়াছিল; আর আজ মানব সন্যতার চরমশিখরে আরূঢঃ 
সেইদিন হইতে সেই একই প্রশ্ন পল্পবায়িত ও শাখাপ্রশাখাসমন্বিত হইয়া 
একই প্রহেলিক। রূপে বর্ডমান। কি আশ্র্যয, একই প্রশের সমাধান করিতে 
শিয়। সম্পূর্ণরূপে বিপরীত সিদ্ধান্তের স্থাষ্ট হইয়াছে ! 
চার্ধাকের দেহাত্ববাদ এবং দৈহিক পরিণামবাদ, শঙ্করের অছৈতব|দ, 
বুদ্ধের সর্বশূন্ঠবাদ বা বিগ্রানবাদ, ক্রাইষ্ট বা চৈতন্যের তক্তিবাদ ইত্যাদি একই 
প্রশ্নের তিন্ন ভিন্ন মীমাংসা, কিন্তু এসব মীমাংসায় প্রতেদ কত! একজন হয়ত 
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বলিতেছেন,--সমস্ত জগতপ্রপঞ্চ জড়সংজ্ঞক; আত্মার অস্তিস্থ নাই; স্বপ্রকাশ 
নিরালম্ব আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার কর! প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করা । যানব- 
জীবন চুম্বকের আকর্ষণ বিপ্রকর্ষণের ন্যায় একটি ভৌতিক ঘটনা (1)07917- 
াগা। ), অতএব মুভ্ার পর বর্তমানের কিছুষ্ট থাকে না পুনর্জন্ম ত পরের 
কথা । এই শ্রেণীর কেহ বলেন, [যো 15 ৪1771013176 50. 10086 8১ (9 
[101 0161 109 [027৭ 06 [01051)10105,৮% 
আবার একজন বলেন__“বাসাংসি জীর্ণানি যথ| বিহায় 
নবানি গৃহণতি নরোইগরাণি। 
তথ। শরীরাণি বিহাঁয় জীর্ণা- 
নানানি সংশাতি নলানি দেহী”॥ 
অথব| “জাতস্ত হি এবে। মৃত্াঞ্বিং জন্ম যৃতন্ত ৮” ॥ 
আবার কেহ বলেন, মৃত্যুর পর পঞ্চভূত পঞ্চভূভে মিশিয়। যাঁর, আদ্ধা। নির্ব।ণ 
যুক্তিলাত করেন, 
“যেমন জলের বিশ্ব জলে উদয় 
জল হয়ে সে মিশায় জলে” শর্থাৎ গরলক্ষে লয়প্রাপ্ত হয়| “ঘৎ ( আনন্দং) 
প্রধস্থাতিসংবিশস্তি ৷ তদ্ধিজিজ্ঞাষশ্ব তৎ বঙ্গ” । 
মৃতুব গরে যাহাই হউক, কেহই দুতাব গতিরোধ করিতে পারেনা 
ইনার গতি যেমন অপ্রতিহত, তেমনি অলক্ষিত: সহসা আসিয়! আমাদের 
চমক তাঙ্গিয়া দেয়। ইহার মুছুম্পর্শে আমাদের সজাগস্বগ্র ভাঙ্গিয়। যায়, 
অভীতের স্বৃতি মানসপটে সুন্দররূপে চিত্রিত প্রতীয়মান হয়। 
প্রক্কতিদেবীর মত কর পরিহাগ্রসিকা কে আছেন ! তুমি হয়ত ক্ষণিক 
উন্নতিতে গর্ববিস্কারিতলোচনে স্ফীতবক্ষে পাদচারণ| করিতেছ;, কোন 
অন্ঞাত দেশ হইতে মৃত্যু আসিয়া তোমার গতিবোধ করিল এবং তোমাকে 
ধূল্যবলু্িত করিল। ুর্ভের মধ্যে সে গর্বামডিতশিরোদেশ মৃত্যুর পদচুস্ন 
করিতে লাগিল। তুমি হয়ত কোন বসন্তপূর্ণিযায় শীকরসম্পূক্তকুস্থম্তুরতি- 
সমাকুল পবনে জ্োত্লাবিধৌত হইয়া তোমার প্রণঘ্িণীসহ প্রেমালাপে 
বপ্নাবেশবিহ্বল হইয়া আছ, সহসা আকাশে মেঘপপণর হয়া বিদ্যুৎপাত 
হইল এবং অধবের মিলন, ব্যবধানে পর্যবসিত হইয্বা প্রাণবায়ুর শেষ 
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ছইল। ইহাই প্রকৃতিব পরিহাম!! এ পরিহাসের মূল্য হদয়ের শোণিত, 
ইহার যন্ত্র মৃত্যু । 

ইহা কি প্রকৃতির পরিহাঁস, ন চিরহিতৈষিণী জননীর সন্তানের মঙ্গলার্থ 
েহসতর্ক কৌশল? পুত্রের সম্মুখে মৃত্যুর নিখিলসংহারক ঘূর্তি রাখিলে 
তাহার চিত্তের স্কর্তি হইবে ক্ষি প্রকারে? স্থষ্ট রঙ্গ পায় কি প্রকারে? 
আবেগের পরিবর্তে চিরঅবসাদ জীলনকে ব্লানযুথিকার ন্যায় বিষ্ন করিবেনা ? 
ইহাই বোধ হয় এ কৌশলের সমীচীন বা।খ্া।। 

মৃত্যু যতই আমাদের অপ্রিয় হউক না, ইহারই জন্য জীবনে সুখের আস্বাদ 
পাওয়া যায়। অদূরে গাত্রদাহকারী প্রখর কৃর্ধকিরণ রহিয়াছে বলিয়াই 
না বৃক্ষের ছায়াতল এবং তূণশধ্য| সুখদায়ক বোধ হয়? ঝটিকাতীষণ 
অন্ধতমসাচ্ছন্ন রজনীতে, উন্মুক্তদ্ধর গৃহগধ্যে নির্বাণোনুখ কম্পমান 
সামন্ি প্রদীপশিখাও কেমন স্সিক্ধ বোধ হয়৷ জীবন অনন্ত হইলে ইহা 
কখনই সুখের হইত না; চিরকাল বাঁচিবার সপ্তাবনা থাকিলে কেহ কখন 
যশোগৌবুবমণ্ডিত ও বিজয়মাল্যভূষিত হইবার জন্ঠ বিন্দুমান্রও চেষ্টা করিতনা) 
নিশ্চেষ্ট জীবন পৃতিগন্ধময়, আবিল, জোতোবিহীন জলাশয়ের টয় । সমস্তই 
তা।গ করিতে হইবে বলিয়াই আমরা সমন্তই দৃঢমুষ্টিতে গ্রহণ করি। বিসর্ভন 
আছে বলিয়াই আবাহনের প্রভাতী সঙ্গীত ুতিমপধুর বোধ হয়। ব্রাত্রি 
আমিবে বলিয়াই ত "্লজ্জানশ্র বধূসম” গোধুলির রুচির কান্তি মনোজ্ঞ বোধ 
হয়। যেসুখের সঠ্তি দুংখ বাঁ বিপদ্‌ জড়িত, সে সুখ অতিশয় মধুর; যে 
স্থখ অবসানগ্রায়। সে সখের স্থৃতি ছুরপনেয়; প|যাণাক্কিত রেখার ন্যায় 
চিরস্থায়ী। এই কারণেই হেমকান্তি উষা অপেক্ষ। গোঁধুলির শ্লান কান্তি 
হৃদয় এত দ্রব করে; ভৈরবীর উত্তেজন| অপেক্ষা উদ্াসপুরবীর বিষাদময় স্বর- 
লহরীতে হ্বদয় আকুষ্ট। মৃত্যুর সহিত জড়িত বলিয়াই আমাদের নিকট 
জীবন এত প্রিয়, আমাদের এত বাচিবার সাধ। 

মৃত্যুর আরও গুণ আছে। যেমন তিমিরমন্দিরে গমন করিঝ|য় পূর্বে 
প্রথরকিরণোজ্ছবল মধ্যাহ গোধূলির লাবণ্যচ্ছটায় দিগন্ত ্সিদ্ধবর্ণে রঞ্জিত করিয়। 
যায়, তেমনি মৃত্যুর পূর্বে মানব নিজ ক্ষুত্রত্ব পরিহার করিয়া এক অনির্ধচ- 
নীয় সৌন্দধ্যে সকলের মন দ্রব করে। মরণের সীমাপ্রান্তে দাড়াইলে 
' যাঁনবের চক্ষে যে দিব্য জ্যেতির লহরী খেলিতে থাকে, তাহ! জীবনের 
কর্ণক্ষেত্রে কোথায়? পুণ্যময় জীবনের পবিত্রতা চিরকালই সুন্দর স্বীকার 


১ পঃ আঘাঢ়। ১৩১৪] প্রারণ্তি-ম্বীকাঁর? ৩১৯ 





করি, কিন্তু তাহা প্রখর; চক্ষু ঝলপিয়। যায়। পুণ্যময় জীবন হীরকের ন্যায় 
কঠিন এবং উজ্জ্বল, কিন্তু মবণবটকাবিক্ষুন্ধ বেপমান ক্ষুদ্র হৃদয় পুল্পপেলৰ এবং 
ইচ্ছার সুষম। ন্লিক্ষোজ্বন। মান্ষ যতই হীন ও অপরাধী হউক না, মরণেক্ব 
সময় তাার অশ্রুসিক্ত নয়নের করুণ দৃষ্টি দেখিয়া, কোন্‌ পুরুষহৃদয় স্চির 
থাকিতে পারে? জীবনে মুখমণ্ডল যতই চিন্তাক্রিষ্ট হউক না, মরণের হবে 
তাহ “অমরবশ্মিবেখা” সম্পাতে দিব্যোজ্জল হইয়া উঠে। 

তোমার আমার বা আর কাহারও মৃত্যুতে প্রকৃতির কিছুই আসিয়া! 
যায় না। নদীর আোতে এ পারে তীর তাঙ্গিয়। যায় আবার পরপারে গঠিত 
হয়। অতীত তাঙ্গিয়৷ বর্তমান, আবার বর্তমান ভাঙ্গিয়া ভবিষ্যৎ ; এইবূপে 
একটা প্রবাহ অবিরামগতিতে চলিতে থকে । এ প্রবাহ যে কোন্‌ গোমুখী- 
নিঃসৃত এবং কোন্‌ সাগরসঙ্গমে ধাবিত, তাহা কেহই জানে না! 1* 


পপ 


৬কাঁশী রামরুফ সেবাশ্রমের বাটি নির্মাণার্ধে 
এককালীন দান [ জুলাই ১৯০৬ সাল 
হইতে এপ্রেল ১৯০৭ পর্য্যন্ত] 


নাম ঠিকান। টাকা? 
ঘাবু হীরালাল বর্ন্‌ কলিকাতা ৫০5৭ 
(তাহার স্বর্গীয় পিতা ডাক্তীর এস, কে, বশ্মনের স্মরণার্থে) 
মিঃ থিয়োডোর শ্পিংম্যান, জন্মীণি ১৮২৪৩০ 
অনাঃ রায় বিপিন কৃষ্ণ বস্তু-বাহাছুর সি, আই, ই, নাগপুর্ ১৫০২ 
বাবু অবিনাশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বেনারস্‌ সিটি ১০০ 
শ্রীমতী প্রু্ন বালা দেবী 28 ১০০৭. 
বাবু রাধিকা নাথ গোস্বামী শ্রীরামপুর ১০০৭ 
» নিবারণ চন্দ্র দত্ত চোরবাগান, কলিকাতা ১০০৭ 
» গগনেন্্র নাথ ঠাকুর জোড়াসাকো » ১০০৯ 
এইচ্‌, এইচ্‌, দি মহীরাঁজা অফ' দ্বারতাঙ্গা, দ্বারভাঙ্গা ১০০৭. 








দ এই প্রবন্ধদপ্বন্ধে জামাদের বক্তব্য সময়াস্থরে বলিবার ইচ্ছ। রহিল। উ: ষম্পাদক। 


৬৬২ উদ্বোধন । [৯ম--১*ম সংখা! । 


শ্রীমতী হরনুম্দরী দেবী কলিকাতা ১০৯২ 
মিঃ ক্যামিল ত্রেষ্্যাক ও মিঃ কে, ওয়েনৃবার্জ, অষ্িয়া ৬০২ 
বাবু ঘছুপতি চট্টোপাধ্যায় সিলি গুড়ি ৫০২ 

» কানাই লাল সিংহ হাটখোল।, কলিকাতা ৫০২ 
(তাহার স্বর্গীয় পিতা বাবু চণ্ডীলাল সিংহ মহাশয়ের স্মবণার্থে) 

». পূর্ণ চন্দ্র শেট বাশতলা, কলিকাতা ৫০২ 
ডাঃ নিতাই চরণ হালদার পাথুরিয়ঘাটা, », ৫০২ 
জনৈক বন্ধু কলিকাতা ৫৯৭ 
বাবু শশী কুমার মন্ত্রমদার লাহোর ৪৮২ 


(প্রেসিডেণ্ট, র।মকুষ্ণ মিশনের হস্তে) 
বাবু যতীন্দ্রমোহন দাস (ঢাঁকা বামকষ্ঝ মিশনে প্রদত্ত বক্ত তা পুস্তকাকারে 


ছাপাইর। বিক্রয়ের দঃ) ৩০২ 

» নসবগোপাল ঘোষ রামকুঝ্ুপুর। হাওড়া ২৫২. 
মিঃ মেল্ছস্তাল্‌ হায়দরাবাদ ( সিন্ধুদেশ ) ২৫২ 
রায় হরেবাম গোয়েছ্ক! বাহাদুর, বাশতলা, কলিকাতা ২৫৭ 
ডাঃ কৈলাসচন্দ্র বসু বারাছুর সি, আই, ই, সুকিধা ট্রাট, কলিকাতা ২৫২ 
বাবু প্রমথনাথ প্রামাণিক, বারাণসী ঘে।ষের ই্রাট, কলিকাহা ২৫২ 
» মেসার্স ব্যানাজ্জাঁ মল্লিক এও কোং, জোড়াস'ীকে', কলিকাতা ২৫২ 
১» মন্মথ নাথ মুখে? মির্জাপুর স্রাট, কলিকাতা ২৫২ 
» জয়কিষণ দাস আরমাণী ষ্রাট, কলিকাতা ২৯ 
». গুরুধাস সরকার ঢাক! ২০২ 
আীমতী শিবাণী দেবী কলিকাতা! ২২ 
প্জঙ্ষ্ীনিবাস” বাগবাজার, কলিকাতা (প্রথম দফা) ২*২ 
বাবু শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রামকষপুর, হাওড়া! ১৫২ 
« নারায়ণ চন্দ্র ঘোষ রাষকষ্ণপুর, হাঁওড। ১৫২ 
» বিনোদব্হারীদে ছুভোরপাড়া, কলিকাতা ১৫২ 


২১২০৪) * 








* স্থানাভাবে এবার সমুদয় প্রাপ্তি-স্বীকার করিতে পারাগেল না( আগামী বারে 
অবশিষ্টাংশটা প্রক।শিত হইবে। 


রী ভীল্লাক্ুককক্খাহুভ * 
(পরিশিষ্ট । ) 
বরাহনগরের প্রথম মঠ। 


প্রথম পরিচ্ছেদ | 


[নরোন্দ্রের পুর্বকথা । নরেন্দ্র উপর ঠাকুর শ্রীরামকৃষেের 
আজ গুকুবার, ২৫ মান্ট, ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ মাষ্টার মঠের ভাই 
করিতে আসিঘাছেন। দেবেন্্রও আপির।ছেন। মাষ্টাৰ প্রান্স দর্শন করিভে 
আসেন ও কখন কখন থাকিয়। যান। গত শশিবারে আপির। শনি, রবি ও 
সোম তিন দিন ছিলেন। মঠের ভাইদের বিশেষতঃ নরেন এখন তীব্র 
বৈরাগয । তাই তিনি উৎস্থুক হইয়া সর্দদা তাহাদের দেখিতে আসেন | 
রাত্রি হইয়াছে । আজ বাপরে মাষ্টার থাকিবেন। 
সন্ধ্যার পর শশী মধুর নাম করিতে করিতে ঠাকুর ঘরে আলো জলিলের 
ও ধুন! দিলেন | সেই ধুন। লইয়। যত পরের যত পট আছে, প্রভোকের 
কাছে গিয়। প্রণাম করিতেছেন । 
এইবার আবৃতি হইতেছে । শশী আরতি করিতেছেন। মঠের ভাইরা) 
মাষ্টার ও দেবেজ্্র সকলে হাত জোড় করিয়। আরতি দেখিতেছেন ও সঙ্গে সঙগগে 
আরতির স্তব গাইতেছেন-_ 
জয় শিব ওক্ষার, তজ শিব ওক্ষান ? 
্রঙ্গ। বিষণণ সদ।শিব ! 
হর হর হর মহাদেব 1! 
নরেন্দ্র ও মাষ্টার দুইজনে কথা কহিতেছেন। নরেক্্র ঠাকুরের কাছে যাওয়া 
অবধি অনেক পুন্নকথ। মাষ্টারের কাছে বলিতেছেন। নরেন্ত্রের এখন বয়স 
২৪ বৎসর ২ মাস হইবে। 
এপ্রথম প্রথম যখন যাই, তখন এক দিন ভাবে বল্লেন, 'ভুই এসেছিস !? 








ক আঈনামহককখামূচ। তুমীহ ভাগ, ম্। 


উদ্বোধন । [নম--১১শ দংখ]। 


“নি ভাবলাম, কি আশ্চর্য্য ! ইনি যেন আমায় অনেক দিন থেকে 
চেনেন। " 

“তার পর তিনি বন্লেন, “তুই কি একটা জ্যোতি দেখ তে পাস ?' 

“আমি বল্লাম, আজ্ঞা ই!। ঘুমাবার আগে কপালের কাছে কি যেন 
একটী জ্যোতি ঘুরতে থাকে । 

মা্টার। এখনও কি দেখো? 

শরেন্্র। আগে খুব দেখ তাম। 

"্যছু মলিকের রান্স।বাড়ীতে একদিন আমায় স্পর্শ করে কি মনে মনে 
বল্লেন, অমনি অঙ্গান হয়ে গেলুম ! সেই নেশার অমন এক মাঁস ছিলুম। 

“আমার বিবাহ হবে শুনে ম। কালীর পাধরে কেঁদেছিলেন। কেঁদে 
বলেছিলেন, ম| ও সব ঘুরিয়ে দে ম।! নরেন্দ্র যেন ডুবে না 

প্যখন বাব! মরে গেলেন, মাঁ ভাইবা খেতে পাচ্ছে নাতখন এক দিন 
অন্নদ1 গুহর সঙ্গে গিয়। তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। 

“তিনি অননদ। গুহকে বল্লেন, 'নরোন্দের বাবা মার। গেছে ওদের বড় 
কষ্ট, এখন বন্ধু বান্ধবর। সাহায্য করে তে। বেশ হয়।? 

“অনদ। গুহ চলে গেলে আমি স্কে বকতে লাগলাম । বলাম, কেন 
আপনি ওর কাঁছে ও সব কথ। বল্লেন? 

“তিনি তিবস্কভ হয়ে কীদতে আগলেন। 15 বলেন; “রে তোর জন্য যে 
আমি ঘারে দ্বারে ভিক্ষা করতে পারি !? 

“তিনি ভালবেসে আমাদের বশীভূত করেছিলেন। আপনি কি বলেন? 

মাষ্টার। এ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ও'র অহেতুক ভালবাস।। 

নরেন্্র। আমায় এক দিন একল। একটী কথ। বলেন। আর কেহ ছিল 
না। এ কথা আপনি আর কারুকে বলবেন ন!? 

মাষ্টার। না! 

নরেক্র। তিনি বল্লেন, আমার ত সিদ্ধাই করবার যে| নাই। তোর ভিতর 
দিয়ে করব, কি বলিস ? 

“আমি বল্লাম--না, তা হবে ন।। 

*ও'র কথ। উড়িয়ে দ্রিতাম ;--ও'র কাছে শুনেছেন। ঈশ্ববের রূপদর্শন 
করেন, এ বিষয়ে আমি বলেছিলাম, ও সব মনের ভুল । 

শতিনি বল্লেন, "ওরে, আমি কুটীর উপর চেচিয়ে বলত।ম, ওরে কোথায় 
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কে তক্ত আছিস আয়, তোদের ন| দেখে আমার প্রাণ যায়। মা বলে- 
ছিলেন, “তক্তেরা সব আসবে, ত। দেখ, সব ত মিলছে ! 
“আমি তখন আর কি বলব, চুপ করে রইলাম 


(নরেন্দ্ের খণ্ডের ঘর) 


“এক দিন ঘরের দরজ। বঞ্ধ করে দেবেন্্রবাবু ও শিরীশবাবুকে আমার 
বিষর বলেছিলেন, “ওর ঘর বলে দিলে ও দেহ বাঁখ বে না? । 

মাষ্টার! হাঁ, শুনেছি। আর আমাদের কাঁছেও.শনেক বার বলেছেন। 
কাশীপুরে থাকতে তোমার একবার সে অবশ্া হয়েছিল; না? 

নরেত্র। সেই অবস্থায় বোধ হল যে, আমার শরীর নাঈ, শুধু মুখটী 
দেখতে পাচ্ছি। ঠ|কুর উপরের ঘরে ছিরেন। আমার নীচে এ অবস্থাটা 
হল। 

“আমি সেই অবস্থাতে কাদতে লাগলাম বলতে লাগলাম, “আমার 
কি হল !? 

“বুড়ে। গোপাল ঠাকুরের কাচ্ছে উপরে গিষে বশ্তেন, নরেন কীদছে 

"তার সঙ্গে দেখ। হালে, তিনি বল্পেন, এখন টের পেলি চাবি আমার 
কাছে রইল!” 

"আমি বন্রাম, আমার কি হল! 

“তিনি অন্য অন্য তক্তদের দিকে চেয়ে বল্লেন, ও আপনাকে জানতে 
পারলে, দেহ রাখবে ন।। আমি.ভলিয়ে রেখেছি । 

“এক দিন বলেছিলেন, তুই যদি মনে করিস ক্ষঞ্থকে জদয়মধ্যে দেখতে 
পাঁপ। 

“আমি বলাম, আমি কিন্টফিস্ট মালি ন। (মাউটার ও ননেন্দের হাস্য )। 

“আর একট। দেখেছি, এক একটী জায়গা, জিনিষ ব। যান্ুষ দেখলে, বোধ 
হয় যেন আগে জন্মাস্তরে দেখেছি । যেন চেন। চেন।। /৬11)5150 3051এ 
যখন শরতেব্ন বাঁড়ীতে গেরাষ, শর'কে একেবারে বল্লাম, এ বাড়ী যেন 
আখার সব জান।। বাড়ীর ভিতরের পথগুলি, ঘরগুলি, যেন অনেক দিনের 
চেন। চেন|। 

“আহি নিজের মতে কাঁঞ্জ কর্তাম, তিনি (ঠাকুর) কিছু বলতেন না। আমি 
সাধারণ ব্রাকসমীজের্‌ 150১৫ হয়েছিলাম, জানেন তে £ 
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মাষ্টার । ই), তা জানি। 

নরেন্্র। তিনি জানতেন, ওখানে মেয়ে মাক্ুষরী যায়। মেয়ে মানুষদের 
সামনে রেখে ধ্যান করা য্যয় ন); তাই তিনি নিন্দা করতেন। আমায় 
কিন্তু কিছু বলতেন না। এক দিন শুধু বললেন, রাখালকে ও সব কথ) 
কিছু বলিল নিযে তুই সমাজের 110701 হয়েছিস। ওরও তা হলে হতে 
ইচ্ছে যাবে । 

মাষ্টার। তোমার বেশী মনের জোর, তাই তোমায় বারণ করেন নাই। 

রেন্দ্র। অনেক দুঃখ কষ্ট পেয়ে তবে এই অবস্থা হয়েছে । মাষ্টার 
মশাই, আপনি দুঃখ কষ্ট গান নাই তাই-_যানি হুঃখ কষ্ট না গেলে 
19101721018 (ঈশ্বরে সমস্ত সমর্পণ ) হয় না_-£১১501016 001)6100109 
01) 00৫. 


(নরেন্দ্রের 'অহঙ্কার ।॥) 


নত্ভ্রে। আচ্ছ।, +* এত নম ও নিরহক্কার ; কত বিনয়! আমাম বলতে 
পাবেন, কিসে বিনয় হয়? 

মাষ্টার। তিনি বলেছেন, তোমার অহস্কার সঙ্বন্ধে_এ “অহং কার ? 

নরেন্দ। এব মানে কি? 

মাষ্টার । অর্বাৎ ব।ণিকীকে এক জন সখী বলেছিলেন, তোর অহঙ্কার 
হযেছে) তাই কৃষ্কে অপমান করলি । 

“আব এক সখী ৩ার উত্তর (দিছিল, হা, অহঙ্গার শ্রীমতীর হয়েছিল বটে, 
কিন্তু এ 'অহং-ক|র? অর্থাৎ কুঞ্চ আমার পতি এই অহক্ষ।র ;--কঞ্চই এই 
“অহং রেখে দিয়েছেন। ঠাকুরের কথার মানে এই, ঈশ্বরই এই অহঙ্কান্ত 
তোমার ভিভবে রেখে দিয়েছেন; অনেক কাজ করিয়ে নেবেন এই জন্ট। 

নরেন্দ্র। কিন্তু ইকডেকে বেলে আমা হুঃখ নাই। 

নাষ্টার। (সহান্তে)। তবে সখ করে হক ডাক করো। 

( উভয়ের হাস্য )। 

এই বার অন্ত অন্য তক্তদের কথ। পড়িল__বিয় গোস্বামী, রামবাৰু 
ইত্যাদি! 

নরেন্দ্র। ভিনি (ঠাকুর) বিজয় গোস্বামীর কথা বলেছিলেন, "্ছারে 
ঘ। দিচ্ছে । 
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মাষ্টার । অর্থাৎ ঘরের ভিতর এখনও প্রবেশ করতে পারেন নাই । 

“কিন্ত শ্তামপুকুরের বাঁটীতে বিজয় গোস্বামী ঠাকুরকে বলেছিলেন, আমি 
আপনাকে ঢাকাতে এই আকারে দর্শন করেছি; এই শরীরে! তুমিও 
সেইখানে উপস্থিত ছিলে । 

নরেন্্র। দেবেন্দ্রবাবু, রামবাৰু, এর| সব সংসার ভাগ করবে_ খুব চেষ্টা 
করছে। রামবাবু 1)59161 বলেছে, ছুই বছর পরে ত্যাগ করবে। 

মাষ্টার। ছুই বংসর পরে? যেয়েছেলেদের বন্দোবস্ত হলে বুঝি ? 

নরেন্্র। ও বাড়ীট। ভাড়া দেবে। আর একটা ছোট বাড়ী কিনবে! 
মেয়ের বিয়ে ওর। বুঝবে । 

মাষ্টার। গোপালের বেশ অনস্থ।; ন। 2 

নরেন্দ। কি অবস্থা! 

মাষ্টার। এত ভাব, হরি নাষে অশ্রু রোমার্ঘ। | 

নরেন্্র। তাব হালেই কি বড় লোক হয়ে গেল! 

“কালী, শরৎ, শশী, সারদ! এর। গোপালের চেয়ে কত বড় লোক ! এদের 
ত্যাগ কত! গোপাল ইাকে (ঠাকুর জীরামকৃষ্জকে ) মানে কৈ? 

মাষ্টার । তিনি বলেছিলেন বটে, ও এখানকার লোক নয়। তবে 
ঠাকুরকে ভে। খুব তক্তি করতেন দেখেছি। 

নরেন্্র। কি দেখেছেন? 

মাষ্টার । যখন প্রথম গরখম দর্গিণেশরে যাই, ঠাকুরের ঘরের ভক্তদের 
দরবার ভেঙ্গে গেলে পর ঘরের বাহিরে এসে এক দিন দেখ লাম_- 
গোপাল হাটু গেড়ে বগানের লাল শুরকির পথে হাত জোড় করে আছেন_- 
ঠাকুর সেইখানে দড়িয়ে। খুব চাদের আলে। ৷ ঠাকুরের ঘরের ঠিক উত্তরে যে 
বারাগডাটা আছে, তারই ঠিক উত্তর গাছে লাল সুরকির বাস্ত।। সেখানে আৰ 
কেউ ছিল ন।। বোধ হল যেন গে[পাল শরণাগত হয়েছেন ও ঠাকুর আখাস 
দিচ্ছেন। 

নরেন্দ্র। আমি দেখি নাই। 

মাষ্টার। আর মাঝে মাঝে বলতেন, ওর পরমহংস অবস্থ। | তবে এও 
বেশ মনে আছে্জ ঠাবুর তাকে মেরেমাগুষ ভক্তাদর কাঁছে আনাগোনা করতে 
বারণ করেছিলেন ॥ অনেকবার সাবধান করে ছিছলেন। 

নরেগুু। আর তিনি আমার কাছে বলছেন -ওর ঘদি পরমহংগ অবস্থ! 
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__তবে টাক! কেন! আর বলেছেন, ও এখানকার লোক নহে । যারা আমার 
আপনার লোক তার এখানে সর্বদা আসবে। 

“তাইত--বাবুর উপর তিনি রাগ করতেন । সে সর্বদ! সঙ্গে থাকত বলে? 
আর ঠাকুরের কাছে বেশী আসতো না। 

পআমায় বলেছিলেন, গোঁপাঁল সিঙ্গ,_-হঠীৎ সিদ্ধ; ও এখানকার 
লোক নয়। যদি আপনার হত, ওকে দেখবার জন্য আমি কীদি নাই কেন? 

কেউ কেউ ও'কে নিত্যানন্দ বলে খাড়া করছেন । কিন্তু তিনি ঠাকুর) 
কতবার বলেছেন, আমিই অদ্বৈত-চৈতন্ত-নিতানন্দ একাধারে তিন। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


মঠে কালী তপশ্বীর ঘরে ছুইটী তক্ত বসিয়া আছেন। একটী তাগী ও 
একটী গৃহী। উভয়েরই বয়স ২৪।২৫ হইবে। তাহারা ছুইজনে কথ| কহিতে- 
ছেন। এমন সময়ে মাষ্টার আসিলেন। তিনি মঠে তিন দিন থাঁকিবেন 
মানস করিয়া আসিয়াছেন। 

আজ গুডফ1ইডে (9০০৫-177455) ; ৮ই এপ্রেল ১৮৮৭ খষ্টান্দ ১ শুরু- 
বার। এখন বেলা ৮টা হইবে। মাষ্টান আপিঘ। ঠাঁকুর ঘরে গিয়। ঠাঁকুর 
প্রণাম করিলেন ৷ তৎপরে নরেন্দ্র রাখাল ইত্যাদি ভক্তদের সহিত দেখ। কবিয। 
ক্রমে এই ঘরে আসিয়। বসিলেন; ও এ দুইটা তক্তকে সম্ভাষণ করিয়া ক্রমে 
তাহাদের কথ। শুনিতে লাগিলেন। গৃহী তক্তটীর ইচ্ছা সংসার তাগ করেন । 
মঠের ভাইটি তাহাকে বুঝাচ্চেন, যাতে সে সংসার ত্যাগ না করে। 

ত্যাগীতক্ত। কিছু কর্ম যা আছে-_করে ফেল্নী। একটু করলেই তার 
পর শেষ হয়ে যাবে। 

“এক জন শুনেছিল, তার নরক হবে। সে এক জন বন্ধংকে বললে, নরক 
কি রকম গ।? বন্ধুটী একটু খড়ি লইয়া নরক অঁকিতে লাগিলেন। নরক 
যেই আঁকা হয়েছে, অমনি এ লোকটি তাতে গড়াগড়ি দ্দিয়ে ফেললে । 
আর বললে, এইবার আমার নরক হয়ে গেল। 

গৃহীতক্ত। 'আমার ভাল লাগ্নে না; আছ, তোমর! কেমন আছ ! 


২য় গঃ আফাঢ, ১৩১৪।] শ্রীমীরামরুঞ্চকথাঁমৃত। ৩২ এ 





ত্যাগী ভক্ত। তুই অত বকিস্‌ কেন? বেরিয়ে যাবি যাস ৷ কেন, 
একবার সক্‌ করে তোগ করে নে না। 

নয়টার পর ঠাকুরঘরে শশী পৃজ। করিলেন । 

প্রায় এগারটা বাঁজিল। মঠের ভাইরা ক্রমে ক্রমে গঙ্গাশ্সান করিয়। 
আপিলেন। ন্বানের পর শুদ্ধবন্ধ পরিধান করিয়। প্রত্যেকে ঠাকুরখরে গিয়! 
ঠাকুরকে প্রণাম ও তৎপরে ধ্যান করিতে লাগিলেন। 

ঠাকুরের ভোগের পর মঠের ভাইরা বসিয়! প্রসার্দ পাইলেন । মাষ্টারও 
সেই সঙ্গে এসাদ পাইলেন । 

সন্ধ্য। হইল। ধুনা দিবার পর ক্রমে আরতি হইল। দানাদের ধরে 
রাখাল শশী বুড়োগোপাল ও হরিশ বসিয়। আছেন। মাষ্টারও আছেন। 
রাখাল ঠাকুরের খাবার খুব সাবধানে রাখিতে বলিতেছেন । 

রাখাল (শশী ইত্যাদির প্রতি)। আযি এক দিন তাঁর জল খাবার আগে 
খেয়েছিলাম । তিনি দেখে বসগুলেন, “তোর দিকে চাইভে পার্টি ন।! তুই 
কেন এমন কর্ত্দ কলি ১৮” আমি কীদৃতে লাগলুম। 

বুড়ো গোপাল। আমি কানীপুরে তাঁর খাবারের উপর জোরে নিশ্বাস 
ফেলেছিলুম, তখন তিনি বলিলেন, “ও খাবার থাক্‌” । 

বারাগার উপর মাষ্টার নরেন্দের সহিত বেড়াইতেছেন ও উভয়ে অনেক 
কথাবান্তী কহিতেছেন | 

নরেন্্র। আমি ত কিছুই মান্তুম না জানেন । 

মাষ্টার। কি, রূপ টুপ? 

নরেন্। তিনি য। য| বল্তেন, প্রথম প্রথম অনেক কথাই মান্তুম না। 
এক দিন তিনি বলেছিপেন তবে আসিস, কেন? 

“আমি বললাম, “আপনাকে দেখ তে আপি) কথ। শুন্তে নয়” 

মাষ্টার। তিনি কি বল্লেন? 

নরেন্ত্র। তিনি খুব খুসী হলেন। 

তাহার পর দিন শনিবার । ৯ই এগ্রেল ১৮৮৭ শ্রীষ্টাব্দ। ঠাকুরের ভোগের 
পর মঠের তাইরা আহার করিয়াছেন ও একটু বিশ্রামও করিয়াছেন লরেন্দ্ 
ও মাষ্টার মঠের "পশ্চিম গায়ে ধে বাগান আছে, তাহার একটী গাছতলায় 
বসিয়। নির্জনে কথ! কহিতেছেন। নবেন্ত্র ঠাকুরের সহিত সাক্ষাতের গর যত 
পূর্ব কথ। বলিতেছেন। ন্রেজ্দের ব্ধস ২৪ বৎসর? মাষ্টীবের বয়স ৩২ রৎসর। 


৩২৮ উদ্বোধন । [৯ম _-১১শ সংখা । 
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মাণার। প্রথম দেখার দিনটী তোমার বেশ ম্মরণ গড়ে? 
নরেন্দ্র। সে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে। তাঁহারই ঘরে। সেই দিনে এই 
ছুইটী গান গেয়েছিলাম | 
»ম গান। 
মন চল নিজ নিকেতনে। 
সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে মিছে ভ্রম অকারণে ॥ 
বিষয় পঞ্চক আর ভূভগণ, সব তোর পর কেউ নয় আপন । 
পর প্রেমে কেন হইয়ে মগন, ভুলিছ আপন জনে ॥ 
সতাপথে মন কর আনোহণ, প্রেমের আলো জবালি চল অনুক্ষণ) 
সঙ্গেতে সম্ধল রাখ পুণা ধন, গোপনে অতি যতনে ; 
লোভ মোহ আদি পথে দস্বাগণ, পথিকের করে সন্বন্থ যোষণ, 
পরম যভনে রাখরে প্রহবী শমদম দ্বই জনে ॥ 
সাপুসঙ্গ নামে আছে পাগ্ভধাম, আন্ত হলে তথ। করিও বিএামঃ 
পথন্রান্ত হলে সুধাইও পথ সে পাস্থ নিবাসী জনে; 
যদি দেখ পথে ভয়েরি আক্কার, প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার, 
সে পথে রাজার প্রবল প্রতাপ, শমন ডবে যাঁর শাসনে ॥ 
হয় গাশ। 
যাবে কিহে দিন আমার বিফলে চলিয়ে। 
আছি নাথ দিবানিশি আশাপথ নিরখিয়ে ॥ 


তুমি গ্রিভুবন নাথ, আমি ভিখারী অনাথ, 
কেমনে বলিব তোমার এস হে মম হদয়ে ॥ 
হৃদয় কুটার্‌ দ্বার, খুলে রাখি অনিবার, 


কপা করে একবার এসে কি জুড়াবে হিয়ে ॥ 

মাষ্টার। গান শুনে কি বললেন ? 

নরেন্দ্র! তাঁর তাব হয়ে গিছলো। রামবাবুদের পিজ্ঞাসা করলেন, এ 
ছেলেটী কে? আহা।কি গান! আমাক আবার আসতে বললেন । 

মাষ্টার। তার পর কোথায় দেখ। হলে। ? 

নক়েন্্র। তার পর রাজশোহনের বাড়ী। তার পর আবার দক্ষিণেশ্বরে | 
সেবার আমায় দেখে ভাবে আমায় স্তব করতে লাগলেন। স্তব কৰে বলতে 
লাগলেন, নারায়ণ, ভূমি আমার জন্য দেহ ধারণ করে এসেছ।? 


২য় গঃ আফাঁচ, ১১১৪ ।] শ্রীস্টীরাঘকৃঞ্চকথ।মুত | ৩২৯ 





"কিন্তু এ কথা গুলি কাহাকেও বলযেন ন!। 

মাক্টার। আর কি বজজেন? 

নরেন্্র। “তুমি আমার জন্ত দেহ ধারণ করে এসেছ । মাকে বলে- 
ছিলাম, ম! আমি কি যেতে পারি! গেলে কার সঙ্গে কথ! কব! মা, 
কামিনী-কাঞ্চন-ভ্যাগী শুদ্ধ তক্ত ন! পেলে কেমন করে পৃথিবীতে থাকব !? 
বললেন, তুই রাত্রে এসে আমায় ভুললি, আঁর আমায় বললি, আমি এসেছি ! 
আমি কিন্তু কিছু জানি না? কলকাতার বাড়ীতে তোফ। ঘুষ মারছি। 

মাষ্টার। অর্থাৎ তুমি এক সময়ে 177৮9৩170ও বটে 4১95070ও বটে ॥ 
যেমন ঈশ্বর সাকারও বটেন নিরাকারও বটেন। 

নরেন্ত্র। কিন্তু এ কথ! কারুকে বলবেন না! 


(নরেন্দ্রের প্রতি লোকশিক্ষার আদেশ ।) 


"কাণীপুরে তিনি শক্তিসপণর করে দিলেন ।” 

মাষ্টার। যে সময়ে কাশীপুরের বাগানে গাছতলায় ধুশী ছেলে 
বসতে; না? 

নরেজ্। হ|। কালীকে বললামঃ আমার হাত ধ্য দেখি। কালী 
বললে, “কি একটা 91০০৫ তোমার গ। ধরাতে আমার গায়ে লাগল ।" 

“একথ। কারুকেও বলবেন ন। -1১:910150 করুন । 

মাষ্টার। তোমার উপর শক্তি সন্গর করলেন, বিশেষ উদ্দেশ্য আছে ॥ 
তোমার দ্বার। অনেক কার হবে। একদিন একখান। কাগজে লিখে 
বন্সেছিলেন, 'নরেন শিক্ষে দিবে।? 

নরেন্দ্র। আমি বলেছিলাম, “আমি ও সব পারব 1" 

"তিনি বললেন “তোর হাড় করবে ।? 

'খরতের ভার আমার উপর দিয়েছেন। ও এখন ব্যাকুল হয়েছে। ওর 
কুগলিনী জাগ্রত হয়েছে। 

মাষ্টার। এখন পাত! নী জমে । ঠাঁকুর বলতেন, বোধ হয় মনে আছে 
ফে, পুকুরের ভিতর মাছের গাড়ি হয় অর্থাৎ গর্ত, যেখানে মাছ এসে বিশ্রাঙ্ 
করে। ষ্ে বাড়িতে পাতা এসে জমে যায়, সে গাড়িতে মাছ এসে 
জবে-ন]। 


২৩৩০ উদ্বোধন । [৯ম--১১শ সংখ্যা! 





(নরেোন্দ্রের মখণ্ডের ঘর । ) 


নরেন । নারায়ণ বলতেন । 

মাঞ্টার। তোমায় "নার|য়ণ” বলতেন ত। জানি। 

নরেন্দ। স্টার বামোর সমঘ শোচাবার জল এগিষে দিতে দিতেন 
ন।। 

"বাশীপুরে বললেন, চাবি আমার কাছে রইলে।) ও আপনাকে জান্তে 
গলে দেহ তাগ করবে । 

মান্তার। যখন ভোমার এক দ্রিন সেহ অবস্থ। হয়েছিল । না? 

নরেছ্দ। সেই সময় বোধ হয়েছিল, যেন আমার শরীর নাই, কেবল 
সুখটী আছে। 

"বাড়ীতে আইন পড় ছিলুম, একজামিন দেবো বলে। তখন হঠাৎ 
মনে হলো, কি করছি 

মাষ্টটর। যথন ঠাকুর কাশীগুরে আছেন ? 

নরেন্্র। ই! পাগলের মত বাড়ী থেকে বেপিয়ে এলাম । তিনি 
জিজ্ঞাস। করুলেন, তুই শি চাস? আমি বললাম, "আমি সমাধিস্থ হয়ে 
থাকব। তিনি বললেন, 'তৃই ত খড় হানবুঞ্ি! সমাদির পারে য!। সমাধি 
ত তুচ্ছ কথ!!? 

মাষ্টার । হইা,তিনি বলতেন, জানের পর বিধান স্বাদে উঠে আবানু 
সি'ড়িতে আনাগে।না করা। 

নয়েন্্র। কালী জ্ঞান জ্ঞান করে। আমি বকি। জ্ঞান কততে ল্য? 
আগে হত পানুক। আবার তারববানুকে দরক্ষিণেখরে বলেছিলেন, ভা 
শক্তি কিড়ু শেষ নয়। 

মাষ্টার । ডোমার বিষয় আর বি কি বলেছেন বল। 

নবেন্দ্র। আমার কথায় এতে। বিশ্বাস যে যখন বললাম, “আপনি রূপ 
টুপ ঘা দেখেন ও স্ব মনের ভুল, তখন মার কাছে গিয়ে জিদ্রাসা করলেন, 
“মা, নরেন্দ্র এই কথ। বলছে, তবে এ সব কি ভুল?" তার পর আমাকে 
বললেন, “মা বল্লে ও সব সত্য ॥ 

মাষ্টার । তার পর ১ 

নরেন্র। খলতেন বোধ হয় মনে আছে “তোর গান শুনলে (ধুকে 
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হাত দিয়। দেখাইয়।) এর তিতর কিনি আছেন, ভিনি সাঁপের ন্যায় ফেস 
করে যেন ফণা ধরে স্থির হযে শুনতে থাকেন । 

“কিন্ত, মার মশার, এত তিনি ললন্পেন, কই আমার কি হলে। ! 

মাষ্টার । এখন শিব সেজেছ, পযস! নোবার যো নাই। ঠাকুরের গল্প 
তো মনে আছে । 

নরেন্দ্র । কি, বলুন ন! একবার | 

মাষ্টার । বন্বরূগী শিব সেজেছিল। যাদের বাড়ী গিছলে। তার। একট। 
টাক। দিতে এসেছিল ; সে লেন শি। বাড়ী থেকে হাহ পা ধুয়ে এসে টাক। 
চাইলে । বাড়ীর লোকের। বসলে, “তখন থে নিলে না?' সে বনলে, "তখন 
শিব দেজেছিলাম, টাক) ছে বার যো নাই। 

এই কথ শ্ুনিয়। নরেন্দ্র অনেকক্ষণ ধবিঘ। খুব ইসিতে লাগিলেন 

মাষ্টার । তুমি এখন বোঁজ। সেজেছ। হোমার উপ সব ভার । তুমি 
মঠের ভাইদের মানুষ করনে । 


নরেন্দ্র । সানন টাপন যা আমন! করছি, এ স্ব ভান কথাঘ। কিন্ত 
51171৫৩ (অ।শ্্্যের পিষঘ) এই মে, প্রামবাতু এই সাধন নিষে খেোঁট। দেন। 
রামবাবু বলেন, সটাঁকে দর্শন করেছি, আৰ গান কি? 

মা্টার | যার বিখ।স সে না হঘ ভাই ককক। 

নলেজ । আমদের যে তিনি সান +৪ বলেছেন ! 

নরেন্দ্র ঠাকুবের ভালবাসার কথ। আবার বলছেন। 

নরেন্ত্র। আমার জনা মাত কাছে কভ কথ। বলেছেন। যখন খেতে 
শনি না,ববার কাল হয়েছে -বাডাতে খুব কট -তখন আমার জন্য মার 
কাঁছে টাক। প্রাথন। করেছিলেন । 

মাষ্টার । তা জানি ২ ভোমাব কাছে *নেছিলাম | 

নরেন্দ্র । টাক। হলোৌন।! ভিনি ধললেন, ম। বলেছেন মোট। ভাত মোটা 
কাপড় হবে। 


«এতে! আমাকে ভালবাপ। কিন্তু ঘন কোন অপবিত্র ভাব এসেছে, অমনি 
টের পেয়েছেন । 

"অন্দর সঙ্দে যখন খেঢাতাম, অসৎ লোকের সঙ্গে কখন কখন পিছে 
পড়েছিলাম । ভার কাছে এলে আমাৰ হানে আব খেলেন না) খীনিকট। 


৩৩২ উদ্বোধন | [৯ম-_১১শ সংখ্যা? 





হাত উঠে আর উঠলো না। তার ব্যামোর সময় তীর মুখ পর্য্যস্ত উঠে আক 
উঠলো না; বললেন, তোর এখনও হয় নাই। 

"এক একবার খুব অবিশ্বাস আসে। বাবুবামদের বাড়ীতে কিছু নাই 
বোধ হলো৷। যেন ঈশ্বর টাশ্বর কিছুই নাই ! 

মাই্টার ৷ ঠাকুর তে। ধঙ্গতেন, তারও এরূপ অবস্থা এক এক বার হতে।। 

“ধন্য তোমর1! বাতদ্দিন তাঁকে চিন্তা করছে! ! 

নরেন্্। কই? তকে দেখতে পাচ্চি না বলে শরীর ত্যাঁগ করতে 
ইচ্ছা হচ্ছে কই ? 

রাক্সি হইয়াছে। নিরঞ্কনল ৮পুরীধাম হইতে কিয়তক্ষণ ফিরিয়াছেন। 
তাহাকে দেখিয়া মঠের ভাইবা ও মাষ্টার সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিলেন । 
তিনি পুরী যাক্জার বিবরণ বলিতে লাগিলেন। নিরঞ্জনের এখন বয়স 
২৫২৬ হইবে। 

সন্ধ্যারতির পর কেহ কেহ ধ্যান করিতে লাগিলেন। নিরঞ্জন ফিরিয়া- 
ছেন বলিয়া অনেকে বড় ঘরে ("্দানাদের” ঘরে) আসিয়া বসিলেন ও ষদা- 
লাপ করিতে লাগিলেন । 

বাত ৯টার পর শশী ৬ঠাকুরেবক ভোগ দিলেন ও তাহাকে শয়ন 
করাইলেন। 

মঠের ভাইর নিরপ্রনকে লইয়া রাছের আহার করিতে বসিলেন। খাদোর 
মধ্যে রুটী, একটা তরকারী ও একটু গুড়; আর ঠাকুরের যংকিঞ্িৎ 
জীর পায়সাদি £সাদ। 


শিস 


[বিগত চ্যেষ্টের তত্মস্তরী হইতে সঙ্কলিত |] 


সংবাদপত্রের পাঠকগপ অনেকেই অবগত অছেন, বিগত ২৯ শে বৈশাখ, 
১২ইমে রবিবার তবানীপুরে ড্রেনের য্য|নহোল হইতে দুইজন মৃসলমান কুলির 
প্রাণরক্ষ। করিতে যাইয়া নফরচন্ত্র কু নামক জনৈক যুনক ২৬বর্ষ মাত্র বয়সে. 
আল্মপ্রথণ বিসর্জন দিয়।ছেন। তিনিই বাড়ীর মধ্যে একমাত্র উপার্ডজনক্ষম 
ছিলেন--বাটীতে বৃদ্ধপিত। এখনও বর্তমান, তগ্থ্যতীত দুইটী কনিষ্ঠ সহোদর, 
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স্ত্রী এবং একটী তিন বছরের মেয়ে অছে। এই নির/শ্রয় পরিবারবর্গের 
ভরণপোষণের জন্) এবং নফরচন্দ্রের কোনরূপ উপযুক্ত স্বৃতিচিহ স্থাপনের জন্য 
সংবাদপত্রে অনেক আন্দোলন হইতেছে এবং এতছৃপলক্ষে চদাসংগ্রহের জন্য 
অনেক সভাসমিতিও হইতেছে। এই কর্তব্যকার্ষ্ে উদ্বোধন পাঠকগণকে 
আহ্বান করা আমাদের ইতিপুর্কেই কর্তব্য ছিল-- নানা কারণে তাহা পারি 
নাই। এক্ষণে জ্যৈষ্ঠ মাসেক তব্বম গ্ররীতে তাহার সম্বন্ধে একটা অতি উৎকৃষ্ট 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়। উহ সমগ্রটীই উদ্ধত করিব, মনে করিয়া- 
ছিলাম-স্থানাতাবে সার সম্ধলন করিয। দিলাম । আশ) করি, পাঠকবর্গ নফর- 
চন্দ্রের বিবরণ পাঠ করিয়া সকলেই তাহার দরিদ্র পরিবারবর্গের প্রতি সহানু- 
ভূতি সম্পন্ন হইবেন এবং যাহার ঘাহ। সাধ, সম্পদক, ইটালী রামকন্ড মিশন, 
২*নং পন্পপুকুর লেন, কলিকাতা ঠিকান।য় পাঠাইয়া__আপনাদিগকে পবিজ্র 
ও কৃতার্থ করিবেন । 

ভবানীপুরের বকুলবাগানে নফরচন্ষেব বাপ ছিল। পিতা শ্রীউমেশচন্্ 
কু3ু; জননী পরলোকগত।। দুটচিত্তহা অঠি বাল্যকাল হইতেই তাহার তিতর 
বিকাশ পাইয়াছিল ও দিন দিন উহার বৃদ্ধিই হইতেছিল। কালীঘাট এপ্ান্স- 
স্কুলে এপ্টান্ন ক্লাস পর্য্ত পড়িয়া নফরচন্দ্র সাংসারিক অবস্থাবিপর্য্যয়ে চাকরী 
স্বীকার করিতে বাধ্য হন। 

তিনি বথগেট কোম্পানির আফিসে ২০২ টাক। বেতনে কর্ম করিতেন 
এবং উক্ত কোম্পানির প্যাকিং বকা ইতাদি সরবরাহ করিয়। আরও কিছু 
উপার্জন করিতেন । তাহাতেই তাহার সংসারযাত্রা কোনরূপে অতিবাহিত 
হইত । বল| বাহুলা, ২০২ টাক! মাহিনার চাকরী করিয়া কেহ কিছু সঞ্চয় 
করিয়া যাইতে পারে না। এক্ষণে নফরচন্দ্রের পরিবারবর্গের কি অন্স্থা, 
গ1ঠকবর্গ একবার ভাবিয়। দেখুন। 

ইটালি র।মকৃষখ মিশনের সম্পাদক মহাশয়ের উৎসাহে ভবানীগুরের 
কয়েকটী যুবক অনাথ অনাথার সাহাযাকল্পে ১৯*এক্রীষ্ট[ব্দের ২৫শে জুন ভবা'ী- 
পুরে একটী সাহাধ্যভাগ্ার থুলেন। তাহার প্রতি রবিষ|রে গুহস্থের ব!চী 
হইতে চাউল সংগ্রহ করিয়া প্রতিমাসের শেষে একদিন অনাথ অনাথাগণকে 
উত্ত চাউল বিভাগ করিয়া দিতেন। 

নফরচন্দ্র এই সময়ে কয়েকজন বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়। শ্রস্যুহ 
ল্ীতাপাঠ করিতেন। সব্ধাপেক্ষ। কম্মযোগের অধ্যায়টাই তাহার তাল লাগিত। 
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তাহার জনৈক বন্ধু রামরুঞ্ক মিশনের একজন সভ্য ছিলেন। তাহার 
নিকট হইতে ভবানীপুরে দরিদগণের সাহাগ্যকল্পে উক্ত সদন্গানের বিষষ্ব 
অবগত হইয়। তিনি সোত্পাহে উচ্গাতে (আগষ্ট মাস হইতে) যোগদান 
করেন। সেই অবশি ভ্বীবনেল শেষদিন পর্যাস্ত প্রতি ববিবারে গৃহস্থের 
বাড়ী বাড়ী দরিদ্রগণের জগ্ত ভিক্ষ। করিয়াছেন। 

এই কার্যে ষোগদ।নের অপ্যবহিত গরে ইটালী বামকঞ্জ মিশনের 
সম্পাদকের সহিত নফরচন্দ্রের সাক্ষাৎ এবং কম্মযোগ সম্বন্ধে অনেক 
কথোপকথন হয়। এসঙ্গতঃ সম্প।দক মহাশয় বলিয়।ছিলেন,-" ঠিক ঠিক 
নি্ষাম কম্ম বড় কঠিন, হিসাবী বৃদ্ধিতে নিষ্কম কর্ণ হয় না । মনে কর এক্টী 
বালক কোন পুকুরে পড়িয়া গিয়। ডুবিতে বসিয়াছে। এ অবস্থায় তুমি যদি এ 
পুকুরে কত জল। আঙ্গি তুলিতে পারিব কি না, যদি তুলিতে গিয়া নিজে 
ডুবিয়। যাই, এই সকল'খিসাব নিকাশ লইয়। সময় নষ্ট কর, তবে ততক্ষণ 
সেই বালক হানুড়ু? খাইঘ। পঞন্ত প্রাপ্ত হইবে, কিন্তু যদি অবিচারিত চিত্তে 
জলে ঝাপ দিয়। পিতে পার, তবে তোমার ছ্বার। সেই বলকের জীন 
বুক্ষ। হইলেও হইতে পৰে” কথাগুলি নফরুচজের হাড়ে হাড়ে গাখিয়। 
গিয়াছিল, *ন্দেহ নাই । 

নফরচন্দ্র প্র'ণপণে সকলের পেশ! করিতেন । একদা এক চাষীর কন্ঠ। 
বিবিধদ্রব্যের এস্টা যোট মাথায় করিয়। গৃহাভিযুখে যাইতে যাতে 
হুঁচেট খাইয়। পড়িয়। গেল। তাহার পায়ে আঘাত লাশিয়া রক্ত পড়িতে 
লগিল। লফরচন্ত্র ০্ই স্থল দিয়া যাইভেছিলেন। এই ব্য।পান্ব দেখিতে 
পাইয়া তিনি ততক্ষণাং ভাহাকে ধরিয়। তুণিলেন, স্বীণ পনিধানবন্ধেন 
অঞ্চল ছিন্ন করিঘা ভাহ|র পাষে জড়াইয়। দিলেন এবং গরিধ!ন বঙ্গ 
তিজগাইয়। আনিয়। সেই ক্ষ5গ্ছছনে জল্ধার। সেচন করিতে লাগিলেন 
অবশেষে সে একটু সুস্থ হইলে নিজে তাহার মোট মন্তকে বহন করিয়। 
তাহার সঙ্গে যাইয়। ভাহ।র বাঁটাতে পৌছাঁইয়া দিয়া আঁসিলেন। 

আর একদিন তনানীপুবের সকল তক্তগণ কীকুড়গছি যোগেদ্যা.ন 
যাইবার জন্য প্রাতঃকাঁল হইতে আয়ে।জন করিয়। বেল| ৯টায় বহির্গত 
হইয়াছেন, এমন সময় নকরচন্ত্র শুনিলেন যে, জনৈক মুটের কলেরা 
হইয়াছে, তাহাকে দেখিবার ব। শুণষা করিব।র কেহ নাই। নফগীচন্জের 
কার সেইদিন “ষ।থে দ্যানে মাওয়া হইল না। অপর সকলকে বিদাম পিয়া 


হয় পঃ আষাঢ়? ১৩১৪ । ] কর্মবীর ৬নফরচন্ট্ ৩৩ 





তিনি তাহার শুশ্রষ। কঠিতে লাশিলেন, ভাহ।কে ওুষধ আনিথা খাওয়াইলেন 
এবং তাহার দেশের আপন লোক কেহ আছে কিন, ভাহ। জিজ্ঞাগ। 
করিয়া জানিলেন যে, প্রায় ক্রোশাধিক দুরে তাঁহার একজন আস্মীয় মুটে 
আছে। তিনি ততক্ষণাঁ যাইয়। অনুসন্ধ।ন করিয়া তাহাকে ড|কিয়। 
আনিলেন এবং তাহার হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিয়া দিয়! তাহাদের বসায় 
যাইবার ব্যবস্থ। ইত্য।দি করয়। দিঃ। নিশ্চিন্ত হইলেন। এই কার্যে তাহার 
প্রায় ৫৬ ঘণ্ট। অতিবাহিত হইয়াছিল। 

একদিন আফিপ হইতে যাইতে যাইতে শুনিলেন, তাহার একজন আলাপী 
লোকের জ্বর হইয়ছে। ভিনি অমন তাহ।র বাটাতে গেলেন এবং 
অপবীহ্গন ৬ট। হইতে প্রায় রপ্রি ১২ট। পর্য্যন্ত বিবিধ প্রকারে তাহার সেখ 
করিতে লগিলেন। জরে উক্ত ব্যক্তির অত্যন্ত যন্ত্রণা হইতেছিল, কিন্তু 
নফর এক্গপ তাবে সেব। করিয়।ছিলেন যে, তাহার যন্ত্রণার লাখব হইয়া 
অবশেষে সুনিদ্রার সঞ্চার হইয়াছিল। 

আমরা এই তিনটা ঘটন| দিল'ম। তদ্বাযতীত এই মহাত্মার জীবনে 
কত কত এইরূপ ঘউন। ঘ্টয়।ছে) তাহার সংবাদ কে রাখে? ক্রমশঃ 
নকরচঙ্গের জীবনযঞ্জের পূর্থ।ছতির সমর আসিল। এ দিবস প্রাতে বেল! 
৯টার সময় নফরচন্্র কোণ কার্ম্যোপলক্ষে প্র স্থান দিয় যাইতেছিলেন। 
কিছুদূর গিয়। দেখেন, অনেকগুলি লোক এনস্থানে জড় হুইয়া বলাবলি 
করিতেছে-হায় হায়! বোধ হয় দুইই মোলো।, ছুটাই মোলো। নফরচন্দ্ 
অগরসর হইয়। জিজ্ঞস। করাতে জা নলেন, ড্রেন পরিষ্ক।(র করিবার অতি গায়ে 
সম্মখের ম্যানহোল গর্ভে একজন মুসলমান মন্ত্র নামিবার জন্য উহার 
ঢাকা খুলিয়। ঘেমন তন্মধ্যে উকি মারিয়াছেঃ অমনি সে উহার মধে) মুক্ছিত 
হইয়া পড়িয়। শিষ্নাছে। আবু একটি মুসলমান মুর তাহ!কে তুলিবাঁর 
জন্ত উহার মধ্যে নামিয়াছে, কিন্তু সেও আর উঠে নাই। 

শুনিব।মাত্র নফরচন্দ্র জুতা খুলিলেন-লোকে অনেক বারণ করিল। 
নিশ্চিত মৃত জানিয়াও নফরচন্দ্র, ধদি উহ্াদিগকে বাচাই পারি, এই আশায় 
লোকের বাধা না যানিয়। 'জয় গুরু" বলিয়। উহার মধ্যে নাঁমিয়া গেলেন__ 
কিন্ত আর উঠিলেন ন1! 

কর্মবীর নফর। তোমার নম্বর দেহ পৃতিগন্ধময় ড্রেনে পড়িয়। নষ্ট হইল 
বটে কিন্তু তোমার আয্ম। আজ উদ্ধে উর্দে,অতি উর্ধে জ্যোতির্নয় দিবালোকে 


৩৬ 





উদ্বোধন। 


[৯ম--১১শ সংখ্য।। 





উঠিয়াছে_ঘথায় কেহ ঘিজের জন্য তাবে না, ঘথায় সকলেই পরের জন্য 
উন্মত্ত । ধন্ তুমি, তোমার কথা লিখিয়। আজ লেখনী পবিত্র হইল, পাঠক- 
গণও ভোম।র অপূর্ব জীবনী পাঠ করিয়। ধন্য হইলেন। 

“ধনানি জীবিতধৈ'ব পরার্ধে প্রা উৎস্থজেৎ। 
সন্নিমিত্ে বরং তাঁগে। বিনাশে নিষতে সতি ॥) 


কাশী রামকৃষ্ণ সেবা শ্রমের বাটী নির্াণার্থ এককালীন দ।ন | 


(জুলাই ১৯০৬ হইতে এপ্রেল ১৯০৭ পর্ধ্যস্ত ) 


বাবু 


ঘ 


এ, জি, 


পূর্নপ্রকাশিতের পব। 
প্রথম পক্ষ আফাঢ়ের উদ্বোধনে স্বীকৃত _ ২২২৯৮৩/০ 
হ্বারক। নাথ দ্রাস ্যাণ্ড রেড, কলিকাতা ১০২ 
সুরেন্দ্র নাথ পাল ছগলি ১০২ 
মিসেস্‌ সি, ই, সেভিয়র মাণাব্তী ১০২ 
বাবু প্রিয় নাথ সেন বাগবাজার, কলিকাতা ১৯২ 
ভাঃ জে, এন্‌, কাণ্তিলাল এম, বি পিখুপিয়, কলিক।তা ১০৭ 
বাবু শচীন্দ নাথ বন্থু বি, এ মির্জাপুর টাটা ১ ১০২ 
দি অন্‌ মিঃ পি, এস, শিবস্বামী আয়ার যাদ্রাজ ১৯২ 
ব|বু শরৎ চন্দ্র চক্রবর্তী বি, এ হাওড়। ১০৭ 
১) ১৩৭ 
বাবু রামকঝ বনু বি, এ, কোঠার, উড়িষ্যা ১০৯ 
বামকঞ্চ মিশনের জনৈক ভৃত্য কলকাতা ১০ 
বাবু সুরের নাথ পাল আহিরিটোলা ॥ ১৯৭ 
কালী প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় » ঠঃ ». ৯৭৯ 
গৌপাই ফাস ৰত্ত হ্যারিসন্‌ রোড ঠা.” ক 
শরৎ চক্র গিংহ বারাণসী ঘোধের স্রীট 9, ১০৬ 
হীরেন্্র নাথ দত্ত কর্ণ ওয়ালিস্‌ ্রটা. ১, ১০২ 
গোষ্ঠ বিহাশী বসু মির্জাপুর ৮» »১০% 
৮ বিপিন নিহারী দে ছুতোরপাড়। ».. ১০৭ 
কু ক্ষুত দান মোট ৮৯৯ 
সর্বশ্ুদ্ধ মোট ২৫৪৪০৩/৬ 
চর চন্ত্র দাস। 


সহকারী সম্প।দক। 


উরীীল্লানননুও ক আদ 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 
[ শোকাঁতুরা ব্াহ্মণীর বাটাতে ঠাক শীরামর ] 


ঠাকুর বাগবাজারের একটী শোকাতুর। ব্রাঙ্মণীর বাড়ী আসিরাছেন। 
বাড়ীটা পুরাতন, ইঞ্কনিশ্মিভি। বাড়ী প্রবেশ করিয়াই বাম দ্রিকে গোয়াল- 
ঘর। ছাদের উপর বসিবার স্থান হইয়াছে । ছাদে লোক কাতার দিয়! কেহ 
দাড়াইয়া কেহ বসিয়া আছেন। সকলেই উংস্থক-কখন ঠাকুরকে 
দেখিবেন। 

্রাহ্মণীরা ছুই তত্রী; দুই জনেই বিধবা । বাটীতে এদেন ভাইয়েবাঁও 
সপরিবারে থাকেন । ব্রাঙ্মণীর একমাত্র কন্ঠ| দেহত্যাগ করাতে তিনি যাঁর 
পর নাই শোকাতুর! হইয়া আছেন। আজ ঠাকুর গৃহে পদার্পণ করিবেন 
বলিয়া সমস্ত দিন উদ্যোগ করিতেছিলেন। যতক্ষণ ঠাকুর শ্রীযুক্ত নন্দ বন্থুর 
বাটীতে ছিলেন, ততক্ষণ ব্রাঙ্গণী ঘর বাহির করিভেছিলেন,_কখন তিনি 
আসেন। ঠাকুর বলিয়া দিয়াছিলেন যে, নন্দ ধোঁসের বাটা হইতে আসিয়! 
তীহার বাটাতে আসিবেন। বিলম্ব হওয়াতে তিনি ভাঁবিতেছিলেন, তবে 
বুঝি ঠাকুর আসিবেন নাঁ। 

ঠাকুর তক্তসঙ্গে আসিয়। ছাদের উপর বসিবার স্থানে আসন গ্রহণ 
করিলেন । কাছে মাছুরের উপর মাষ্টার, নারাণ, যোগীন সেন, দেবেন্দ্র, 
যোগীন ; কিয়ৎক্ষণ পরে ছোট নরেন ইত্যাদি অনেক ভক্তেরা আসিয়া 
জুটিলেন। 

্রাহ্মণীর বিধবা তগ্ী ছাদের উপর আসিঘা ঠাকুরকে প্রণাষ করিয়া 
বলিতেছেন,-“দিদি এই গেলেন _নন্দবোসের বাড়ী--খবর নিজে, কেন এত 
দেরি হচ্ছে ;--এত ক্ষণে ফিরবেন ) 

নীচে একটী শব্দ হওয়াতে তিনি আবার বলিতেছেন, --“ঈ দিছি 
আসিতেছেন? | 

এই বলিয়া তিনি দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি এখনও আসিয। 
পৌছেন নাই। রর 
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ঠাকুর পাহাস্য বদন, ভক্ত পরিবুত হইয়। বসিয়। আছেন। 

হাঠার (দেবেন্ছের প্রচতি)। কি চমত্কার দশা । ছেশে বুড়ো, পুকষ, 
মেয়ে কাতার দিয়ে দাড়িয়ে রয়েছে ! সকলে কত উত্স্ুক_এঁকে দেখ বার 
জন্য আর এব কথ! শোনবার জন্য 

দেবেন্দ্র ( ইরামকঞ্জের প্রতি )1 মাষ্টার যশাই বল্ছেন যে, এ জায়গাটী 
নন্দ বোসের চেয়ে তাল জ্ার়গ। এদের কি ভক্তি। 

ঠাকুর হাপিতে লাগিলেন। 

এইবার ত্রাঙ্গণীর তশ্মী বলিতেছেন, * এ দিদি আসছেন? | _- 

্রা্ষণী আসিয! ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া কি বনিবেন, কি করিবেন, কিছুই 
ঠিক করিতে পাবিতেছেন ন। | 

বাঙ্ষণী অধার হইয়। বলিভেছেন,__“ওগো, আমি যে আহনাদে আর বীচি 
না গো 1 ভোমরী সব বলগে। আমি কেমন কবে বাঁচি !-ওগো আসার চণ্ডী 
যখন এসেছিল _সেপাই শান্তী সঙ্গে করে আর রাগগায় তাহার। পাতার। দিচ্ছিল, 
তখন যে এত আহ্লাদ হয়নি গে।!-_ওগে। চণ্ীর শোক এখন একটুও আমার 
নাই।_-মনে করেছিলাম, তিনি (ঠাকুর) যেকাঁলে এলেন না, য| আযোজন 
কল্পুম, সব গঙ্গার জলে ফেলে দেব +- আর ৬র (ঠাকুরের ) সঙ্গে আলাপ 
কোরবো না,_যেখানে আসবেন, সেখানে একবার যাব, অন্জর থেকে 
দেখব, দেখে চলে আস্ব | 

'যাই,-সকলকে বলি আয়বে আমার সুখ দেখে যা ।_-বাই,_ যোগ্নীনকে 
বলিগে, আমার ভাগ্য দেখে য। ! 

বাক্গণী আধার আনন্দে অঙ্বীর হইয়। বলিতেছেন,--ওগে! খেলাতে 
(০০) একট। টাকা দিয়ে মুটে একলাখ টাকা পেয়েছিল ;--সে যাই 
শুনলে, একলাখ টাক। পেরিছি, অয্নি আহ্বাদে মরে গিছল-_সত্য সত্য 
মবে গিছল !--ওগো। আমার যে তাই হলে। গে। !_ তোমরা সকলে 
আশীর্বাদ কর? না হলে আমি সত্য সত্য মরে যাব । 

মণি ব্রাহ্মণীর আগ্তি ও ভাবের অবস্থা দেখিয়া মোহিত হইয়া গিয়াছেন ?' 
তিনি তাহার পায়ের ধুলা লইতে গেলেন । 

ত্রাদ্দশী বলিতেছেন, “সেকি গে।' !_এই বলিয়। তিনি মণিকে প্রতি- 
প্রণাম করিলেন। 

্রাঙ্ম্ণী তক্ষেরা আসিয়াছেন দেখিঘ। আনন্দিত হইয়াছেন আর বলিতে” 
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ছেন, তোষরা সব এসেছ;_ছোট নরেনকে এনেছি বলি, তা না হলে 
হাসবে কে! 

বাঙ্গণী এইরূপ কথাবার্তা কহিতেছেন, এমন সমব উহা ভদ্বী আসিয়। 
বাস্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন, দিদি এসে! ন! ভূমি এখানে দ'ঠিবে থাকিলে 
কি হয়? নীচে এসে! ! আমরা কি একল। পারবি! 

রাঙ্গণী আনন্দে বিভোর! ঠাকুর ৪ তত্তনের দেখিভেছেন, দের ছোড়ে 
যেতে আর পারেন ন।। 

এইরূপ কথাবাপ্তার পর এ্াঙ্ছণী অতিশয় হক্কিশককারে ঠাঠরকে অন্ঠ 
ঘরে লইব! গিন। শিষ্টানাদি নিবেদন কিনলেন । ভক্তেনাত ছাদে বপিয। 
সঞ্লে শিষ্টমুব করিলেন । 

রাত প্রর ৮ট। হইল, ঠকুব পিদাঘ এলণ কিতৃতছেম | লীচের তলা 
ঘরের কোলে বাবাগু| সেই বারা ধা, দি, গণ্যমান্য হষ্টন। উঠানে আসিতে হয়, 
তাহার পর গোয়াল ঘর ডানদিকে খর! সদর দরজায় আপিভে হ্য়। 

ঠাকুর যখন বারাও। দিঘ| ভক্তসঙ্গে সদর দরজার দিকে আসিতেছেন, 
তখন তাক্মণী উচ্চস্বরে ডাকিতেছেন। 5৪ বৌ শান পায়ের পুল! নিবি আয়, 

বে ঠাকুরকে প্রথা করিনেন। আাঙ্গণীর একটী ভাহ আপিয়াও 
প্রণাম কবিলেন। 

দ্ষণী ঠাকুরকে বলিতেছেন, এই আব একটী হাই ৮ মুখুা। 

শ্রীরাম বলিতেছেন "ন। ন। সব ভাল মানব” । 

একজন সঙ্গে সঙ্গে এদীগ ধপির। আপিতেছেন, আপিতে আদিতে এন 
জায়গায় তেমন আলো হইল না। 

ছেট নরেন উচ্ছৈঃস্বরে বপিতেছেন, “পিদ্দিম ধর, পিদ্দিম ধর! মনে 
কোরো ন। যে, পিদ্দিম ধর। ফুরিরে গেল (সকলে হাম্য )।” 

এইবার গোক়াল ঘর। ত্রাঙ্গণী ঠাকুরকে বলিভেছেন, এই আমার 
গোয়াল ঘর । 

গোয়াল দরের সায়ে ঠাকুর একবার দাঁড়াইলেন, চতুদদিকে তক্তগণ। 
মণি ভূমিষ্ঠ হইয। ঠাকুরকে প্রণাম করিতেছেন ও পায়ের না লইতেছেন। 

এইবার ঠাকুর গুরু মার বাড়ী যাইবেন। 
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দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ | 


[গভর মার বাড়ীতে ঠাকুর শ্রীরামক্কঞ্জ |] 

গন্ুর মার বাড়ীর বৈঠকখানাগ ঠাকুর শ্রীরামকু্জ বসিয়। আছেন । 
ঘব্ুটী একতলায় £ ঠিক রাস্তার উপর । ঘরের ভিতর এঁক্যতান বাছ্ের (৩০৮7 
০07) আকড়া আছে । ছোকরার। বাগ্যদ্্ লইয়া ঠাকুরের প্রীভার্থে মাঝে 
মাঝে বাজাইতেছিল। 

রাত সাঁড়ে আটট। হইল । আজ আবাঢ় মাসের রুষ্চা প্রতিপদ তিথি । 
চাদের আলোতি আকাশ গৃহ বাজপথ সব যেন প্লাবিত হইয়াছে । ঠাকুরের 
সঙ্গে সঙ্গে তক্তের। আসিযি। শর ঘর আিয়।ছেন । 

ব্রা্ষণীও সঙ্গে সঙ্গে আপিয়াছেন। তিনি একবার বাঁড়ীর ভিতন্ন 
যাইতেছেন, একবার বাহিরে আসিন। বৈঠকখানাব দরজার কাছে আসিয়। 
দীড়াইতেছেন। পাড়ার কতকগুলি ছোকর। বৈঠকখানার জানালার উপর 
উঠিয়া ঠাকুরকে দেখিতেছে। পাড়ার ছেলে বুড়ে। সকলেই ঠাকুরের আগমন 
বাদ শুনিয়। বাস্ত হইয়া মহাপুরুষ দর্শন করিতে আসিয়াছেন। 

ছোট নবেন জানালার উপর ছেলের। উঠিয়াছে দেখিয়া বলিতেছেন।_ 
ওরে তোবা ওখানে কেন? যা, যা, বাড়ীযা। শ্রীরামকষ্চ সঙ্সেহে 
বলিতেছেন, না, থাক্‌্না থাক্‌না ! 

ঠাকুর আবার মাঝে মাঝে বলিতেছেন, “হরি ও1 হবি ও 1৮ 

সতরঞ্চের উপর একখান আসন দেওয়া হইয়াছে, তাহার উপর 
ঠাকুর ভ্রবামকৃষ্ণ বসিয়াছেন। এক্যতানবাদ্োের ছোকবাদের গান গাহিতে 
বলা হইল। তাহাদের বসিবার সুবিধা হইতেছে নাঃ ঠাকুর তাহার 
নিকটে সতরঞ্চির উপর বসিবার জন্য তাহাদের আহ্বান করিলেন । 

ঠাকুর বলিতেছেন, « এর উপরেই বস না। এই আমি নিচ্ছি।” এই 
বলিয়। তিনি আসন গুটাইঘা লইলেন। ছোঁককারা গান গাহিতেছে। 


গান। 


কেশব কুক করুণ দীনে কুঞ্জকাননচারী 
মাধব মনোমোহন মোহন যুরলীধারী । 
হবরিবে।ল হবিবোল হবিবোল মণ আমার । 
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ব্রজকিশোৌর কালীয়হর কাতরভয়তঞ্জন 
নয়ন বাঁকা, বাঁকা শিথিপাখ। 

রাধিক! হদিরঞ্জন। 

গোবদ্ধন ধারণ, 'বনকুস্থুম ভূষণ 

দামোদর কংসদর্পহারী । 

শ্যাম রাসরসবিহারী । 

হরিবোল হরিবোল হরিবোল মন আমার | 


গান। 
এস ম। জীবন উম| ইত্যাদি । 

শ্রীরামকঞ্চ বলিতেছেন, আহা কি গান !-কেমন বেহ।লা !- কেমন 
বাজনা! 

একটী ছোকর! ফুট বাঁজাইতেছিলেন; তাহার দিকে ও অপর 
আর একগি ছোকরার দিকে অঙ্গুলি নিদ্দেশ করিয়। বলিতেছেন, “ইনি 
ও'র যেন জোড়।” 

এইবার কেবল কনসার্ট বাঁজন। হইতে লাগিল । বাজনার পর ঠাকুর 
আনন্দিত হইয়া বলিতেছেন,_" ব। ! কি চম্ত্কার 1” 

একটা ছোকরাকে নিদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন, “এর সব (সব রকম 
ব।জনা ) জান। আছে ।” 

ঠাকুর মাষ্টারকে সন্বোধন করিনা বলিতেছেন, “ এব সব বেশ লোক ।” 

ছোঁকরাদের গান বাজনাৰ পর তাহার। তক্তদের বলিতেছে-“আপনারা 
কিছু গান।” ব্রাঙ্গনী দীড়াইঘা আছেন। তিনি দোরের কাছ থেকে 
ব্লিলেন,-গ্রান এব। কেউ জানে না।_ এক মহিন বাবু বুঝি জানেন, 
তা ও'র সায়ে উনি গাইবেন না। 

একজন ছেোকরা। কেন? বাবার স্ুযুখে আমি গাইতে পাৰি। 

ছোটনরেন (উচ্চহাস্ত করিয়।)। অত দূর উনি এগোন নি। 
(সকলের হাদ্য )। 

কিয়ৎক্ষণ পরে ত্রাহ্মণী আসিয়া ঠাকুরকে বলিতেছেন,--" আপনি 
বাড়ীর ভিতরে আনুন।” 

রাম ও। কেন গে! 
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্রাহ্মণী। সেখানে জলখাবার দেওয! হয়েছে; যাবেন । 

্ররামকৃষ্চ। এইখানেই এনে দীও নাঁ। 

্রাঙ্মণী। গন্থর ম1! বলেছেন, ঘরটায় একবার পায়ের ধুলা দিন ১ 
তা হলে ঘর কাশী হয়ে থাকবে,ঘন্তে যত্রে গেলে আবু কোন গোস 
থাঁকশে না। 

ঠাকুর শ্রীরামরুক্জ ব্র্গণী ও বাড়ীর ছেলেদের সঙ্গে অন্তঃপুরে গমন 
করিলেন। ভক্তের! টাদের আলোতে বেড়াইতে লাগিলেন । মান্টান্ন ও 
বিনোদ বাটীর দক্ষিণর্দিকে সদর নাস্তার উপর গল্প করিতে করিতে পাদ- 
চারণ করিতে লাগিলেন। 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
[হা কথা। ] 

বলরাষের খাডীর বৈটকখানার গশ্চিবপাশ্বের ঘরে ঠাবুন বিশ্রাম 
করিতেছেন? শিরা যাইলেন | 

গন্থব মার কাড়ী হইতে ঠাকুরের ফিরিতে অনেক বাত হইয়। গিয়াছে? 
বাত পৌনে এগারট। হইপে। 

ঠাকুর বলিতেছেন, « যোদীন, একটু পানে হাট! বুপিরে দাও ত।” 
কাছে মণি বসিয়া আছেন। 

যোগীন পায়ে হাত বুলাইয়। দিতেছেন, এমন সময় ঠাকুর বলিলেন, 
আমার ক্ষিদে পেয়েছে, একটু সুজি খাব । 

ত্রাঙ্মণী সঙ্গে সঙ্গে এখানেও আসিযছেন। ত্রাঙ্গণীর ভাঈটি বেশ 
বাঁষা তবল। বজাইতে পারেন । ঠাঠুর ত্রাঙ্গণীকে আবার দেখিয়। বলিভে- 
ছেল) এবার নবেন্দ এলে কি আর কোন গাইয়ে লোক এলে গৰ ভাইকে 
ডেকে আনলেই হবে। 

ঠাকুর একটু সুজি খাইলেন। ক্রমে যোগান ইত্যাদি শক্ত! খর হইতে 
চলিয়। গেলেন। মণি ঠাকুরের পায়ে হাত বুল।ইতেছেন, ঠাকুর তার সহিত 
কথা কহিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ । আহা এদের (ত্রা্গণীদের) কি আহ্লাদ 

মণি। কি আশ্চর্য্য, যী খ্রীষ্টের সময় ঠিক্ক এই রকম হয়েছিল । 
তারাও ছুটি মেয্নেমানুষ ভক্ত, ছুই ভগ্রী। * 
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শ্রীরামক্ঞ্চ (উৎসুক হইয়1)। তাদের গপ্প কি বলত। 

মণি। যশ খ্রীষ্ট তাদের বাড়ীতে ঠিক তিক্ত সঙ্গে এই রকম করে গিয়ে- 
ছিলেন। একজন তথ্বী তাকে দেখে ভাবোল্লামে পরিপূর্ণ হয়েছিলেন। 
যেমন গৌরের গানে আছে, 

“ ডুবলে। নয়ন ফিরে না এলো। 
গৌর রূপ সাগরে সাঁতার ভুলে, 
তলিয়ে গেল জামার মন ॥ 

«আবু একটা বোন একল! খাবার দাবার উদ্যোগ করছিল। সে ব্যতি- 
ব্যস্ত হয়ে যাশুর কাঁছে নালিশ করুলে, * প্রভু দেখুন দেখি দির কি অন্ঠায ! 
উনি এখানে একলা চুপ করে বসে আছেন, আর আমি একলা এই সব 
উদ্যোগ করছি?” 

“ তখন যীশু বল্লেন, তোমার দিদিই ধন্য, কেন না মানষ জীবনের 
য। প্রয়োজন (অর্থাৎ ঈশ্বরকে ভালবাসা প্রেম) ত। ওর হয়েছে। 

শ্রীবাষকঞ্ | আচ্ছা, তোমার এ সব দেখে কি ধোধ হয়? 

মণি। আগা বোপ হয, তিনজনেই এক বস্থ।_যীন্ত শ্রীষ্ট) চৈতগ্য- 
দেব আর আপনি এক বাক্তি। 

শ্রীরামক্ক্ক। এক এক | এক বইকি! তিনি (ঈশ্বর), 
দেখ ছনা-যেন এর উপর এমন করে রয়েছেন ! 

এই বলিয়া ঠাকুর নিজের শরীরের উপর অঙ্গুলি নিদ্দেশ করিলেন, 
যেন বল্ছেন। ঈশ্বর ভার শরীর ধারণ করে অবতীর্ণ হয়ে রয়েছেন । 

মণি। সেদিন আপনি এই অবতীর্ণ হওয়ার বাঁপারটী বেশ বুঝিয়ে 
দিচ্ছিলেন । 

শ্রীরাম্কৃঞ্। কি বল দেখি। 

মণি। যেন দিগদিগন্তব্যাপী মাঠ পড়ে রয়েছে ধৃধু কোরুছে, 
সম্মুখে পাঁচীল রয়েছে বলে আমি দেখতে পাচ্ছি না)_সেই পাঁচিলে 
কেবল একটী গোল ফাঁক আছে !__সেই ফীক দিয়ে অনন্ত মাঠের খানিকটা 
দেখ! যাঁয়। 

শ্রীরামক্ৃঞ্চ। বল দেখি সে ফাঁকটী কি? 

যণি। সে ফঁীকটি আপনি ।_-আপনার ভিতর দিয়ে সব দেখ যায় ?- 
সেই দিগদিগন্তব্যাপী মাঠ দেখা ঘার। 
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ঠাকুর গ্রীরামককষ্চ অতিশয় সন্তষ্ট হইয়। মণির গাঁ চাপ.ড়াতে লাগ জেন। 
আর বলিলেন, “তুমি যে এঁটে বুঝে ফেলেছ।-_ বেশ হয়েছে! 

মণি। এঁটে শক্ত কিনা ?পূর্ণ ব্রহ্ম হয়ে প্রটুকুর ভিতর কেমন কবে 
থাকেন, ধঁটী বুঝ! যায় না। 

শ্রীরামরুষ্ | তারে কেউ চিনলি নারে । 

ও সে পাগলের বেশে 
(দীন হীন কাঙ্গালের বেশে) 
ফিরছে জীবের ঘরে ঘরে! 

মণি। আর আপনি বলেছিলেন, যীন্তর কথা | 

প্রীরামক্ক্চ ৷ কি, কি? 

যণি। যছু মল্লিকের বাগানে যীশুর ছবি দেখে আপনার ভাব সমাধি 
হয়েছিল। আপনি দেখলেন যে, ধীশুব যুর্ডি ছবি থেকে এসে আপনার ভিতর 
মিশিয়ে গেল । 

ঠাকুর কিয়ৎকাঁল চুপ করিয্বা আছেন। তারপর আবার যণিকে 
বলিতেছেন, 

«এই যে গলায় এইটে হয়েছে, ওর হয়ত মানে আছে-সব লোকের কাছে 
পাঙ্ছে হালকামী করি ।-না হলে যেখানে সেখানে নাচা গাওয়া তো 
হয়ে যেত। 

ঠাকুর দ্বিজর কথ! কহিতেছেন। তিনি বলিলেন, ঞ্জি এল না? 

মণি। বলেছিলাম আসতে । আজ আসবার কথা ছিল; কিন্ত কেন 
এল না, বলতে পারিনা । 

শ্রীরাষকষ্চ। তার খুব অস্কুরাগ। আচ্ছা, ও এখানকাব্র একটা কেউ 
হবে; (অর্থাৎ সাঙ্গোপাঙ্গের মধ্যে একজন হবে ) না? 

যণি। আজে হাঁ, তাই হবে, ত। ন! হলে এত অনুরাগ ! 

মি ঠাকুরকে মৃশারীর ভিতর গিয়া বাতাস করিতেছেন । 

ঠাকুর একটু পাশ ফেব্পার পর আবার কথা কহিতেছেন। মান্নষের ভিতর, 
তিনি অবতীর্ণ হইয়া লীল! করেন, এই কথা হইতেছে । 

শ্রীরামক্্। তোমার উঘর। আমারও আগে রূপ দর্শন হোত না, 
এমন অবস্থা গিয়েছে । এখনও দেখছন1) আবার কপ কম পড়ছে । | 

মণি। লীলার মধ্যে নরলীল। বেশ তাল লাগে। 
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শ্রীরামকষ্জ। তা হলেই হল ;_-আর আমাকে দেখছ। 
ঠাকুর শ্রীরামক্ষ্জ কি বলিতেছেন ষে,আমার তিতরু ঈশ্বর নররূপে অবতীণ 
হইয়া লীলা করিতেছেন? 


স্বামী বিবেকানন্দের পত্র। 
(ইংরাজী হইতে অনুদিত!) 


আলমোড়া, 
১লা ভুন। ১৮৯৭। 


প্রিয়-_ 

তুমি বেদসন্বন্ধে যে আগতিগুলি প্রদর্শন করিয়াছ, সেগুলি যথার্থ বলির! 
স্বীকার করিতে পারা যাইত, যদি “বেদ” শব্দে কেবল সংহিতা বুঝাইত। কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে ভারতের সর্ধবাদিসম্মত মতান্থসাঁরে সংহিতা, শ্রাঙ্মণ ও উপনিষদ্‌-_ 
এই তিনটীর সমষ্টিই বেদ। ইহাদের মধ্যে প্রথম ছুইটী কর্মকাণ্ড বলিয়া 
এখন একক্সপ অন্তহিত হইয়াছে । কেবল উপনিষদ্‌কেই আমাদের সকল 
দার্শনিক ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠ(তাগণ গ্রহণ করিয়াছেন । 

কেধল সংহিতা অংশটীই বেদ, এ মত অতি আধুনিক এবং স্বর্গীয় স্বামী 
দয়ামন্দই এই মতের প্রথম প্রবর্তক । প্রাচীন হিন্দুসযাজজের ভিতর এই মতের 
প্রভাব কিছুমাত্র বিস্তু ত হয় নাই। 

স্বামী দয়ানন্দের এই মত অবলম্বন করিবার কারণ এই যে,তিনি ভাবিয়া- 
ছিলেন, সংহিতান্ন নূতন ধরণের ব্যাধ্যা করি! তিনি একটী পুর্বাপরসঙ্গত 
মতবাদের স্থ্টি করিবেন; কিন্তু তাহার ব্যাথ্যাপ্রণালীতে গোল কিছু মিটিল 


চে 
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না; এইটুকু হইল যে, তিনি সংহিতার তিতর যে অসামঞ্জস্য নিবারণের চেষ্টা 
কি নন, সেই অসাযঞ্জপা, সেই গোলযোগ ব্রাহ্মণের উপর শিয়া পড়িল। 
আর তাহার প্রক্ষিগুবাদ ও অন্তান্য নানা ব্যাখ্যাপ্রথালীসত্তেও এখনও এমন 
অনেক স্থল আছে, যাহার ভিতরের গোল ভখনও যেমন, এখনও তেমনি 
রৃহির়।ছে। 
এক্ষণে যদি ইহা সম্ভব হয় যে, সংহিতার উপর ভিত্তি করিয়া পূর্বাপর 
সামগ্রস্থপূর্ণ একটী ধন্মপ্রণালী গঠিত হইতে পারে, তবে উপনিধ্ৃকে ভিত্তি 
করিয়া যে আরও অধিক পরিমাণে সামপ্রস্যপূর্ণ ধন্ম স্থাপন কর। যাইতে পারে, 
হা মহত গুণে আধক নিশ্চিত। অধিকন্তু এ পক্ষে সমগ্র জাতির পুর্ব প্রচলিত 
মতের বিরুদ্ধে যাইতে হয় ন।। এ পঙ্গে প্রাচীন মকল আচার্যাই তোমার 
দিকে হইবেন আর নূতন নৃতন ভাব আনিবারও যথেষ্ট অবকাশ থাকিবে । 
গীতা নিঃসন্দেহই এত দিনে হিন্ুধন্বের বাইবেলম্বরূপ হইয়। দাড়াইয়াছে 
এবং উহা। সম্পূর্ণরূপেই এ সম্মানের উপযুক্ত বটে, কিন্তু ক্ঝ্চের জীবনের সঙ্গে 
এমন অনেক অনিশ্চিত বিষয় জড়িত হইয়া তাহার মুল চরিত্রকে এবপ 
কুজ্ঝটিকারৃত করিয়াছে যে, তাহার জীবন হইতে জীবন প্রদ উদ্দীপনা লাত 
রা বর্তমান কালে অসম্ভব । বিশেষতঃ বর্তমান যুগে নৃতন নৃতন চিন্তা প্রণালী 
ও নৃতন ভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহের এয়োঞ্জন হইয়৷ উঠিয়াছে। আশা করি, 
আমার এই ক্ষুদ্র পত্র তোমায় মৎ্প্রদর্শিত পথে চিস্তার সাহায্য করিবে। 
আমার শুভা শীর্বাদ জানিবে। হতি 
তোমারই বিবেকাননত । 


জীবনু,ক্ত গীতা । 


হে বিরাট, না তোমায়__ 
তুমি জড় তুমি জীব? তুমি দেব শিবাশি 
তুমি স্থষ্টি, তৃমি স্থিতি লগ 
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তুমি সাধু, তুমি হে তস্কর! 
তুমি দেব, সাঁধ্বী সতী, তুমি বেগ্ঠা ঘৃণ্য জতি, 
তুমি নারী, ভুমি দেব নর। 


আম্মীয়ত! হল ভোম! সনে_ 
গুচে গেল ভেদাতেদ, প্রথা ছম্দ খেদাখেদ, 
আনন্দ আনন্দ শুধু খনে। 


নাহি মোর পিত। ম।'ত। জায়া 
নাহি দেশ জন্মভূমি, নাঠি দেঠ-সবি ভুমি 
কেটে গেল ঘোর মোহমায়। 1 


যেদিকে ফিগাই এবে অধি 
কি ভূপৃষ্ট কিবা শূগ্ঠ। সবি যে আ.গ্ীমপূর্ণ 
কোন দিকে নাহি দেখি বাকি । 


এ ত কভু মহেক কল্পনা-- 
এ ত নহে ভুলহ্রান্তি-_ এ ত শান্তি যহাশান্তি 
দুরে গেছে সকল বাগন|। 


প্রেমে পূর্ণ হইযাছে গদি_ 

উদার-_অন্বর প্রা, বেছে যায বেড়ে যায, 
চায় সার! বিশ্বে বুকে পুরি নিরবধি 
হল আঙ্গি জনম সফল-_ 

পেরেছি যা পাইবার, দেখেছি য| দেখিবার_- 
আর ঘন--কর্ হতে দেব না চঞ্চল। 


সম্পদ বিপদ ছুই ভাই 

যাব ইচ্ছ। আয় ভাই, হেসে খেলে চলে যাক, 
যারে পাই তারে আমি চাই । 
যথা ইচ্ছা উর মহেশ্বরী ; 

ছিন্নমন্তা কালী তারা, ধূযাবতী র্ধাকারা, 
তৈরবী কষলাম্মিক! র!'জরাজেশখবরী । 
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সবরূপে দিই অমি পৃজা-_ 
জানি আমি তুমি মাতা, জানি আমি ভুমি পিতা 
দশভূজা তুমি গো! দ্বিভুজ]। 


আনন্দে আনন্দে মাত প্রাণ 
নরকেও মহানন্দ, স্বরগেও মহানন্দ 
যথা ইচ্ছা কর অধিষ্ঠান। 


৪ শু 


২. 
্ঞ নখ 


ক্ষিপ্ত সমালোচনা । 


শিবাঁচাধ্য ঠাকুর শ্রীত্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত । ২০১ মং, কর্ণ 
ওয়ালিন ই্ট্রাট শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দোকানে প্রাপ্তব্য। 
মূল্য ১২ টাকা। 

রস্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন,__“বহুদিন পুর্বে কোন বিশিষ্ট তান্ত্রিকের 
মুখে শিবাচাধ্য ঠাটুরের কাহিনী ও কৌলধশ্্ সম্বন্ধে মোটাযুটি যাহা! অবগত 
হইয়াছিলাম, তাহার উপর তিত্তি স্থাপন করিয়া এই গ্রন্থের অবতারণ! 
করিয়াছি, সত্য মিথ্যা ঈশ্বর জানেন। যদি যথার্থই শিবাচীর্ধ্য ঠাকুর নামে 
কোন মহাপুরুষের অভ্যুদয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহার অদ্ভুত কীর্তি 
জনসাধারণে প্রচারিত হইল, আর যদি ন! হইয়! থাকে, একটি কাব্যোপন্তাস 
হইল 

এই নূতন কাব্যখানি গ্রায় ৪** পৃষ্ঠায় সম্পূর্ব_সাত সর্গে বিভক্ত । 
আমরা ইহার অনেক স্থান পাঠ করিয়াছি_-পাঠ করিতে করিতে একাধারে 
মধুর প্রাঞ্জল কবিতা, উপন্াস, ধর্ম ও দর্শন পাঠের আনন্দ উপভোগ করি- 
যাছি। শিবাচার্ধ্য ঠাকুরের শবসাধনা, দেবীদর্শন, দেবীর তয়স্কবী ঘূর্তি দেখিয়া 
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মহাতীতি, তাহাকে যোহিনীরূপে দেখা দিবার জন্য প্রার্থনা, মোহিনী যূর্তি 
দ্বেখিয়া মোহ এবং সেই মোহবশে যোগত্রষ্ট হইয়া কিরাঁতকন্টার সহিত পরিণয়, 
বনিতার মৃত্যু, শোকে উন্মত্ত প্রায় হওন, পরিশেষে উত্তরসাধক বিরূপাক্ষের 
উপদেশে যোহতঙ্গ, পুনরায় ধ্যানযোগে দেবীর বিরাট যৃত্বি দর্শন এবং জীবনক্ত 
হইয়া লোকহিতব্রতে দীক্ষিত হওন প্রভৃতি কাব্যবর্ণিত বিষয়গুলি অতীব 
প্রীতি প্রদ ও কৌতুহপ্োদ্দীপক । আমরা সর্বসাধারণকে একবার এই কাব্য- 
থানি পাঠ করিতে অন্থরোধ করি। ইহা! পাঠ করিলে সকলেই বিমল আনন্দ 
সম্ভোগ করিবেন । 

শিবাচাধ্য ঠাকুরের উপদেশ সম্বন্ধে আমাদের একটু বক্তব্য আছে। 
তিনি গৃহিগণকে আলম্ত ত্যাগ করিয়া নিজ অষ্ঈদ্লার উন্নতিসাধন করিতে 
উপদেশ করিয়াছেন_-অর্থোপার্জন কর, মদা ও কৌঁযাসঙ্গ পরিহার করিয়া 
স্বদীরে নিরত থাক, ভাইয়ে তাইয়ে বিবাদ করিও না, জাতিবর্ণনিধিবশেষে 
সকলের সেবান্তশ্রাধা কর, অনাসক্ত ও ঈশ্বরপরার্দণ হও. অসাম্প্রদায়িক ও 
উদ্বার হও,_বেশ কথা । কিন্তু জনৈক সন্যাসী তাহার অতিথি হইয়া তৎ- 
প্রচারিত “যৌগ ও ভোগ একত্রে অনুষ্ঠেযর' এই ত্ধ বুঝিতে না পারায় 
আঁচার্ষোর মহাক্রুদ্ধ হওয়াটা কিরূপ, আমরা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। 
আমাদের সন্দেহ হয়--এস্থলে এরস্থকারের নিজ মনের ছায়! বিশিষ্টরূপে 
পড়িয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ এই কারণেই বলিতেন,_-“ বাঙ্গীল। দেশের 
লোকে ত্যাগের আদর্শ একরূপ বুঝে নম! বলিলেই হয়। ভোগের দিকে 
তাহাদের স্বাভাবিক গ্রবৃত্তি।” 

বাহা হউক, গ্রন্থধানি একটু বেশ নূহন ধরণের হইয়াছে_-পড়িতে ক্লেশ 
বোধ হয় না--কাব্য হিসাবে স্থানে স্থানে অতি সুন্দর হইয়াছে। 





সংবাদ ও মন্তব্য। 


উদ্বোধনের পাঠকবর্গ গুনিযা সুখী হইবেন, নিউইয়র্ক বেদাত্তসহ্িতি 
নিউইয়র্কে একটী নিজস্ব সমিতিগৃহ ও নিউইয়কক হইতে ৯০৭ মাইল দূরে 


৩৬৬ উদ্বোধন । [৯ম--১২শ সংগা। 





ওয়েষ্টকর্ণ ওয়ালে (কনেকৃটকট) নির্জন সাধনের জন্য একটী আশ্রম ক্রয় 
করিয়াছেন। সমিতির নৃতন ঠিকান1.-১৩৫ ওয়েস্ট ৮৭ ক্টাট । আমেরিকায় 
বেদাস্ত দৃঢপ্রতিষ্িত হইতে চলিল। 

কলিকাতা! বিবেকানন্দমসমিতির সভাগণ উংসাহের সহিত অথচ নিস্তন্ব- 
ভাঁবে কার্যা করিতেছেন। ২৪নং ঝামাপুকুর লেন, সমিতিগহে সমিতির 
সভ্যগণ প্রতি শনিবার মিলিত হইয়া সদালোচনা করেন, এতদ্বাতীত অন্যান্ট 
অনেক ব্যক্তিরও সমাগম হইয়া থাকে । ২৭শে এপ্রিল শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী 
বিএ “দীনতা? সম্বন্ধে এবং ৪ঠ। যে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন *স্বামীঞ্জি ও 
তাহার দেশের প্রতি ভালবাসা” সন্দন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। উহার মধ্যে 
প্রথমটী ১লা আাঢের উদ্বোধনে প্রকাশিত হইয়াছে । ২য়টী আগামী সংখ্যায় 
প্রকাশিত হইবে। এতদ্বাতীত যোঁদন প্রবন্ধ পাম ব: বক্ত,ভা ন| হয়, সে 
দিন কঠোপনিবৎ ও স্বামীজির বক্ত,তাদি পাঠ হয়। কিছু দিন হইতে সত্যপণ 
একটি সাধনগৃহ করিয়া ধ্যান ধারণাপি অত্যাস « শ্তবপাঠাদি করিয়া নিঙ্গ 
নিজ আধ্াত্মিক উন্নতি সাধনের চেষ্ট। করিতেছেন। সভাগণ অনেকেই 
সমিতির এই নব অনুষ্ঠানে উৎসাহের সহিত যোগ দিয়াছেন । 


মাননীয্ব বঙ্গের লেফটেন্যাপ্ট গভর্ণর বাহাছুব-বছুবাজার রামকুঞ্চ 
সমিতির অনাথ তাওারের সাহায্য।র্৫ধে ২** টাক। দান করিয়াছেন । 


গত ১৭ই মার্চ স্বামী অভেদানন্দ নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতিগুহে “বংশাহ- 
বর্তিতা” (85501) সম্বন্ধে এক বক্ততা করেন। ৭ই এপ্রিল “মানবীয় ও 
ঈশ্বরীয় প্রেম” ও ১৪ই “একাগ্রতীশক্তি” সম্বন্ধে বক্ততা হয়। সমিতির নৃতন 
গৃহে ৫ই যে “আত্মতন্ব-রহসা সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। 


স্বামী বৌধানন্দ পিটসবর্গ বেদান্তসমিতির কার্ধয পরিচালনা করিতে- 
ছিলেন। তিনি অতিশয় দ্রক্ষতার সহিত উল্ত কার্মা পরিচালন। করিয়। 
সম্প্রতি ১লা জুন হইতে কিছু দ্রিনের জন্য কার্য বন্ধ রাখিয়াছেন। 
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স্বামী সচ্চিদানন্দ লস্‌ এগ্জেলিস বেদাস্ত সমিতিতে যোগ সন্থন্ধে যে ব্যাখ্যান 
দিতেছিলেন, তাহা শেষ হইয়াছে । এক্ষণে তিনি শাগিলাস্থব্র (ভক্তিযোগ) 
ব্যাখা। কৰিতেছেন। 


আমেরিকার অন্তর্গত কালিফোর্ণিয়ার রাজধানী স্যানক্রাম্পিকো সহরে 
বাক মিশনের ন্বামী ত্রিগুণাতীতের যন্ত্র ও উদ্যোগে প্রায় ২ বৎসর হইল 
একটি হিন্দু মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, উহা উদ্বোধনের পাঠকবর্ণ অবগত 
আছেন। সম্প্রতি উক্ত স্বামীর অনুগ্রহে আমরা প্রত্যেক উদ্বোধন গ্রাহককে 
এ মন্দিরের একথানি করিয়। চিত্র উপহার দিতে সক্ষম হইলাম । 


আজ কাল ভগবান্‌ রামকুঞ্জদেবকে ও তাহার তক্ত ও শিধ্যগণকে সাধা- 
রণের অনেকেই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন ও তাহাদিগের অন্থষ্ঠত অনেক সাধু- 
কার্যে সাহায্য করিয়া থাকেন। লোকের শ্রারামকৃঞ্চনামে এই বিশ্বাস জানিয়া 
অনেক দায়িত্ববোধহীন ব্যক্তি শ্রীরামরুঞ্৫ড মিশনের নাম করিয়। স্বাথপিদ্ধির জন্য 
অর্থ সংগ্রহ কৰিতেছে। এরূপ সংবাদ আম্রা প্রায়ই পাইয়া থাকি। 
সাধারণে প্রতারিত না হন, এই উদ্দেশ্যে আমরা জানাইতেছি, রামকুঝ 
মিশনের যে কোন কার্যের জন্য যদি কাহারও উপর ঘর্থ সংগ্রহের ভার 
দেওয়া। হয়ঃ তাহাকে উক্ত মিশনের প্রেসিডেপ্টের নামের স্থাক্ষরযুক্ত এবং 
মিশনের ও মঠের শিলমোহর যুক্ত অন্মতিপত্র দেওয়া হয়। এ অন্গুমতি- 
পত্র কেহ দেখাইতে ন| পারিলে সাধারণে তাহার সহিত সাবধানে ব্যবহার 
কদ্দিবেন। 


সর 


৬ কাশীরামরুঞ্ সেবাশ্রমের 
সাধারণ খরচের জন্য এককালীন 
অর্থ ও জিনিষপত্রাদি দান। 
(জুলাই ১৯*৬ সাল হইতে এপ্রেল ১৯*৭ সাল পর্যন্ত । ) 


এককালীন অর্থদান। 
নাম। ঠিকানা । 

শ্রীমতী কামিনী দাসী ৬ কাশীধাম ১৭৪1০ 
এসও এন্‌ পঙিত ব্যারিষ্টার রাজকোট  ১৫*. 

বাবু সতীশচন্ত্র ঘোষ গাডেনিরিচ্‌, কলিকাতা, ৬০. 
গণেশ দয়াল চ্যারিটি ফণ্ড ৬ কাশীধাম ৫৯. 
বাবু রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় ঃ ৫৯. 
রাজা সতীশচন্ত্র গিরি_(মোহাস্ত ) তারকেশত্ু ৫৯. 
বাবু যছ্ুপতি চট্টোপাধ্যায় শিলিগুড়ী ২৫. 
». নরেজ্রনাথ দত্ত মজীলপুর, ২৪ পরগণ। ২৫. 

সর্বশুদ্ধ ৫৮৪1. 


এককালীন ওষধাদি দান। 

মেসার্স বটকৃষ্ণ পাল এও কোং এলোপ্যাথিক ওঁষধ মূল্য ৮*. 
স্বামী আত্মানন্দ ৬কাদীধাম কুড়িজোড়া কাপড় এবং 

এলোপ্যাথিক ষধ মূল্য ১৫ 
বাবু রাজেন্দ্র লাল বন্দোপাধ্যায় কলিকাতা৷ পাচ গ্যালন 

ফিনাইল এবং তিনটা থারমোমিটার 
ভাঃ এন্‌। কে, মজুমদার এও কোং কলিকাতা 

হোমিওপ্যাথিক ওষধ মূল্য ৩০. 
সহকারী সম্পাদক । 
শ্ীচারুচন্দ্র দাস 


বঙ্গের অধিকার॥ 


প্রথম প্রস্তাব | 
[শ্রিশ্রঘণক) 


ইতিহাস বলেন যে, ভারত যখন স্বাধীন ছিল, অর্থাৎ মুসলম|ন অধিকারের 
কিছু পূর্ব পর্য্যন্ত, ভারতের পুন্দাংশের সমস্ত বাণিজ্য বাগালিদের হস্তেই ছিল। 
পশ্চিম ভারতের লোকেরা অধিকাংশই প্রায় ঘরে বসিয়া থাকিতেন, আর 
গ্রীস, আরব, যিশর, তাঁতার, গারস্ত প্রভৃতি দেশের লোকেরা আপনাদের 
জাহাজে করিয়া পশ্চিম তারতে বাণিজ্য করিতে আসিতেন। বাঙালির! 
আপনাদের বাণিজ্যপোতযোগে মার্ভাবান, যাবা, চীন, জাপান, ও অন্যান্য 
বহুতর দেশে গমন কবিয্বা শিল্পনজাতদ্রব্য ও অন্ান্ত পণ্যের বিনিমস্ 
করিতেন। কিন্তু কেবল বাণিজ্য কগিতেই যে আমাদের পূর্বপুরুষগণ 
সমুদরযা্রা করিতেন, তাহা নয়। পূর্ব-আসিরায় বৌদ্ধধর্ম প্রচার আমাদের 
পুনীয় পূর্বপুরুধগণই করিয়াছিলেন, এবং তাহার প্রমাণ আজিও জাজ্জল্য- 
মাঁন রৃহিয়াছে। কলিকাতা এক বক্ত তান স্বামী বিবেকানন্দ কহিয়াছেন, 
“যখন আমি আসিম্ার পূর্বাঞ্চলে ভ্রমণ করি, তখন & সকল দেশে ভারতীয় 
ধর্প্রভাবের চিহৃসমূহ দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্য হই। চীন জাপানী মন্দির- 
সমূহের প্রাচীরে "ওঁ নমঃ, এই মন্ত্রটী লিখিত দেখিয়। যে কতই আশ্ষ্ধ্য 
হইয়াছিলাঁষ, তাহা আপনারা! বুঝিয়। লউন। আৰও আশ্চর্যের বিষয় এই 
যে, উহা! বাঙ্গাল! অক্ষরে লিখিত হইয়া! আমাদের পূর্বপুরুষগণের ধর্দপ্রচান্র 
কার্ষ্যে অসীম উৎসাহ ও উদ্যমের কীর্তিস্তস্ত শ্বরূপ বিগ্ভমান রহিয়াছে ।”। 

এই সকল দেখিয়! শুনিয়া মনে হয়-_বাণিজ্যে আমাদের পুরুযাস্থক্রমে 
অধিকার থাকিলেও ধর্মপ্রচারেই আমাদের শ্রেষ্ঠতম অধিকার । প্রায় পাঁচ 
শতা্ধী গত হইল, বাঙ্গাণীকুলগৌরবরবি শ্রীশ্রীকুষ্$চৈতন্য কখন অনশনে, 
কখন অন্ধীশনে জগতের কল্যাণ হেতু কত শত নগরে, গ্রামে, প্রাস্তরে, অরণ্যে, 
বর্ষায়, শীতে, রৌদ্রে, পদ্দত্রজে ভ্রমণ করিয়া! বন্গবানীদের সেই অধিকার পুনঃ 
সংস্থাপিত করিলেন। কালসমুদ্রের বীচিমালাবৎ বৎসরের পর বৎসর সেই$ 
অধিকার বজজনিনাদে ঘোষিত হইতে হইতে অনন্তের আধার গর্ভে বিলীন 


* এই প্রবন্ধ গত *১এ আঘাঢ় বিবেকানন্দ সমিতিতে পঠিত হইয়াছিল । 
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হইতে লাশিল, কিন্তু বঙ্গের কাঁলনিঞ্| ভাঙ্গিল না। বিগত শতাব্দীর শেষ 
ভাগে আবার সেই দেববাঞিত আধিকারধবজা তগবান্‌ শ্রীরামকষ্চদেব 
পুন্রুথিত করিলেন, এবং তাহ! “সন্ধে লইয়| পুজনীয় দ্বাধী বিবেকা নন্দ 
সেই বারতা সমর জগতে ঘোষণা। করিলেন। কিন্তু মুঢমতি ব্রাহ্মণ অন্ধ 
সাঙ্জিয়া পথগ্রান্তে কুবের প্রদত্ত ধনরাশি যেরূপে ত্যাগ করিধাছিন, আমর। 
বাজনৈতিক আন্দোলন লইয়। সেই তগবৎ্ঞরদত্ত অধিকার তন্দপ তাগ 
করিত্তে বাসয়াছি । শুদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলনে যে কোন শুভ ফল হইবে 
না, তাহার প্রধান কারণ_ আমাদের জাতীর ভাবের প্রসারণ তাহাতে ঘটে 
না। প্রাত বৎসর লক্ষ।ধিক নিনশ্রেণীর হিন্দু স্বধণ্ম পরিত্যাগ করিয়া বিভিনন- 
ধন্মাবলম্ধী হইতেছে । স্থানে স্থানে গ্রামকে গ্রাম ক্রিশ্চন বা মুসলমান 
হইতেছে। মুসলমান রাজাগণ যথন প্রথমে ভারতনিবাসী সমুদয় হিন্দুর 
সংখ্য। গণন। করেন, তথন আমর। ৬০ কোটি ছিলাম । এখন আমরা ২৯ 
কোটি! ক্রমান্থয়ে এই যে শ্বজাতিক্ষয় হৃইয। আসিতেছে, তাহা নিবারণ 
জন্যই গুরু নানক, প্রীকবীর, গ্রীচৈতন্ত গ্রভৃতির অভয় আমাদের মধ্যে 
হইয়াছে। 

একট জ(তি যে বিধি অবলম্বন করিয়া আপনার অধিকারসমূহ রক্ষ। কবে, 
তাহারই নাম 1১)110108. আমাদের প্রধান আধক।র স্বরূপ ধর্ণ রক্ষা করিতে 
হইলে আমাদের প্রথমেই এই শ্বজাতিঙ্ষর নিবারণের জন্য প্রাণপণে সচেষ্ট 
হওয়া উচিত। বিপুল শক্তি ও অর্থ ব্যয়ে পঁচিশ বৎসর রাজনৈতিক আন্দোলন 
করিয়। আমাদের বেশ জ্ঞান জন্মিয়াছে যে, & পথ অবলম্বনে আমর! যে সমস্ত 
অধিকার প্রাপ্তির আশা করিতেছিলাম, তাহা সুদুরপরাহত। প্রথমতঃ, 
ইহাতে শ্বাবলম্বনের ভাব একেবারে নাই, বরং তপরিবর্তে ইহাতে ভিক্ষুকের 
ভাবই প্রবল। আমাদের জাতীয় ভাবে এ পথের সমালোচন] করিতে 
গেলে দেখা যায় যে, কাহারও নিকট প্রতিগ্রহ করিলে যখন প্রতিগ্রহীতার 
মনের স্বাধীনত। লোপ হয়, তখন দেশশুদ্ধ লোকে রাঁজনৈতিক আন্দোলন 
করিয়। রাজার নিকট তিক্ষ! মাগিলে আমর! পতিত ন| হইয়া উন্নত হইব 
কিরূপে? সুতরাং ইহ ধশ্মানীতিসম্মত নহে । একে আমা মনুয্যত্বহীন বলিয়াই 
*আজ হাজার বসব ধরিয়া দাসত্শৃঙ্খলে আবদ্ধ রহিয়াছি; আবার তাহার উপর 
উচ্চশিক্ষিতগণ যদি কেবল সেই পথই সকলকে প্রদর্শন করেন, তাহাতে প্রীই 
দাস তাবের পুষ্টিই হইতে থাকে অথচ এই ভীষণ শ্ব্জাতিক্ষয় নিবারণ হয় 
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না। আবার নিরপেক্ষ তাবে, প্রকৃত হিন্দুর চক্ষে, তারতের ইতিহাস 
আলোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীর়মান হয় যে, পুর্বোক্ত জাতীয় ভাব প্রসারণ 
তারাই এক সময় অনায়[সে আমাদের সব্বপ্রকার অধিকার লাভ হইয়াছিল। 
ধন্মাশোকের রাজহ্ব কালে দেশের অবস্থাই তাহার প্রকট গ্রমাণ। কেহ 
হয়ত বলিতে পারেন, “এখন কালমাহায্মে সে উপায় আর খাটে ন।।” 
ইহার উত্তরে এই যাত্র বলা যায যে, ইতিহাসের পুনবারভি একরূপ সুনিশ্চিত 
দার্শনিক সিদ্ধান্ত । অতএব আমাদের বিশ্বাস_ধর্মাশোকের সময় যে তিত্তি 
অবলম্বন করিয়া জাতীর উন্নতি সংসাধিত হষঈয়াছিল, সেই উপায় অবলম্বন 
করিলেই এখন জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে পারা যার। অর্থাৎ সহঅ সহম্ 
বর্ষ ধরিয়। আমাদের যে একট। বিশেষ জাতীগ ভাব গঠিত হইয়াছে, সেই 
ধর্মভাবকে তিপ্তি করিয়াই আমাদের জাতীয় উন্নতির পন্তন করিতে হইবে। 
ফারণ,স্পষ্টই দেখ। যাইতেছে ষে, সেই জাতীর ভানের হাসেই আমাদের কর্মঠত। 
উদ্দাম উৎসাহ বল ও বাধ্য দিন দিন ক্ষীণাৎ গাণতর হইয়। আপিতেছে। আরও 
কিছুদিন যদি এইরূপ চলে-অতীতহীন বংশমর্ধ্যাদাহীন মণ্তিষবিহীন বর্ধর 
জাতির স্টায় বৈধেশিক অহ্করণে রাজনৈতিক আন্দোলন যদি আরও কিছুদিন 
চলিতে থাকে, তাহ। হইলে জাতীয় উন্নতি ন! ঘটিৰ। মৃত্যুই অনিবার্ধা হইবে। 
শত[ধিক বর্ষ পুর্ধে ভারতবর্ষ যখন শনৈঃ শনৈঃ ইংরাঙজ কবলে কবনিত 
হইতেছিল এবং বু।জ্য-লোলুপ ইংবাজ আম্মপসারুণ করিতে করিতে যখন 
জাপানে যাইর। অবতীণ হইল, তখন আন্মবক্ষা? জন্য উতকষ্ঠিত জাপানী 
অতি অল্প সময়ের মধোই ইংরাঞজের দৃষ্টাগে বুঝিল যে, একট। জাতির 
আত্মরক্ষ। এবং পরিপুষ্ট তাহার মক্জাগত ভাবের পূর্ণ বিকাশের উপব সপ্পূর্ণ 
নির্ভর করে। জাপানীর। অমনি যুরোপ আমেপ্রিকায ছটিল। তাহার। কি 
মুবোপী হইতে ছুটিল? ন।। কেবল তাহাদের জবিগ্ঞান এবং কৃতকন্মত| 
. শিক্ষা করিবার জন্য । এই ছুইটী ছ্র| তাহাদের হদয়কেন্দস্থ যে জাতীয় 
ভাব, তাহারই পরিপুষ্টি বিকাশ ও 'প্রসারণ আর৪ করিল। মুরোপ ও 
আমেরিকা হইতে তাহার! যাহ! আনিল, তাহ। জড় ধন্ত্র মাত্র, আর তাহাদের 
অন্তনিহিত জাতীয় ভাবই সেই জড় ফন্ত্রগুণির পরিউলনী শক্তি। এখন 
আমাদের কেখগ সেই বিদেশীয় যন্্রগুণি লা করিতে হইবে । বহকাঁলেষ 
দাসহে আমাদের জাতীম কাল বাহ! পা হাবাতে বশ্যাছি, ভাহাবই। 
পুনকদ্ধায় নরিতে হইলে! 





৩৮৮ উদ্বোধন । [ ৯ম--১৩শ সংখ্যা । 


নিজ নিজ পুরাবৃত্ত চচ্চাঁই জাতিবিশেষের কেন্ত্রস্থ শক্তি জাগরিত 
করিবার যুখ্য উপায়। মুরোপ ও আমেরিকার ইতিহাসে আমরা কতকগুলি 
সাধারণ সত্যের শিক্ষ। পাই বটে কিন্তু তন্ভারা আমাদের মহাশক্তির জাগরণ 
অসম্ভব। আমাঁঞে জাতীয় ইতিহাস, বেদ হইতে আরুন্ত করিষ! রামায়ণ 
মহাভারত পুরাণ তন্ত্রাদি সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে বর্তমান; কতকাংশ পালী,তামিল 
ইত্যাদি পুরাতন সাহিত্যের মধ্যে_-এবং গ্রীক ও চীন সাহিত্যের মধ্যে কতক 
প্রাপ্তব্য। সচরাচর আমাদের বিদ্যালয়সযূহে বালকদিগকে ঘষে ইতিহাস 
পড়ান হয়, তাহা আমাদের দাসত্বের ইতিহাস। ইহার সহিত বিদেশী 
ইতিহাস পাঠ শ্তাবতই আষরা বিদেশীয় ভাব অনুকরণ করিতেই শিখিয়াছি। 
কারণ, নিজেদের জাতীয় মণ্যাদার কোন একটা নিদর্শন না পাইলে অন্থকরণ 
ব্যতীত আৰু কি শিক্ষ! সন্তবে? শ্রেঠ বস্ত লাতেচ্ছা মানবের প্রকৃতিগত । 
আবার সেই প্রকৃতি এমন যে, স্বঙ্জাতির যাহ! গৌরবের বস্তু, তাহা একবার 
বালককালে মনোমধ্যে প্রধেশ করিলে, আর অন্ত জাতির কিছু শ্রেঠতর 
বুঝিলেও তল্লাভের ইজ্ছ! হয় না। তখন আর আপনার সোনা বাং আর 
পরের রাং সোনা? দেখে না, যাহ। আমরা ইস্তনাগাত করিয়া ভূত সাজিয়া 
বসিয়াছি। তখন আন আপনার ফেলিয়! পরের দ্রব্যে ভিখারির মত লোত 
হয় না; বরং আপনার গব্যটী যাহাতে অন্যের অপেক্ষ। ভাল হয়, তাহার 
উপায় অবলম্বন করে, এবং এই অবলম্বন এই কাণ্য এই উগ্ম জাতীয়তায় 
পরিণত হইয়া সমত্ত জাতিকে গৌরবের পথে বেগে অগ্রসর করি়। দেয়। 
সেই জাতীয় মহ।শক্তি ও সেই জাতীয় পন্থা অবলম্বন করিয়াই শ্রীবিবেকানন্দ 
ঝ্রিশ বসব বয়সে পৃথিবীর সর্ধোচ্চ শিক্ষিত সমাঁজে ধর্ম কাহাকে বলে আর 
সেই ধর্ম-শিক্ষার জন্য সমগ্র জগৎকে করজোড়ে যে কেবল ভারতের প্রতি 
তাকাইঘ্স। থাকিতে হইবে, তাহাও পাশ্চাত্য জগৎকে শিক্ষা! দিয়া গিয়াছেন 
এবং তাহাব্র দারা! বঙ্গবাঁসীর বল-বীর্ধ্য কোথায়, তাহার প্রসারণ ও প্রয়োগ 
কি প্রকারে ও কি ভাবে করিতে হইবে, তাহাও বারম্বার আমাদের দেখাইয়।- 
ছেন। কলিকাতায় আর এক বক্ত.তায় তিনি বলিয়াছেন, “সেই আত্মজ্ঞান 
ও আত্মচিস্তায় আমর! আজি পশ্চাৎপদ্দ। অথচ সেই আধ্যাত্মিকতা আঞ্জিও 
ভারতে এত পরিমাণে রহিয়াছে যে, তাহার বলে আমরা অদ্যাপি পৃথিবীর 
সকল জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারি, এবং যদি পুরাবৃত্ত বিশ্বাস করিতে হয় 
ত ভারতের সেই পুর্ব গৌরব আবার আবিভূত হইবে, এবং তাহার 





২য় পঃ শ্রবণ, ১৩১৪। ] স্বামীজির স্বদেশজীতি। ৩৮৯ 





পুনরাবি9ব, হে বঙ্গীয় যুবকবৃন্দ ! তোমাদের দ্বারাই সংঘটিত হইবে ।” মুসল- 
যানাধিকারে সেই জাতীয় শক্তির পুনরুদ্ধার করিবার জন্ঠ শ্রীটৈতন্তে্ী এবং 
ইংরাজ অধিকারে প্রীরামকুষ্চের আবির্ভাব এই জন্য বিবেঞনন সর্বদা] 
সকলকে বলিতেন, শ্রীরামকষ্চদেব এক মহাশক্তি। আমাদের জাতীয় শক্তির 
পূর্ণ আদর্শ তিনি, এবং সেই মহাশক্তির আবির্ভাবেই আজ সমগ্র ইয়ুরোপ 
আমেরিকা এবং জাপান, হে তারতের তবিষ্যদ্াশ! স্বরূপ বঙ্গযুবকবৃন্দ ! 
তোমাদের যুখপানে তাকাইয়া আছে । 


স্বামীজি ও তাঁহার দেশের প্রতি ভালবাসা ।* 
(শ্রীস্রেন্দ্রনাথ সেন।) 


মহাপুরুষ ও সাঁধারণ জীবে প্রভেদ এই যে, মহাপুকষ যাঁহা বলেন, তাহ! 
করিতে পারেন ও করেন। মহাপুকষের উক্তিই তাহার যথার্থ জীবনী। 
সাধারণ জীবে বহু শাস্ত্রাদি পড়িয়া বড় বড় কথা বলিতে পারে, কিন্তু সেগুলি 
জীবনে প্রতিফলিত করিতে পারে না। মহাপুরুষ জগতের কল্যাণ সাধনে 
সদ] সচেষ্ট । তিনি মানবেন উন্নতিন্ন নৃতন নূতন পথ আবিষ্কার করেন। 
সাধারণ জীবের গ্ঠায় সুখে ছুঃখে, হাসি ও কামার মধ্য দিঘী কোন রকমে 
জীবনট। কাটাইয়া দিতে পারেন না। জীবনের প্রথম অংশে আত্মীয় স্বজনের 
ছুঃথ ও অভাব দ্রেখিয়! তাহাকে সদ! বিমর্ষ কৰিখা তোলে ও জগতেরও 
প্রকার অবস্থা কিনা জানিবার অন্য ভিনি চঞ্চল হইয়া উঠেন। তাহার বিশাল 
হৃদয়) বিশীলতর হইয়। ক্রমে সমগ্র জগৎ ব্যাপিক্সা যায় কোন বিশেষ কেন্দ্রে 
আবদ্ধ থাকিতে পারে না। এক কথায় তিনি জগতকে আপনার হৃদয় দিয়া 
তাল বাসেন, আপনার বলিতে জগৎ ভিন্ন তাহার অপর কিছু থাকে ন]। 

শ্বামীজিকে মহাপুরুষ বনিয়া মানিয়৷ লইলে কতকগুলি প্রশ্ন মনে উদয় 
হয়। মহাপুরুষ বিশ্বপ্রেমিক_তীহার আবার দেশের প্রতি ভালবাসা কি? 
যিনি সমগ্র জগৎকে ভালবাসেন, তাহার আবার দেশের প্রতি তাঁলবাস। 
আছে, এ কথ! বিশেষ কত্রিঘ| ধলিবার আবশ্তক কি? আবার স্বামীদ্দিকে 
সাধারণ ধর্মপ্রচারক বলিলে বলিতে হয়, ধর্ম প্রচারের সঙ্গে দেশের প্রতি 





ক বিগভ ৫ই মে ক্গিকাতী বিবেক।নন্দ সমিতির অদিবেশনে এই প্রবন্ধ পঠিত হয়। 


৩১৩ উদ্বোধন। [৯ম--১৩শ সংখ্যা । 





ভালবাসার সন্বদ্ধকি। কৈ, তারতবর্ষের ধর্ম ত এমনভাব কখন শিক্ষ) দেন 
নাই। আমাদের ভারতের ধর্মের মূল বেদবেদান্তাদি। সেখানে ত মহাঁ- 
জ্ঞানের কথা(ভিন্ন অন্ত কিছু দেখিতে প|ই না। সেই একত্ব গ্রতিপাদক 
ক্ষানের কাছে দেখ কাল ত ধাকিতে পারে না। বিশ্বপ্রেমের কাছে ত 
স্বদেশপ্রেম সক্কীর্ণততর তাব। আর এক কথা, শ্বদেশহিতৈষিতা বা 2৪৮৭০ 
ঢা বলিয়া জিনিষ কি ভারতবর্ষে কখন ছিল? কেবল একটী সংস্কত বচন 
এ মন্বন্ধে শুনা যায়, £ জননী জন্মভূমিস্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী' | কিন্তু এ জন্মভূমি 
নিজের জন্মস্থান__গ্রাম বা সহ অথবা সমগ দেশকে উদ্দেশ করিয়া লেখা, 
এ সম্বন্ধে অনেক মত্ততেদ হইতে পাবে | 1১707009) ব। স্বদেশণেম বলিলে 
আজ কান যাহ! বুঝায়, তাহ! যে আমাদের দেশে কখন ছিল, তাহার প্রমাণ 
কোথায়? বামায়ণ, মহাভারত ব! পুরাণাদিতে এ তান কুত্র।পি দেখিতে 
পাই না। সরিত্রই ধর্ের জন্য যুদ্ধ দেখিতে পাই বটে, কিন্তু দেশের জন্তু 
কুত্রাপি নয়) আমার মনে হয়, আধুনিক স্দেশপ্রেম জাতীঘ নহে_ এদেশে 
এ তাঁবট নূতন । অধবা,এখনকার ভাষায় বলিতে গেলে এ ভাঁবটি স্বদেশী'নহে 
ইহ সম্পূর্ণ বিদেশী । তবে কি স্বামীজির স্বদেশপ্রেম বিদেশিতালাপন্ন? 
এইরূপ অনেক প্রশ্ন, অনেক সন্দেহ উঠিতে পারে । এ সকল সমশ্তার মীমাং- 
সার চেষ্টার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা! 

ব্যক্তিগত জীবন যেমন নিজ লিঙ্গ প্রবৃত্তিরূপ কেন্দ্রের মধা দিষ্বা গঠিত 
হয়, জাতীয় জীবন সেইরূপ জাতিগত প্ররত্তির মধ্য দিয়া গঠিত হইয়। থাকে । 
প্রত্যেক জাতি বিশেষ বিশেষ ভাব আছে--প্রত্যেক জাতির চরিজ্জ সেই 
সেই ভবের মধ্য দিয়! গঠিত হয়। সেই সেই ভাবুই প্রতোক জাতিৰ জাতী- 
য়ত্ব। আর সেই জাতীরতের মধ্য দিয়ই প্রত্যেক জাতিকে উঠতি লা 
করিতে হয়। অন্যথী সে জাতির লোপ অবশ্ঠন্তাবী। ইতিহ!স ইহার প্রমাণ। 
ভারতবর্ষের ইতিহাস ধর্মের ইতিহ।প। আমাদের আধুনিক ভাবের ইতিহা 
নাই। কেমন করিয়। পরস্বাপহরণ করিতে হয়, কেমন করিয়া স্বার্থকেই 
জগতের একযাত্র আদর্শ জানিয়া, সেই স্থার্থসিদ্ধির জন্ট সাধন করিতে হয়, 
ইহা! আমাদের ইতিহাপ বলে না। আমাদের রাযায়ণ, আমাদের মহাভারত 
ও আমাধের পুরাণাদিতে একমান্র ধর্ষের ইতিহাস দেখিতে গাই, আমাদের 
জাতীয় চরিত্র দেখিতে গাই, আর দেখিতে পাই আমাদের জ/তীঘত্ব বা 
আমাদের প্রাণগাখীটি। ধূর্ছেই আমদের আতীয়ন়্। ধন্ছেনজ্তন দিই 
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আমাদের সকল উন্নতির উপায় । ধর্মেই আমাদের সমগ্র শক্তি, জাতীয় 
একত। নিহিত রুহিয়াছে । 1১০10০5 ব। রাজনীতির ভিতর দিয়। যাইলে 
আমাদের বৃণ্চি, আমাদের উগতি অসন্তব। স্বামীজি এসনন্ধে' অনেক কথ 
বলিয়াছেন_স্থানে স্থানে উদ্ধত করিতেছি, ্ 

প্রত্যেক ব্যক্িরই একটা না! একটা বিশেষত তর, প্রত্যেক ব্যক্তিই 
বিভিন্ন পথে উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়। আমর! হিন্দু, আমরা বলি, 
অনন্ত পুর্জন্মের কর্মফলে মানুষের জীবন একটি বিশেষ নির্দিষ্ট পথে 
চলিয়া থাকে; কারণ, অন্ত অতীতকালের কর্মসমষ্টিই বর্তমান আকারে 
প্রকাশ পায় আর আমরা বর্তমানের যেরূপ ব্যবহার করি) তদনুসারেই 
আমাদের তবিষাৎ জীবন গঠিত হইয়া থাকে । এই কারণেই দেখা যায়, 
এই পৃথিবীতে জাত প্রত্যেক ব্যক্তিরই এক দিকে না এক দিকে বিশেষ ঝোক 
থাকে; সেই পথেই তাহাকে যেন চলিতেই হইবে । সেই তাব অবলগ্ন 
ব্যতীত সে বাচিতেই পারিবে না। বাজি সন্বদ্ধে যেমন, বাক্তির সমষ্টি জাতি 
সন্বন্ধেও ঠিক তাই। প্রত্যেক জাতিরও একট! না একটা যেন বিশেষ ঝৌক 
থাকে! প্রত্যেক জাতিরই যেন বিশেষ বিশেষ জীবনোদেশ্ত থাকে । 
প্রত্যেক জাতিকেই যেন সমগ্র মানবজাতির জীবনকে সর্বাঙগসম্পূর্ণ করিবার 
জন্য কোন এক ব্রতবিশেষ পালন করিতে হয়। নিজ নিজ জীবনোদ্দেগ্ঠ 
কার্যে পরিণত করিয়! প্রত্যেক জাতিকেই সেই সেই ব্রত উদ্যাপন করিতে 
হয়। রাজনৈতিক বা সাযরিক শ্রেষ্ঠতা কোন কালে আমাদের জাতীয় 
জীবনোদ্দেশ্ নহে। কখন ছিলও ন। আর জানিম্বা রাখ, কখন হইবেও 
না। তবে আমাদের অন্য জাতীয় জীবনোদেশ্ত আছে। তাহা এই/-- 
সযগ্র জাতির আধাঙ্সিক শঙ্জতি একত্রীভূত করিয়া যেন এক বিদ্যাতাধারে 
রক্ষা করা ।” ইত্যাদি । 

আর এক স্থানে বলিতেছেন,-- 

“ধন্ধ জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি হওয়। উচিত অথবা রাজনীতি, এ বিষয়ে 
এখন আমি বিচার করিতে চাহি না, তবে ইহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, 
তালই হউক যন্দই হউক, ধর্মেই আমাদের জাতীয় জীবনের মৃলতিতি 
স্থাপিত। তুমি কখন ইহার পরিবর্তন করিতে পার না1। একটা জিনিষ নষ্ট 
করিয়া তাহার বদলে অপর প্রিনিষ বসাইতে পার না। একটা বৃহৎ বৃক্ষকে 
এক স্থান হইতে উপড়াইয়া৷ অপর স্থানে তৎক্ষণাৎ পু'তিয়। দিলে উহা যে 
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তথার জীবিত অবস্থায় থাকিবে, তাহা তুমি কখনই আশা করিতে পার ন।। 
ভালই হউক, ঘন্দই হউক, সহস্র সহত্র বর্ষ ধরিয়া ভারতে ধর্মই জীবনের 
চরমাদর্শরূপে; পরিগণিত হইতেছে; তাঁণই হউক, মন্দই হউক, শত শত 
শতাব্দী ত্র 'চারতের বায়ু ধর্শের মহান্‌ আদর্শসমূহে পূর্ণ রহিয়াছে; 
তালই হউক/ 2৮ ই হউক, আমরা! ধর্খের এই সকল আদর্শের মধ্যে পরিবন্ধিত 
হইয়াছি-এ .এভাব এক্ষণে আমাদের বুক্তের সহিত মিশিয়া গিয়াছে, 
আমাদের শিরায় শিরায় প্রতি রক্তবিন্ুর সহিত উহা প্রবাহিত হইতেছে, 
উহ! আমাদের প্রকৃতিগত হইয়া পড়িয়াছে, আমাদের জীবনের জীবনী- 
শৃক্তিরূণ দাঁড়াইয়াছে। মহাতেজের বিকাশ ন1 করিরা, সহত্র বধ ধরিয়া 
ষে মহাঁনদী নিজের খাত রচনা করিয়াছে, তাহাকে না বুজাইয়া তোমরা 
কি সেই ধর্খ পরিত্যাগ করিতে পার? তোমরা কি গঞ্গাকে তাহার উৎপত্তি “ 
স্থান হিমালয়ে ঠেলিয়া৷ লইয়। গিয়া! আবার তাহাকে নৃতন্ন পথে প্রধাবিত 
করাইভে ইচ্ছা কর? ইহাও যদি সম্ভব হয়, তথাপি এই দেশের পক্ষে তাহার 
বিশেষত্বস্চক ধর্দজীবন পরিত্য।গ করিয়া রাজনীতি অথবা অপর কিছুকে 
জাতীয় জীবনের যূলভিত্তিরূপে গ্রহণ ক। সম্ভব নহে ।” 

স্বামীজির উক্তি হইতে এইরূপ ক্রগত পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উদ্ধত করিয়। 
দেখান যাইতে পারে যে, আমাদের উন্নতির জন্য তিনি কোন্‌ পথ নির্দেশ 
কৰিয়াছেন, আমাদের মঙলেবু জন্য তিনি কিরূপ উদ্বিগ্ন ছিলেন। সাধারণ 
ধর্প্রচারকের ন্ায় তিনি কেবল তক্তি বাজ্ঞান প্রচার করেন নাই। ধীহারা 
স্বায়ীজির পুণ্তকাদ পড়িয়ছেন, তাহারা সকলেই একবাকো স্বীকার করি- 
বেন যে, এই ভারতবর্ষের উন্নতিচিন্তাই তাহার জীবনের সকল কাধ্যের নিয়া- 
মক ছিন। এই স্বদ্েশপ্রেমই তাহাকে আমেরিকায় লইয়া যায়-_ইহ। তাহাবই 
কথাতে প্রযাণ পাওয়া যায়। ভারতবর্ম, ভারতবর্ষ, ভারতবর্ধই তাহার চিন্তার 
মূল হুত্র ছিল। দূরে, বহুদুরে প্রবাসে যাইয়া» সেখানকার মহাস্থুথ, উশব্ধ্য, 
বি্াসতরঙ্গ দেখিয়া! তাহাকে অস্থির করিয়! তুগ্রিয়াছে, তুলনায় হদেশে 
ই সকল বিষয়ের সম্পূর্ণ অভাব দেখিয়া, স্বদেশের ছুঃখ দারিদ্র তাৰিককাঃ 
শ্ুকোধল বিলাসশয্যায় শুইতে পারেন নাই, সমস্ত রাজি মৃত্তিকান্ধ পড়িয়া 
খু্যবনুঠিত হইয়া! বালকের স্ঠায় কীদিয়াছেন। ইংলও হইতে ভারতবর্ষে 
আঁসিবার অব্যবহিত পূর্বে তাহাকে ভারতবর্ষ সম্বদ্ধে জিজ্ঞাসা করায় রলেৰ 
যে, ভারতেন্র প্রত্যেক ধূলিকণাকে তাহার তীর্থ বলিয়া যনে হইতেছে । এমন 
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দেশপ্রেম কোথা? তাহার স্বাসপ্রশ্বাসেও যেন স্বদেশ-প্রেম স্,প্রিত 
হইত। তাহার স্বদেশ-প্রেম কিরূপ ছিল, তাহা! তাহার স্বমুখেই ব্যক্ত 
হইয়াছে,-_ 

«লোকে ব্ব্দেশহিতৈষিতার কথা বলিয়া থাকে | আমি€স গরশ-হিতৈষি- 
তায় বিশ্বাী। স্বদেশহিতৈষিতা সম্বন্ধে আমার৪ একটা "বেশ আছে। 
মহৎ কার্য করিতে হইলে তিনটী জিনিষের আবশ্ঠক হয়। প্রথমতঃ হৃদয়বস্তা, 
আস্তরিকতা আবশ্তক। বুদ্ধি_বিচারশক্তি আমাদিগকে কতটুকু সাহায্য 
করিতে পারে? উহারা আমাদিগকে কয়েকপদ অগ্রনর করে মাত্র, 
কিন্তু হৃদয়ত্বার দিয়াই মহাশক্তির প্রেরণা আসিয়া থাকে। প্রেম 
অসম্ভবকে সম্ভব করে,-ভ্রগতের সকল রহস্যই প্রেমিকের নিকট উন্মুক্ত! 
হে ভাবী সংস্কারকগণ, হে ভাবী স্বদেশহিতৈবিগণ ! তে।মর! হৃদয়বান 
হও, প্রেমিক হও। তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ যে, কোট 
কোট দেব ও খবির বংশবরগণ পশুপ্রায় হইয়। ধাড়।ইয়াছে? ভোমর। 
কি খ্রাণে প্রাণে অনুতব করিতেছ ঘষে, কোটিকোটি লোক অনাহারে মনি- 
তেছে এবং কোটি কোটি ব্যক্তি শত শ। শতাব্দী ধরিয়া অর্ধাশনে কাটাই" 
তেছে?£ তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ যে, অজ্ঞানের কঞ্খমেঘ সমগ্র 
ভারতগগনকে আচ্ছন্ন করিয়াছে? তোমরা কি এই সকল তাবিয়। ভাবিয়। 
অস্থির হইয্বাছ? এই ভাবনায় নিদ্রী কি তোম'দিগবে :বত্যাগ করিয়াছে? 
এই ভাবনা কি তোমাদের রক্তের সহিত মিশিয়। তে।খ।দের শিরায় শিবায় 
প্রবাহিত হইয়াছে_তোমাদের হৃদয়ের প্রতি স্পন্দনের সহিত কি এই তাবন! 
মিশিয়। গিরাছে ?--এই ভাবন' কি ভোমাদিগকে গাগল করিয়া তুলিয়ছে? 
দেশের ছুদিশাব চিন্তা কি তোমাদের একম।এ ধ্যানের বিষয় হইগাছে' এবং 
এচিস্তায় বিতোর হইয়া তোমরা কি তোমাদের নামযশ, স্ত্রীপুক্র, বিষয়- 
সম্পত্তি, এমন কি, শরীর পধ্যন্ত ভুলিয়াছ? তোমাদের এরূপ হইয়াছে কি? 
যদি হইয়া থাকে; তবে বুবিওঃতোমর। প্রথম সোপানে__স্বদেশহিতৈষী হইবার 
প্রথম সোপানে মাত্র পদার্পণ করিয়া ! তোমরা অনেকেই জান, আশি 
আমেরিকায় ধর্দ্মহাসত। হইয়াছিল বলিয়৷ তথায় যাই নাই, দেশের জন- 
সাধারণের ছুর্দশ। প্রতীকারের জন্য আমার ঘাড়ে যেন একটা তৃত চাপিয়া- 
ছিল। আমি অনেক বর্ষ ধর্সিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে ঘুরিয়াছি, কিন্তু কার্য 
করিবার কোন সুযোগ পাই নাই। সেই জন্থই আমি আমেরিকায় গিয়া" 
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ছিলাম। তখন তোমাদের মধ্যে যাহার। আমাকে জাঁনিত, তাহারা, অবন্ঠ 
একথ) জানে । ধর্মীমহাসভ। ফত। হল না হলঃ কে তা নিয়ে মাথা ঘামায় ? 
এখানে ক্সামার নিজের রক্কমাংসন্ববপ জনসাধারণ দিন দিন 
ডুবিতেছে। ধা “দর খবর নেয় কে? ইহাই স্বদেশহিতৈষী হইবার প্রথম 
সোপান ছু 

“মানিলায, তোমরা দেশের দুর্দশার কথা প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ-- কিন্ত 
জিল্ঞাস। কৰি, এই ছুদ্দশা প্রতীকাবের কোন উপায় স্থির করিয়াছ কিঃ 
কেবগ বৃথাবাকো শজিক্ষয় ন। করিয়া কোন কার্যকর পখ বাহির করিয়াছ 
কি? লোককে গালি না দিয়া তাহাদের কোন ধথার্গ সাহায্য করিতে পার 
কিছু স্ব্দেশবাসীর এই জীবন ত অবস্থা অপনোদনের জন্য তাহাদের এই 
ঘোর ছুংখে কিছু সাস্বনাবক্য শুনাইতে গার কি? কিন্তু ইহাতেও হইল না। 
ভোঁষর। কি পব্ধতপ্রায় বিববাধাকে তুচ্ছ করিথা কার্য কৰিতে প্রস্তুত আছ? 
যদি সমগ্র জগৎ তরবারিতত্তে তোমাদের বিপক্ষে দর্ভীয়মাঁন হয়, তথাপি 
তোমরা যাহ। সত্য ঠাঁওরাইয়াছ, তাহাই করিয়া যাইতে পার? যদি ভোমাদের 
কীপুত্র তোমাদের বিরুদ্ধে দণ্ড য়যান হয়, যদি তোয|দের ধনযান সব থায়, 
তথাপি কি তোমরা উহা ধনিয়া থাকিতে পার ?” 

এমন প্রেম, দেশকে এমন করিয়া আপনার বলিয়া জ্ঞান কর, দেশের 
জন্ট এত ভালবাসা আর কোথায়? স্বীমীজি স্বদেশ-প্রেমের যে আদর্শ 
আমাদের সামনে ধরিয়াছেন, সেরূপ আদর্শ আর কোথায়? 

পাশ্চাত্য স্বদেশাহতোযত। বা 1১20706থা)। স্বার্থবিজড়িত- আত্মরক্ষার 
তাব হইতে উদ্ভত। জাতির-_ম্বজাতির রক্ষ।, তাহার ধঁহিক উন্নতির জন্য 
প্রয়োজন । নতুব। জাতিলোপ আশঙ্কা । যেমন করিয়া পার, আত্মরক্ষা! কন্ন। 
পরম্বাপহরণ কর, অন্য জাতির লোপ হয় হউক--স্বজাতি ব্যতীত অন্ত জাতির 
অস্তিত্ব জগৎ হইতে মৃছিয়। যায় যাউক, নিজ জাতির এ্ঁহিক সুখ হইলেই 
হইল। ভবিষ্যৎ ভাবনার দরকার নাই-_সম্মুখে কার্ধ্যক্ষেত্র। নিজের ও 
নিজের জাতির উন্নতিলাতে সচেষ্ট হও! ইহাই পাশ্চাত্য জগতের আদর্শ_ 
ইহাই তাহাদের 1১01069া0| রাজনীতি বা সমাজনীতি এ 7907196918 
রূপ তাঁবের উপলব্ধির উপায় মাত্র। যে রাজনীতি বা যে সমাঁজনীতি তাহা- 
দের এ ভাবোপলব্ধির অন্তরায় হইয়! দাড়ায়, তাহাকে তাহারা সমূলে 
উৎপাঁটত কগিবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়_-তাহাতে যদি সমস্ত জগৎ ধ্বংস 


২য় পঃ শ্র/বণ, ১৩১৪।] ন্বামীজির ম্বদেশপ্রীতি | ৩৯৫ 





হইয়। যায় আর তাহার। রক্ষা পার, তাহাও করিতে কুষ্টিত হম না। ইতিহাস 
পাশ্চাত্য ইতিহাঁম ইহার প্রমাণ বারবার দিয়াছে ও দিতেছে । 

আমাদের ভারত, পুরাণাদি শাস্ত্রে কথ্মক্ষেত্র বলিয়া প্রসিন্ধ ? ইহা কর্ম 
ক্ষেত্র। তগবৎপথে যাতে হইলে এই কর্মে ত্রেই জন্ম লইতে হইবে। 
দেবতাবও এখানে জন্মগ্রহণ করিবার আকাজ্ষ। করিয়। থাকেন । তোগে 
যুক্তি নাই। তোগনুমি স্বগ্ননিবাসী মুমুক্ষু দেবগণ এই কর্ধাক্ষেতে আসিয়। 
কম্ক্ষয় করিয়া কৈবন্ায লত করিতে বাগন! করেন। ভারতভূমিই এই 
পুণ্যভূমি ৷ স্বামীজি এ সন্গঙ্গে কি বলিয়াছেন দেখুন, 

“পুর্বে সকল হিন্দুর যত আমিও বিশ্বাস করিতাম”ভার হ পুণ্যভূমি - 
কণ্মভূমি | মাননীয় সতাপতি মহাশয়ও তাহ! বলিয়াছেন। এগণে আমি 
এই সতার সমক্ষে দাড়াইয়। দুতান সহিত বলিতেছিতইহ। সত্য. সতা, 
অতি সত্য। ঘি এই পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন দেশ থাকে, খাহাকে 
'পুণ্যভূমি নামে বিশেষিত কর। যাইতে পারে, যদি এমন কোন স্থান থাকে, 
যেখানে পৃথিবীর সকল জীবকেই তাহার কণ্মফল ভুগিতি আসিতে হইবে, 
যর্দি এমন কোন স্থান থাক, যেখানে ভগবল্ল(ভাকাজ্ষী জীবমাত্রকেই 
গরিণামে আসিতে হইলে, যদি এমন কোন স্থান থাকে, যেখানে মগ্রয্- 
জঠির ঠিতর সবাপেক্ষ। অপিক ক্ষান্তি, ধুতি, দয়, শৌচ প্রভৃতি সবৃগুণের 
বিক।শ হইয়াছে, যদি এমন কে।ন দেশ থাকে, যেখানে সন্বাপেক্ষ। অধিক 
আধ্যাম্মিকত। ও অন্তরার ধিকাশ হইয়াছে, তবে শিশ্চয় করিয়া বলিতে 
পারি, তাহ। আম।দের মাতৃভূমি এই ভারতভূমি 1” 

শত সহত্র বংসত্ন ধরির। তারতবর্ম কেবল ধর্মই প্রপন করিয্ম'ছেন। 
জগতের কপ্যাণপ্রব চিন্তাপমৃহের উংপত্তিস্থন ভারত বাতীত আর কোথায় ? 
ভারতের সমগ্র চেষ্ট, সমস্ত কণ্ম যুক্তিপখেই ধাবিত হইয়ছে। ভারত ভিন্ন 
আর কোথায় মুক্তির বা! ভগবান্লাতের এশ পথ, এত উপায় আবিষ্কৃত 
হইয়াছে ও এখনও হইতেছে? কর্মফল মানিতে হইলে, ধর্মলাভেচ্ছ, 
মানবের এখানে ন। আসিয়া আর উপায় কি? বন্দুক্ষয়ের এ হেন স্থানের 
কর্মক্ষেত্র ভি আর কি মাম হইতে পারে, পুণাভূমি না বলিয়া ইহাকে আৰ 
কি বল। যাইতে পাবে? ভারতের পমাজনীতি এ ধর্মোপলকির উপ 
আ।বিফরণে বাস্ত। ভারতের রাজনীতি এ ধন্মকে রক্ষ। করিবার জন্যই 
বন্ধপরিকর। পাশ্চাত্য জগতের উপান্ত জবাভৃ- স্বদেশ । নিক্ছ হার্থ- 
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রক্ষা ধে জাতির একমাত্র লক্ষ্য, তাহাদের উপাস্ত জড় ব্যতীত আর কি হইতে 
পারে? এই স্বার্ধরক্ষারৃত্ি আজ তাহাদিগের মধ্যে বিষম ভেদ আনিয়াছে। 
পাশ্চাত্য জগ্ন্ত একজ।তি অপরকে বিশ্বীস করে না। পাশ্চাত্য জগৎ আজ 
আগ্নেয়গিরির স্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই পাশ্চাত্যজাতি মহা পৌত্তলিক । 
পৌস্তলিকতা আমাদের নাই, আছে এ পাশ্চাত্যঙ্গগতে ৷ জড়কে রক্ষা 
করিবার জন্যই যে জাতি সদ] উদ্দিগ্র, শত শত বৎসর ধরিয়া যে জাতি জড়ের 
উন্নতিই চিন্তা করিয়াছে, যে জাতির চিন্তার ফশে জড়শক্তিপ্রস্ছত বিষম মারণ- 
যন্ত্রাদি, কেবল স্বার্থরক্ষার জন্যই ১২পন্ন হইয়াছে, থে জাতি স্থুণ জড়ের 
উপর আঁধিপতা লাতকেই নিজের মনুষ্যত বিকাশের চরম উপায় মনে করে, 
যেজাতি এতদৃর পৌহলিক যে, মৃতাতেও সমাধি আদি দ্বারা এই শরীরকে 
রক্ষ। করিতে যন্ত্বান্‌, সেজাতির উপাস্ত জড় তিন্ন আর কি হইতে পারে? 
সে জাতির ধ্বংস অবশ্তস্তাবী, সে জাতিকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা কর! 
নিতান্ত প্রয়োজন। আর ভারতের ধর্মই, ভারতের আধ্যাত্মিকতাই উহাকে 
মৃত্যু হইতে রক্ষা বিতে সমর্থ । স্বামীক্ছি একথা অনেকবার বলিয়াছেন। 
বাহুল্যভয়ে উদ্ধত করিলাম না। 
বেদমাত। গায়জ্রীর জন্মদ্াত। তারত, সাংখ্য পাতঞ্জলের জন্মদাতা ভারত, 

দেই অনস্ত জ্ঞানময় অদ্বৈতবাদের জন্মর্দাত। ভাবত-যে জ্ঞান কেবল বিশ্ব- 
ভ্রাতৃভাবের (00101557591 0701000011)0901 ) শিক্ষা দিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, 
যে ভারতের জ্ঞান সমগ্র জগতের একত্বই গ্রতিপাদন করিয়াছে-_- যেখানে 
সমস্ত বিতিন্নতা, সমস্ত বৃত্তি একীভূভ হইয়া-_ 

গগন জেয জ্ঞাতা লয় 

অলক্ষণ অতক্য জগৎ 

নাহি থাকি রবি শশী তারা 

সে মহ] নির্বাণ, নাহি কন্, করণ, কারণ, 
মহা অন্ধকার ফেরে অন্ধকার বুকে 
আমি বর্তঘান।” 
যেখানে "ডিশূহ্য জগৎ শান্ত সর্বশুণভেদ 
একাকার হুঙ্মরূপ শুদ্ধ পরমাণুকায়, 
অ|মি বর্তমান” 

যেখানে এই এক জ্ঞান ভিন আর কিছুই নাই অথবা যে ভাব “"অবাও- 
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মনসোগোচরম্”_ বাক্য মনের গৌচর নহে, যেখযনে বিভিন্নতাময়ী প্রকৃতির 
মীমাংস1--“একং সখ বিপ্রা বুধ! বদ্তি”-_সেই জ্ঞানের জন্মদাতা তারত-_ 
সেই মহা বিচিত্রতাময় অসংখ্য ধর্সম্প্রদায়ের সমন্বয়কারী ভারত-_সেই 
মহা! অসামঞ্পস্তের মধ্যে নিত্য নূতন সাষঞ্জস্ত আবিষ্ধারক তার্ত, সদাই গুধু 
আমাদের-তাহার ক্রোড়ে পালিত জাতির--মঙ্গলের জন্য নহে--পরন্ত সদাই 
সমস্ত বিশ্বের মঙ্গলের জন্য, কল্যাণের জন্য বারবার আম্মজ জ্ঞান, আত্মজ ধর্ম, 
আত্মজ প্রেম বিশ্বকে উপ্হার দিয়াছেন, নিজ অস্থে লালিত জাতির উৎপীড়ক- 
কেও পরিত্যাগ করেন নাই, সদাই হুর্বলকে, নিপীড়িতকে, তাড়িত নির।- 
শ্রয়কে রক্ষ! করিয়াছেন । ইতিহাস ইহার প্রমাণ দিয়াছে ও এখনও দিতেছে । 

পএইন্ূপ অতীতের ইতিহাস পাঠ করিয়া আমরা দেখিতে পাই, ঘণনই 
কোন প্রবল দিপ্বিজয়ী জাতি পুথিবীপ্প বিভিন্ন জাতিকে একস্থত্রে গ্রথিত কৰি- 
য়াছে, ভারতের সহিত অন্যান্য দেশের, অন্যান্য জাতির সম্মিলন ঘট।ইয়াছে, 
চিরস্বাতন্ত্যপ্রিয় তারতের যখনই স্বাতন্ত্রাতঙ্গ করিয়াছে, যথনই এই ব্যাপার 
ঘটয়াছে, তখনই তাহার ফলস্বরূপ সমগ্ব জগতে তারভীয় আধ্যাত্মিক তরঙ্গের 
বন্যা চুর্টিয়াছে 1” 

এত উদ্দারতা, জগতের জন্য এত ভাবনা, সমস্ত বিশ্ব এত আপনার বলিয়। 
গ্রহণ করা, এত অভিন্নতা জ্ঞান আর কোথায়? কোথায় এমন আদর্শ? 
ভারত পরকে সদা! আপনার করিয়। লইতে ব্যস্ত। শুধু আপনার করিয়। 
লওয়! নয়, নিজ হইতে অতেদ করিয়া লইবার জন্যই তাহার সমস্ত উদ্যম | 

ফথিত আছে, নারদের প্রেমসঙ্গীতে তগবান্‌ বিঝু প্রথমে মুগ্ধ হন। 
পরে সঙ্গীতের প্রেমলহরী, মধুর হইতে মধুরতর হইয়৷ উঠিলে, তাহ।র 
দেহের প্রত্যেক স্থানে রস সিঞ্চন করিতে আরম্ত করিলে, সঙ্গীতের মাধুরীতে 
জগৎ সুপ্ত হইবার উপক্রম করিলে, সেই প্রেমসঙ্গীতে তগবানের দেহ গলিতে 
আরন্ত হইল, ক্রমে তাহার দেহ প্রেমে গলিয়৷ গেল-আর সেই প্রেযোস্ত,ত, 
দেই মহাপ্রেষজাত বারিই আমাদের পুতসপিলা গঙ্া। শ্রী কথ! গল্প মনে 
হইতে পারে, কিন্ত এইরূপ প্রেমের জন্মদাতা ভারত! ষে প্রেমে “তুঁছ 
ম্য়ন কি তারা, বয়ানক হাস” ইত্যাি অর্থাৎ যে প্রেমে বলিতে পারে, “হে 
প্রভু, তুমি আমার নয়নের তারা, তুমি আমার বদনের হাসি, তুমি আমার 
নিশ্বাসের বায়ু, তুমিই আমার সুখ, তুমিই আমার ছুঃখ, তুমিই আমার, 
আমিই তোমার, তুমিই আমি, আমিই কুমি”। সেই প্রেমের, গেই 
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অতেদভাগঙ্গাগক প্রেমেরশ্জনদাতা ভারত। সেই প্রেমে যযুন। উজান 
বয়, পাথর গলিয়। যায়, “বিন্দু সিন্ধু” হইঘ| যায়) শান্ত বলেন যে, সেই 
প্রেমসঙ্গীতজাত গঙ্গার নাম করিলেই দেহ মূন পবিগ্র হইয়! যায়) সেই 
য্হাপ্রেমের লীলাগ্ছন বলিষা বৃন্দাবন যমুন। সেই প্রেম বিতরণে সমর্থ আর 
এই তারত-ধীাহার কোড়ে শত শত ভক্ত এ প্রেমে উন্নত হইয়া সমস্ত 
জগৎকে মাঁতাইয়(ছেন, থে প্রেমে ভাবিত হইয়। প্রেমিক নিজের শরীরের 
দিকেও ত।ক।ইতে চাঁন না, কাবণ, “দেখে নিজরূপ, দেখিলে পরের মুখ, তুমি 
আখি মম, তব রূপ সব্বঘটে", শিজেনে গ্রেমাম্পদ হইতে অভিন্ধ ভাবেন, 
“প্রড়ু তুমি, প্রাথসখ। তুমি মোয়। 
কভু দেখি আম তুমি, তুশি আমি ।” 

এহেন প্রেমভূমি ভারতকে কি বলি] মন্বোষন করিব, কি বনিয়। ভাষায় 
তহ।র অপার মহিম। বর্ণন কপি ৯ 

ভারত এই জ্ঞান, এই প্রেমে জন্মবাত।, একহগ্জাপক তাবধযুঙ্ছের লীলা 
স্থল তারতেল কথ্য, ভারতের যোগ বর একএচ্জানলাভের এক একটি উপায় 
মাত্র। আর ত[বরতল।পিত আমাদের উহাই আদর্ণ। এ একই। এ অভেদ- 
ভাব সাধনাই আমাদের লক্ষ্য বল খালা, আমি এই প্রবন্ধে ধা শদ 
উন্লিখিত “এক” অথে এ্রহণ করিস।ছি। 

এই ভারতকে কি চঙ্গে দেখিণ, ইহাকে কি বলি। ডাকিলে আমাদের 
পণ তাবে পূর্ণ হইবে, প্রেমে উথলিষ। উঠিবে ? ধাহার্ক ঘে ভাব, তিনি 
ইহাকে আপন আপন শবে ডাকৃন। ধণ্মত আমাদের জাতীর জীবন। 
ইহাকে--ভারতকে--ধশ্রস্বরূপ বলিব, না, ধন্মেত্র উৎপাদক বলিব? জানিনা 
কি বলিব_ইঁণি অবাওযনসেগোচন্ত। অখিল বিশ্বের লিয়স্তা, জানস্ববপ, 
প্রেমন্বকূগ। স্বামীর্জি একগ্ানে ইহাকে “ম) নামে সম্বোধন কিয়াছেন। 
নিত্যলীলাষ্ধী মা আমাদের লীলাচ্ছনে আর্টগৌর্ব! হইয়া সংসাবেক সম্মুথে 
মধ্যে মধ্যে ঈ/ডান, লীলাচ্ছলে নিজেই অ।বার অবতীণ। হইন্। সেই লুপ্ত" 
গৌরব উদ্ধার কবেন। এই খেশ! ম| আমাদের ব্ৰাবণ খেলিতেছেন। 
স্বামীঙ্জি এই মার সন্বন্ধে বপিয়াছেন,-- 

আমি যেন দিব্যচন্ষে দেখিতেছি থে, আমাদের প্রাচীন। জননী 


আবাল জাগবিত। হউয়াছ্েম, পরাতপক্ষ। আতধ্ক মৃহিমাখিও। ও নবযৌবন- 
ৰ 





শালিনা হইর। দাহ সিহাসান বস্যিছেন। 
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লীলাচ্ছলে বিন নিদাচ্জ্ন। এই সনাতনী মাকে সামীজি আবার জাগরিত। 
দেখিতেছেন, পুনঃগ্রতিঠিতা গৌধ্বভূষিতা মাকে হাস্তময়ী দেখি ।ছেন। 

অনন্তঞ্জানপ্রপবিনী, বেদ্রএসবিনী এই সনাতনী মকে ডবীভাগবনে 
*শপ্ডি” বলিয়াছেন। দেবীভাগবতে এই ম। আমাদের ব্রহ্গ। বিষুঃ শিবকে 
নিজন্রপ দেখাইয়। স্তপ্তিত করিয়াছিলেন । সমস্ত বিশ্বের আধারশক্তি মা 
জমাদের “তিনিই ইচ্ছাময়ী এই ভাব তাহাদের দেখাইয়াছিলেন, তাহ।দের 
মৃত কত দেব এ মায়ের ইচ্ছায় জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয়াদ্রি কার্ষ্যে নিযুক্ত 
রহিয়াছেন। শক্তি, শক্তি, শক্তিই আমাদের মায়ের স্বরূপ । আর স্বামীজি 
জগতে কি প্রচার করিয়াছেন? জগৎকে মায়ের এই শত্তিরূপই কি দেখান 
নাই 90070 800 স্ববযীজিরই কথ।। উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য 
ব্রানিবোধত”-তীহারুই কথ।। তাহার সমস্ত উত্তিই শক্তিমন্ত্রে অন্ু- 
প্রাণিত। তাহার প্রতোক কাঁধ্যেই, প্রত্যেক কখাতেই যে কি যহা- 
শি লুক্কারিত, তাঁহ। কি আমরা দেখিতে পাই না?_ তাহার শক্তির খেল। 
এখনও ত ফুরায় নাই । “আপনার পায়ে আপনি দীড়াও”” “তুমি না পার 
কি, সমস্ত শঞ্তি_অনস্ত শক্তি যে তোমারই মধ্যে”? “আমরাই আমাদের 
ভাগ্যের অরষ্টা, আমরাই তাহার পরিচালক-- যাহা আমব।ই করিয়াছি, 
আমরাই তাহার প্রভাব নষ্ট করিতে মমর্থ” “নিজেকে দুর্ধল ভাবিলে 
দুর্বাল হইয়। যাইবে, একবার ভাব যে_-অনন্ত শক্তি তোমার আছে, তবেই 
তোমার শক্তি বিকশিত হইবে,” “ছুর্বলতাই মুত্যু-সব্ধথা ইহাকে ত্যাগ 
কর”. এইরূপ শক্তিময়ী বাণী স্বামীজির প্রত্যেক গ্রন্থে রাশি রাশি দেখিতে 
পাওয়া! যায়। এই শক্তিই স্বামীজি প্রচার করিয়।ছেন। এই সনাতনী 
মাকেই তিনি প্রচার করিয়াছেন। জগতের কল্যাণের জন্য, আমাদের 
মঙ্গলের জন্য, তিনি এঁ সনাতনী শক্তিকে ক্রমাগত আহ্বান করিয়াছেন, 
“মা "মা" করিয়াই আপনার শরীর ক্ষ করিয়াছেন, “মা "মা? 
করিয়াই “মাকে”__লীলাচ্ছলে সুপ্ত মাকে জাগরিতা করিয়া দেহত্যাগ 
করিয়াছেন। 

আমবর। এখন কোন্‌ পথ ধরিব--কোন্‌ গথে যাইব? সেই পাশ্চাত্য 
তাবে গঠিত, স্বার্থোস্তত আথুনক স্বদেশহিতৈষিতা (18070890 ) 
লইব, না এই সনাতনী, চৈতন্ঘময়ী, শব্বিমী যাকে লইব? কি লইব? 
সেই জড় আদর্শ লইয়া ধ্বংস মুখে অগ্রসর হইব) না, সেই অনস্তশক্তিময় 


৪০৩ উদ্বোধন । ' | ৯ম-১৩শ সংখ্যা। 





আদর্শ লইয়া! নবজীবন, নবশক্তি লাত করিব, আর জগৎকেও অবশ্ঠপ্তাবী 
মৃত্যুযুখ হই উটানিয়া তুলিব? কি করিব? 

কিয়ংপ, টন জড় বস্থন্ধরাকে “সুজলা, স্ুুফলা, মলয়জশীতলা, শস্য- 
শ্বামলা? বলিয়। আমাদের নিজস্ব ভাবে গড়িতে চেষ্টা করিতে পারি, কিন্ত 
ইহাই কি আমাদের, সমগ্র তারতবাসীর আদর্শ? এ কৃত্রিমতার প্রয়োজন 
কি? আর আজ দেশের আমাদের কি এ রূপ? দুর্ভিক্ষ, মহামারী গীড়িতাকে 
নুজল। সুফল! বলিলে কি হইবে? মায়ের নিত্যর্ূপ ছাড়িস।, এ পরিবর্তন- 
ধবীল অনিত্যক্ূপে আমরা আঙ্গ আক্ষষ্ট কেন? পাশ্চাত্যের পৌত্তলিকত 
কি আযাদের বুদ্ধিত্রশ করিতে উদ্যত হইয়াছে? আমর কি লইব? 
যায়ের নিত্যরূপ, না) সদ! পরিবর্তনশীল পাশ্চাত্য জড় আদর্শ যুগে যুগে 
মা আমাদের নৃতন নূতন রূপ ধরিয়া জগৎকে রক্ষা করিয়াছেন। আজ 
মা আমাদের নবতাবে সজ্জিতা হইয়া নিজরূপ প্রকাশ করিবার জন্য আমা- 
দেব নিকট দণ্ডায়যানা। আমাদের--পাশ্চাত্য পৌত্তলিকতায় মুগ্ধ আযাদের-_ 
চৈতন্য সম্পাদনের জন্য মা আক্ত কল্সালবদন! মহাশক্তি কালী মৃত্যুকূপে 
আমাদের সন্মুথে উপস্থিত আমরা! আজ কি করিব? মাকে ছাড়িয়! 
পালাইব, মাতৃত্যাগ করিব, না, আমাদের কষ্কালাবশিষ্ট জাতির বাসভুমিতে, 
এই প্রেতভূমি চিতা মাঝে মায়ের মন্দির গড়িয়া তাহার পুজা করিব? অথব! 
সমগ্র জাতি আমরা মৃত্যুযুখে পতিত হইব ? 

আমাদের মৃত্যুতে মায়ের কি? কিন্তু সমস্ত জগতের যহা! অকল্যাণ, 
কেন না মায়ের এ নিত্যরূপের ছবি আমরাই চিরকাল ধরিয়া রাখিয়াছি। 
আমাদের সঙ্গেই & ছবি নষ্ট হইবে । তাহ। হইলে।_ 

“জগৎ হইতে সমুদয় আধ্যা(ম্বিকতা অন্তহিত হইবে, চিত্রের মহান্‌ 
আদর্শ সমূহ নষ্ট হইবে, ধর্মের প্রতি মধুর সহান্গভূতির ভাব নষ্ট হইবে, সমুদয় 
ভারুকতার লোপ হইবে। তাহাদের স্থানে কাম ও বিলাসিতারূপ দ্রেব 
দেবীর ঝাজতব হইবে; অর্থ হইবেন তাহাদের পুরোহিত ; প্রতারণা, পাশববল 
ও প্রতিত্বম্িতা হইবে তাহাদের পৃজাপদ্ধতি আর যানবাত্বা হইবেন তাহার 
বলি।* 

আমাদের এই মৃত্যু হইতে রক্ষার বর্তমানে একমাত্র উপায় এ শক্তির 
আরাধনা, এ মায়ের পুজা। স্বামীজি যে শন্বিমন্ত্র দিয়াছেন; 24 
নাধনা কর! । আর শক্তিপূজ।য় বলি চাঁই,-_ 
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“পুজ! তার সংগ্রাম অপার, সদ! পরাঙ্জয়। তাহা না ভরাক তোম।। 
চূর্ণ হোক্‌ স্বার্থ, সাধ, মান, হৃদর শ্মশান, নাচুক্‌ তাহাতে শ্যাম ॥৮ 
এই মায়ের পূজার অধিকারী আমর! কিসে হইতে পারি? 
পাশ্চাত্য ভাবে মুগ্ধ, পাশ্চাত্য বিলাসতরঙ্গে ক্ষুন্ধ, প্রাচ্যে পাশ্চাত্যের 
প্রধান নগরীর নিকটে, অতি নিকটে, সেই পৃতসলিল। তাগীরথীর তীরে, 
পবিত্র পঞ্চবটীতলে সেই সৌধ্যমূর্ডি নিরক্ষর ব্রাঙ্গণ দাদশবর্ষ সাধন করিয়। 
এ মাতৃপুজায় অধিকারী হইবার যে উপায় আবিষ্কার করিয়া আজ জগৎকে 
উপহার দিয়াছেন, তাহ!মাত্র ছুইটী কথায় সমাপ্ত--“কামিনী কাঞ্চনত্যাগ”। 
সেই সদ। সমাধিযুক্ত, জগতের কল্যাণচিন্তায় সঘ। উদ্বিগ্রচিত্ত, “য। নামে 
বিভোর পুরুষ কামিনীকে বর্জন করেন নাই, পরন্ত মাতৃতাবে গ্রহণ করি- 
য়াছেন। কাঞ্চন ম্পর্শমাত্রেই অঙ্গের বিফলাবস্থা প্রাপ্ত হইলেও) কাঁঞ্চন- 
এভাবের মধ্য হইতে দূরে যান নাই, কাঞ্চনের যথার্থ ব্যবহার (তাহার অনুগত 
তজ্জ মথুরাদিকে ) শিক্ষা! দিয়াছেন । 
নারীজাতির সহিত পুরুষ আমাদের সম্বন্ধ কি, ইহ। এ প্রবন্ধের আলোচ্য 
বিষয় নহে। যদি এ আদর্শান্্যায়ী আমরা ষোল আন না চলিতে পাবি, 
তাহাতে কি? এ আদর্শকেই আমাদের আদর্শ রাখিয়। এ আদর্শে সিদ্ধ 
হইবার আশা কেন না করিব? নারীজাতির পূর্ণত্ব মাতৃত্বে।* এমন স্বার্থ- 
গন্ধহীন পবিত্র প্রেম আর কোথায় ? মার কাছে কোন্‌ পাষণ্ড অপবিভ্র হঙ্গয়ে 
দ্াড়াইতে পারে? যদি কোথায়ও সেই প্রেমময়ের মহাপ্রেমের ছায়। থাকে, 
তাহা হইলে বলিতে হইবে, স্বীকার করিতে হইবে ধে, এই মাতৃত্বে--নারী- 
জাতির এই পূর্ণ পরিণতিতে--সেই অকলঙ্ক প্রেম আছে। 
আমাদের জাতির আদর্শ ই ত্যাগ । “পঞ্চাশোদ্ধং বনং ত্রজেৎ--ইহাও 
সংসার-ক্রিষ্ট জনগণের প্রতি উপদেশ ও আদেশ । আর নারীজাতিকে মাতৃ- 
তাবে গ্রহণরূপ সাধনে দিদ্ধ হইবার চেষ্টা অপেক্ষ। এ ত্যাগত্রত পূর্ণ উদ্‌- 
যাপনের শ্রেষ্ঠতর ও সহজতর উপায় আর কি হইতে পারে ? 
নারীজাতিকে এ আদর্শে না৷ লইলেও, তাহাদের প্রত্যেককে শক্তির অংশ- 
সন্তু বলিতে দ্বিধা! কি? এই সংসারের বথার্থ অধিষ্ঠাত্রী দেবী কে? নারী। 
«* নারীজাতির পূণহ থে মন্তানপ্রসবে, তাহা বলিতেছি না| কিন্ত পারীঞ।তিহ হবায়ে 
ষে শ্বাতৃত্ব বা বাৎসল্যপ্রেম আছে, তাহাই নারীজাতিকে মহিন।মরী করিঘ।ছে। 
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কে এই সংসারকে চালাইতেছে ? এই নারীজাতি। যাহা হউক; নাঁরী- 
জাতিকে আমাদের ক্রীড়নক বলিয়া মনে করিলে হইবে না। কারণ, তাহ। 
হইলে আমাদের তেজ নষ্ট হইবে, শক্তি চলিয়া যাইবে--আমরা শক্তিমন্ত 
 ভুলিষা বাইব, দুর্বল হইঘা ধ্বংসমুখে অগ্রসর হইব। অতএব, এই শক্তি- 
পূজায়, এই মাতৃপূজায় কামিনী তাগ চাই-আর এ ত্যাগস্বীকার করিতে 
হইলে মহাবীর্ধা গ্রকাশ কর] চাই। কামিনী ত্যাগ প্রথমে । দ্বিতীয় কাঞ্চন- 
ত্যাগ । অথব| আরও পরিক্ষার করিয়।। আমাদের তাবেন্র ভাষায় বলিতে 
গেলে-কাম-কাঞ্চন ত্যাগ চাই। কাঞ্চন এ মাতৃপূজার একটী সাযান্য 
উপক্ষণ মাত্র। নতুবা কাঞ্চনও যাহা, মৃত্তিকাও তাহা। প্রথম অতুল 
বীর্গয প্রকাশ কর! চাই, মন্ুষাত্ব বিকাঁশ করা চাই-এক কথায় “মানুষ হওয়া 
চাই, কাঞ্চন দাস হইয়া আমাদের পশ্চাতে ঘুরিবে। শ্বামীজি বলিতেন, 
প্টাকায় “মানুষ করে না, “মানুষে টাকা করে।”। 

আজ আমরা পাশ্চাতা পৌন্তলিকতায় মুগ্ধ হইদ্রা, তাহাদের আদর্শকে 
আদর্শ করিয়া প্রথমেই অর্থাগমের উপায় খু'জিতেছি, সেইঙন্ পাশ্চাতা 
উপায়গুলিও এখানে প্রয়োগ করিবার জন্য উঠিয়! পড়িয়া লাগিয়াছি, “মান্থৃষ 
হইবান্র উপায়গুলিকে বড় বড় কথামাত্রে পরিণত কয়িয়া কার্ধাকরী করিবার 
চেষ্টা হইতে বিরত থাকিতেছি--মাতৃপূজ।র আয়োজনযাত্র করিতেছি না। 
কাজ এই বিষম দুর্দিনে যেন দেখিতে পাইতেছি, আমাদের স্বামীজি হাত 
তুলিয়া বলিতেছেন, 

“হে তারত, ভুলিও ন।-তোমান্ন নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, 
দময়্তী; ভুলিও না--তোমার উপাম্ত উ্বানাথ সর্বত্যাগী শক্ষর ? ভুলিও না__ 
তোমার বিবাহ) তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্িয়ন্থখের- নিজের 
ব্যক্তিগত সুথের জন্য নহে; ভুলিও না_তুমি জন্ম হইতেই “মায়ের” জন্ঠ 
বলিপ্রদত্ত ; ভুলিও না_তোমার সমাজ সে বিরাট, মহামায়ের ছায়ামাত্র। 
ভুলিও না নীচজাতিৎ মুখ? দরিদ্র, অজ্ঞ, যুচি। মেথর, তোমার রক্ত, তোমার 
ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল আমি ভারতবামী, ভারত- 
বাসী আমার তাই, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চগ্জাল ভারতবাসী আমার তাই; 
বল মূখ” ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিযাত্র 
বস্ত্ান্থত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া! ঘল-_ভারতবাসী আমার ভাই, তারতবাসী 
আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, তারতের সমাজ আমার 


২য় পঃ শ্রবণ, ১৩১৪। ] ছুর্ভিক্ষ মোচন কার্ধেযর আয় ব্যয় । ৪*৩ 





শিশুশধ্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বাদ্ধকোর বারাণপী; বল তাই, 
ভারতের মুত্তিক৷ আমার স্বর্গ, তারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল 
দিন রাত; “হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে আমায় মনুষ্যত্ব দাও, ম". আধার 
দুপ্লতা কাপুক্যত। দূর কর, আমায় মানুষ কর ।” 

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, এ প্রবন্ধে স্বামীজির সহিত তার 
স্বদেশের সঙ্বন্ধের কথ। বলিতে গিরা, স্বামীজিকে নিজের ক্ষ্ববুদ্ধির মাপ- 
কাটিতে মাপ করিতে চেষ্টা করিয়াছি, তজ্জন্য আপনারা স্বামীজির তক্তগণ 
কপ হইবেন না, আমার ক্রুটিমাও্জন। করিবেন__অপরাধ লইবেন না ॥ 


7৮ শাসিত পাপী 


শ্রীশ্রীরামরুষ্ণ মিশন 


ছুভিক্ষ মোচন কার্যের 
আয় ব্যয়। 
ভামা। 
২য় পক্ষ বৈশাখের উদ্বোধনে প্রকাশিত *১৫১৩২৪৬ পাই * 


১৮৯৯/৯৯০* সালের ছুঙিক্ষ ফণ্ডের তহবিলে বাকি. ৫,২১০ পাই 
হংকং ব্যাঞ্ক হইতে ৩৪০২ টাকার সুদ (উক্ত 


৫০০২ টাকার যধ্যে ) ৮" ৪২1৩৩ প[ই 
প্রেসিডেন্সি কলেজ রি ২০০২ 
নিউইয়র্ক চাটার্ড ব্যাঙ্ক হইতে প্রাপ্ত ্ ৮৯২ 
খাজা সত্যেন্দ্র দেব রায় * ৫৯৮৬ পাই 
যাঁঃ স্বামী বিমলানন্দ ( দে ) -. ৪৯/০ 
মিঃ নে, এন্‌ রায়, দিনাজপুর ঃ ২৫২ 


শ্রীনগেন্ত্রনাথ গুপ্ত ও শ্ীঅস্থিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫২ 





* উত্ত সংখা! উদ্বোধনে মোট ৫১৩৭২১* সীকুৃত হইঘাদিল। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে এক 
স্জানে ভুলক্রমে গু? জ্ঞানেন্্রনাথ বন্দচ।যী ১২ টাকার পরিবর্তে ৫২ ট।কা। মুক্ত্রিত কইযাছিল। 
এবং যোগে একস্থনে ।* আনা বেশী হইয়। গিয়াছিল। অভ্তএব এই ৪1০ বাদ ছিলি ০১৩১৮৬ 
গাই মোট হইবে। 


858 উদ্বোধন ] [ ন্ম-_-১৩শ সংখা । 








অধ্যাপক বিঃ এম্‌ সরকার 5 “হার 

বাবু কানাইয়ালাল 2. 

মিঃ ইউ, ছি কৃষ্ণরাও (২য় দফ1) ১১80০ 
মিঃ থিওডোঁর শ্পিংম্যান্‌ রর ৩৪৮৯ 
খুচরা জমা রর ৩1/৯ 
জনৈক মহিলা হা: 
্রীগঙ্গাধর দাঁস ২ 
জনৈক বন্ধু, মালদহ 28; ২২ 
শ্রীঅতয্পদ হাঁজর। (৩য় দি ১২ 
্রীরাধাকঝ স্‌ 
শ্রীঅমূলাচরণ ঘোষ রি ॥০ 
প্রীজীবনকষ্ণ দে ৩৬ পাই 
চাউলের থলে বিকল রি ২৪৮৯ 
বাক্স বিক্রয় 17৫ ২৬ 
চাউণ বিক্রয় ক 1/, 


মোট- ৬ ১৯০।/৭ পাই 


খরচ । 


১। জিলা ত্রিপুরা (বাবুরহাট ও রামপুরে) 


চাউল খরিদ ৪ ২২/০ 
কুলি *- ১৯ 

ডাঁক খরচ ৮2৯ ০ 
যাতায়াত খরচ 2 ১৫%৬ 
খাই খরচ ৫ ১৩৬ 
আলে ৫ ০৬ 





মে!ট--৪১৬ গাই 


২য় পঃ শ্রাবণ) ১৩১৪। ] ছুর্ভিক্ষ মোচন ক।র্ধ্যের আয় ব্যয়। ৪.৫ 





২। জিল! নোয়াখালি ( সোনাইমুড়ি ও চরসিদ্ধিতে ) 


চাঁউল খরিদ 

চাউলের রেলতাড়া, গাড়ি ও কুলি খরচ 
নগদ দান 

ওষধ দান 

টাকা বা নোট তাঙ্গাইবাু বাট! 

বস্ব 

তার, মণিঅডার ফি ইতাদি ডাকখরচ 
বেলভাড়া এবং অন্ঠান্ত যাতাধাত খব্চ 
খাই খরুচ 

আলো 

কেন্দ্র সংস্থাপন ও রক্ষণ বাঘ 

অন্যন্য খুচরা খরচ 


২৩৯১/৩ পাই 
৬২৮৬ পাই এ 
১৯৩৮৬ গাই 
৩০৬ পাই 
১৬ পাই 
«৬ পাই 
১৪৮১/ * 
৫৩/০ 
৫৯৮৮৯ পাই 
২1/৬ পাই 
১৩৩৩ পাই 
₹৮/০ 








মোট--২৭১৭০৬/৩ পাই 


৩। জিলা শ্রীহট ( কাঁমারখালে ) 


চাউল খরিদ 

চাউলেব বেলতাডা, নৌকা, কুলি খরচ 
নগদ দান 

ওধষধ দান 

জনৈক রোগীর অন্ত্যে্টিজ্রিয়ার বায় 
বস্ত্র দান 

তার, মণিঅভণর ফি ইত্যাদি ড।কখরচ 
যাতায়াত খরচ 

থাই খরচ 

আলো 

কেন্দ্র সংস্থাপন ও রক্ষণ বায় 

অন্যান্য খুচরা খরচ 


১৫৩৯17/০ 
১৩০।১০ 
৮1০ 
৬//৩ 
২০ 
২১।/৯ পাই 
81%/০ 
৫২|৬ পাই 
৪৩৪৯ পাই 
৪৮০ 
২৪৪০ 
১%/৬ পাই 


মোট ১৮৪৮৪৬ পাই 


৪৬ উদ্বোধন । [৯ম--১৩শ সংখ্যা। 





৪। ডায়মণ্ড হারবার লাইন (চৌফিতলায়) (১) 


চাউল খরিদ -* ৬৭৫৮৯ পাই 
নশদ দান তা ৩০ 

বন্ধু কক ৫॥* 

খাই খরচ ৪. ৯ 

নৌকা, কুলি, রেলতাড়া প্রভৃতি ১৮... ১১৪/৩ পাই 
মণিমডণর আদি ডাকখরচ রি [/০ 

কেন্দ্র সংগ্থাপন ও রক্ষণ ব্য ্ 1৮৯ গাই 

ওষধ ** ৩* 

অন্যান্য খুচর! খরচ -ত ॥/৯ পাই 





মোট--৭*০৬/৬ পাই 
৪1 ডাষমণ্ড হাঁরবার লাইন ( চৌকিতলায় ) (২) 


(ষ্টেটসম্যান্‌ আফিস হইতে প্রাপ্ত ৫০* টাকাৰ হিসাব ) 


বন্ত্র ও কম্বল খরিদ ১১ ১৭২৮০ 

চাউল খরিদ ঃ ১৪ ১11৮০ 
রাস্তা, পুল ও বাঁটী মেরামত ১১১৩১৪৪০ 
ঢেঁকি, মাছ ও মাছ ধরিবাৰ জাল রর ২১1০ 

অস্ত্োষ্টিক্রিয়ায় দান রঃ % 
ওষধ ও পথ্য ০৪০ ৬৮ 
থুটর। দান রঃ 1 

রেলের মাশুল, কুলি প্রস্তুতি ২৬০ 
বেলভাঁড়া, নৌকাভাড়। ও থা ইথবুচ নি ১৮৮/* 
খুচরা খরচ তত ১151০ 


শ্রীহট্র কেন্দ্রে প্রেরিত (একটী বাল বিঞুয় করিয়া). ২. 


২য় পঃ শ্রাবণ, ১৩১৪ ।] ভুর্ভিক্ষ মোচন ার্ধের আর ব্যয় । ৪০৭ 





£€। বেলুড মঠ হইতে। 


ধর্মশালা ভূমিকম্প কার্যে প্রেরিত ৯১১০৪ 
১৮৯৯। ১৯০০ সালের দুর্ভিক্ষ যোচনকার্যোর ৮. 

ূ রিপোট ছাপান 8 . সু 
কয়েকটী দুঃখী পরিবারকে দান ...... ৩৯৪৬ পাই 
একজন কর্মচারীকে শ্রীহট কেন্দ্রে প্রেরণ ১১০ ৩5 
ওঁষধ 2 ৩ 
থুচর৷ খরচ পু ২. 
একজন কর্দচারীর পাথেয় রঃ ৪/৬ পাই 
লগেজের ট্রিমার ভাড়। এ টি ৫. 
বন্ধ ২৪/০ 
বিতিন কেন্দ্রে অর্থ পাঠাইবার ইন্সিওরেন্স 

মণিঅর্ভার তার প্রভৃতি ডাকথরচ রঃ ১৯/৩ পাই 





যোট-২২৫৮৩ 
৬। প্রবুদ্ধ ভারত কাঁধ্যালয় হইতে। 


মণি অর্ডার ফি ২০ 





মোট ২৮০ 
হস্তে বাকি ১৫৫।৭ পাই 
সব্ব শুদ্ধ মোট ৬১৯০।/৭পাই। 


৪০৮ উদ্বোধন । [ ৯ম__১৩শ সংখ্য।। 





মস্তুব্য। 


এই যে হিসাব দেওয়া হইল, ইহার জার প্রিকে যে ৫০*২ টাকা ১* পাই 
আছে, উহা ১৮,৯। ১৯০* সালে বামরুণ মিশন হইতে ঘে ছুর্ডিক্ষ মোচন হয়, 
তাহার হিসাব নিকাশ হইয়। রামরুষ্জ মিশনের প্রেসিডেন্টের হস্তে জম ছিল। 
& টাক! হইতেই উক্ত রিপেট“ছাপা্টবার এসং পাঠাইবার ব্যস নির্বাহ হয় 
এবং কয়েকটা ছুঃস্থ পরিবারকেও উহা! হইতে কিছু কিছু সাহায্য করা হথ্ন। 
অবশিষ্ট টাক! হংকং ব্যাঙ্কে জমা ল্লাখ| হইয়াছিল। ধর্মশাল। ভূমিকম্পের 
সময মিশন হইতে যে কার্য) হয়, তাহাতেও উৎ। হইতে ১০০ টাঁকা খরচ হয়। 
অবশিষ্ট টাক1 ও তাহার সুদ আমাদের হস্তে থাকাতে এবার ছুিক্ষ মোচনের 
সময় অতিশয় কার্ষ্যে লাগিয়াছিল। এক্ষণে হস্তে যে টাক। অবশিষ্ট রহিল, 
তাহ। হইতে এবারকাঁর প্িপোট ছাপাইবার ও পাঠাইবার ব্যয় নির্বাহ হইবে। 
এতত্যতীত কতকগুলি চালের থলে বিক্রযার্থ মদ আছে, সেই গুলি বিজ্রীত 
হইয়। গেলে উহাও জমা হইবে। এই আগ ব্যঘ পরে এ্রকাঁশিত হইবে । 
রিপোর্ট গ্রস্ত হইয়। ছাপ হইতেছে । হ] হইতে রামরুন মিশনের দুর্ভিক্ষ- 
মোচনকার্য।সন্বন্বীয় আরও অন্তান্ঠ জাাতব্য বিষয় জানা যাইবে। 


বঙ্গের অধিকার ! 


দ্বিতীয় প্রস্তাব | 
(শ্রীশ্রমণক ) 


অ।যাদের শিক্ষার দোষে আমর! অজ্ঞাতসারেও বিদেশী অশ্ুকরণ করি- 
তেছি, সেই জঙ্টই প্রতি কথায় ইংরাজী বা যাকিনি আদর্শে একটা আন্দোলন 
করি, কিন্তু বুলে জাতীয়তার অভাবেই তাহার কোনও শুভ ফল ফলে না। 
সকল প্রকারে ইংরাঁজের অন্ককরণ করিশে আমরু। যে কেন উঠিতে পাৰিব না 
তাহার কারণ ইংরাছেন গ্রীক আদর্শে গঠিত, অ+ *সই গ্রীকর। কেবল বল- 
বীর্য্যেরই উপাপনা করিয়া আসিঘ্াছে। তা « মধ্যে ছুই দশজন তিন 
প্রকারের লোক যে ছিল না, তাহা নহে; সাধারণতঃ ভাহারা কেবলমাত্র 
দৈহিক বলবীর্যের উৎকর্ষ করিতে করিতে অবশেনে যাহাতে সমগ্র জীতিট| মহা- 
বলশীলী হয়, সেই জন্য তাহাদের মধ্য স্ানবিশেষে ছুব্ধল শিশু সন্তান জন্মিলে 
তাহাদের হত্যা করার প্রথা পর্যান্ত প্রতিচিত করে। এই পৈশাচিক ভাব 
তাহাদের এতই প্রবল ছিল যে, তাহাদের উৎকুষ্ট শিল্পীরা আদর্শ নারী- 
সৌন্দর্য্যের ভাঙ্কর্য্যে সেই পাণন বলবীর্দ্য প্রকাশ রাখিভ 00908107- 
করিত। এই সমস্ত কারণে স্পষ্টই প্রতীয়ঘ।ন হয় বে, তাহারা মানসিক উন্নতি 
বিশেষতাবে কখনই করিতে পারে নাই। উংলগের প্িতমগুলীর মধ্যে কেহ 
কেহ চরিত্র গঠন ও স্বাস্থারক্ষা সন্ধন্ধে তাহাদের বালক ও যুবকবুন্দকে 
যে সকল শিক্ষা অদ্যাপি দিয়! থাকেন, তাহার মধ্যে গ্রীকদের এই শিশু হত্যা 
দ্বারা জাতীয় বলবীর্ধ্য রক্ষার কথাও উত্থাপন করেন 3 + এবং খ্রীষ্টিয়ান জগতে 
এরূপ উদাহরণ দিতে তাহার! কুষ্ঠিতও বোধ করেন নাঁ। এখন জিজ্ঞাসা করি, 
আমাদের পক্ষে__আর্যযসস্তানগণের পক্ষে সেই খধিবংশধরদের পক্ষে--এই 
আবদর্শটী কেন মনে হয়? ছুপ্দল ও কৃশ সন্তান জন্মিলে, পিতা মাতা! কি 
গঙ্গার জলে তাহাকে বিসর্জন দিতে পারেন? আমাদের মধ্যে পাঁশবপ্রক্কতি, 
হীন, মুখ? মহা দরিদ্র নিয়শ্রেণীর লোকদের, যাহাদের ঘরে গণ্ডা গণ সন্তান 
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সার দ্ারিপ্র্যভার ততগুণ বাড়িয়৷ যায়, তাহ।দের মধ্যে সেই 


দারিদ্যভার লাঘব করিবার জন্য, দেশের মঙ্গলের জন্য, কি এরূপ 
গীক্‌ প্রথার গ্রতিষ্ঠা করতে পারেন? না, তাহ! পারেন না। এর পাশব- 
প্রকৃতি নিষ়শ্রেণীর লোকেরা ছুই চারি টাকার জন্য আপনার বাপ দাদার 
গলায় ছুবী দিয়া থাকে এবং তজ্জস্ঠই শত শত বৎসর ধরিয়! দেশট৷ পরাধীন 
রহিয়াছে বটে, তথাপি তাহারা অতট। নিশ্মম হইতে পারে না। কেহ কেহ হয়ত 
বলিবেন, রাজপুভানায় রাজপুতদের কণ্যাসস্তীন জন্মিলে তাহাকে হত্যা 
করিত । এ কথা মানি। কিন্তুসে কয়টা? কেবল অতি উচ্চ বংশে বংশ- 
র্যা খর্ক হইবার ভয়ে, সামাজিক অত্যাচারের ভয়ে । ভয়ে লৌকে কি 
না করিয়।! থাকে? তাহাও অতি গোপনে, য্ৃহা পাপানুষ্ঠান জানিয়া। করিত । 
কিন্তু গ্রীকৃদের তাহ! নহে, ছূর্বাল সন্তান ধ্বংস করা পাঁপ নহে, উহ] জাতীয় 
উন্নতির সোপান ; তাহা! না হঈলে ইংরাজ কেন সেই পাশব এ্রীক আদর্শের 
উল্লেখ করিয়। তাহাদের যুবকসম্প্দারকে আজিও শিক্ষ। দিবেন? পাশ্চাত্যদের 
ভাবই খ্ররূপ, “আপনি খাও দাও ভোগ কর, বেঁচে বর্তে থাক, আর সব 
উচ্ছন্নে যাগ, তাতে কোন দোষ নাই” এবং সেই জন্যই উহারা যেখানে 
যায়, সেখানকার সকলকে ধ্বংস করির। আপনারা সব্বেসর্বা। হইয়। বসে। 
আমরা আর্য জাতি, আমাদের প্রকৃতি উহার ঠিক বিপরীত । আমব| পরের 
উপকার করিব, সেব। করিব, পরকে আপনার করিয়। লইব। | 
ইহাই আমাদের [সমগ্র জাতির ধাতুগত লক্ষণ । ফাহিযাং ফোকৌকী 
প্রভৃতি চীন পরিরাজকগণ সহত্র সহস্র বৎসর পুর্দে,-যখন ইংবাজের! ন্রমাংস 
ভক্ষণ এবং বনে জঙ্গলে উলঙ্গ বাস করিতেন,-- ভারতে আসিয়। দেখেন যে, 
আমাদের নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে পরোপকাঁর করিবার কেন্দ্র স্বব্ীপ হাস- 
গতাল, "অবৈতনিক বিদ্যালয়, মঠ, আর দেশশ্রদ্ধ লৌক পরহিতে রত। 
উহাই আমাদের জাতিগত অধিকার, ইহারই জন্য আমরা দেবতা নামে আর 
শাশ্চাতোরা তাহাদের রীতি নীতি অনুসারে অস্থর নমে অভিহিত ! আমাদের 
এই জাতীয়তা আদর্শ তাবটী কিন্তু পাশ্চাত্য অন্ুকরণের আোতে ভাসিয় 
ইতেছে? তহুপরি বৃথ। রাজনৈতিক আন্দৌলনের অপরিমিত জাক্‌ জমকের 
স্তরালে পড়িথা উহ। উট তি যুবক সম্প্রদারের দ্টগৌচর হইতেছে না। 
এস্থলে একটী নুতন সমস্গার উদয় হইতেছে । অনেকে হয় ত বলিবেন 
মুরোপীয়ের। এখন আমাদের অপেক্ষা অনেক সত্য হইয়াছে, আর তাই 
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এখন তাহাদের অনুকরণ না৷ কৰিলে আমর! একট। শক্তিমান্‌ জাতি হইতে পারিব 
না, নানা জাতির সংঘর্ষে বিনষ্টই হইবে । একথ খুব ঠিক। কিন্তু দুঃখের বিষয় 
এই যে, ফুরোপীরদের ছুই চারি জনের মন্তিফে প্রত সভ্যতা কি, তাহা প্রবেশ 
করিয়াছে কিন্তু সাধারণের মধ্যে পাশধ ভাবই বর্তমান । এদ্রিকে আমাদের 
সমগ্র জাতির মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে প্রক্তহ সভাতার ভাব প্রবিষ্ট আছে। 
বর্তমান ঘুবোপীয় সভাতাব ভাব আমাদের ভাবের ঠিক বিপরীত । আমাদের 
ভাব_-ভগবান্‌ হওয়া, নিদ্শ্ৰি হওয়া; ঘুরোপীয়দের ভাব-_ দুনিয়ার সমস্ত তোগ্য 
বস্ত আত্মসাৎ করিঘা অবশেষে হতাশ হইয়! বসধা খাকা। জীবন সমসার 
মীমাংসা! অদ্যাপি তাহা! করিতে পারে নাই, সেই জন্য তাহাদের সমগ্র 
জাতির মধ এ ভাব প্রণল। আ্মামাদের জীবন সরল, উহাদের জটিল। 
এই নিদ্বন্দতারূপ আদর্শ "ইন মীমব/ ভগবানের উীনর্যা অধিকার করিতে ধাৰ- 
মান, উহার আমাদের পরিভান্ পার্িব দন্দসক্ষুল 'অপিকান লাভে ধাবমান । 
এই আমাদের জাতীয় আদর্শ সদসাপারণের মধো কোথাও পূর্ণ রুপে প্রস্ম,চিত, 
কোথাও বা তাহা কেবল আশ্শিকদপে বাক্ত। অপব জাতির চক্ষে আমাদের 
এই ত।ব কিন্তু সমগ্র জাতির মণপ্যে এতই উত্তম্রপে পরিলক্ষিত হয়, যে অপর 
জাতিবা আমাদিগকে লক্ষ্য করিঘ। বলে -*11]0 111708৮1 

আর এক কথা। অনেকেই বলিবেন যে, এই কোমলপ্রাণতাই আমাদের 
দৌন্বলোর কারণ । এই কথায় একটি গল্প মনে পড়িতেছে ৷ দুই মাতাল 
একত্র সদাশাপ পিন একজন প্রশ্র কিল, “আচ্ছা বল্‌ দেখি, 
নরম জিনিষ টণাকসই হর, ন|. শক্ত জিনিস বেণা টাকে 9” দ্বিতীয় ব্যক্তি 
কহিল, প্রর মুখ. একি আবার একট। সমগ্া হল? বালকে জানে বে শঙ্ 
জিনিস টাকে নরম জিনিস গোল্লায় যায়? প্রথম বাক্তি কঠিল, “তা নয়, 
নরম ঞিনিসই স্থায়ী, ভার সাক্ষা আমার সব দ!5গুলে। পড়ে গেছে দেখ, কিন্ত 
জিতটা যেমন তেমনি আছে” কথাট। কিন্তু মহাসতা। আমাদের কোমণ- 
প্রাণতাই আমাদের যহাশক্তি। বায়ু কোমল, প্রবল হইনে গিরিশঙও চর্ণ 
করে। এই জগ্ত আমাদের শক্তিপূজ। স্রীশুরভিতে | ধাঠারা 'কে।মণ শাশ' বলিয়া 
আম।দিগকে ঘ্বণ। করেন, তাহাদের মনের ভাব এই যে, কোমলত। বশঙঃ 
আমব। স্বজাতিরক্ষার জন্য প্রাণ বিসচ্জন দিতে পারি না অর্থাৎ আঁমব! 
কাপুরুষ্রে জতি। কিন্তু হিন্দু যুরিতে ভয় করে না। বাদ্ধক্ো, 'আমার গলা 
নিয়ে চল; আমার দিন বুবাযেছে। আখার ভগবানের নাম শুনাও, এ কথা 
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কিন্তু হিন্দু প্যতীত পৃথিবীর অন্য কোন জাতিই বলে না। যাহ)! হউক, 
এই জাতীয় ভাবের পূর্ণবিকশিত আদর্শ শ্রীভগবান্‌ বাম আপন্‌ 
জীবনে কোমলপ্রাণতায় অনন্ত শক্তি দেখাইয়াছেন। এবং এই আদরশকে 
বিদেশী জড়বিজ্ঞানের পাশব আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য পূজ্যপাদ 
বিবেকানন্দ তাহার নিজ জীবনে সেই ভাব বেদাস্তের তিত্িতে সংস্থাপিত 
করিয়াছিলেন ও সেই বৈদিকতিত্তিস্িত কোমলপ্রাণতা সযুখিত মহাশক্তির 
প্রভাবে মুক্বোপীয় কঠিন, জাটল সভ্যতার পর্বতশুঙ্গ চর্ণ বিচূর্ণ করিয়াছেন । 
অতএব হে বঙ্গীয় যুবকগণ, ইহাই আমাদের জাতীয় আদর্শ কার্ধ্য__ 
আমাদের কোসলপ্রাণতার তোপে বেদান্তের গোলার দ্বার! আমরা যুরোপীয় 
সভ্যতার পর্দতশ্রেণী চূর্ণ বিচুর্ণ করিয়া আমাদের আদর্শে গড়িব। আমাদের 
বঙ্গবাসীদের উপর ইহাই প্রীভগবানের আদেশ। 

হে বঙ্গীয় আধধ্য যুবকগণ ! তোমরা এই দেবতার অধিকারচ্যুত হইও না? 
আমাদের যদি উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার শক্তি সংগ্রহ করিতে হয় ত, 
আমাদের জাতীয় মেরুদণ্ড, প্রাণ ও একমাব্র বলবীর্মোর কেন্দ্র সেই মহাদারিদ্র- 
ভার নিপড়িত নিমশ্রেণীস্ত লোকদের মধ্যে সর্বছূঃখহর বিদ্যা ও ধর্মেব ভাব 
বিস্তার করিতে হ্টবে। আমাদের উচ্চশ্রেণীব্র শিক্ষিত লোকের এখন একমাত্র 
কর্তব্য কর্ম এই নিয়শরেণীর লোকদের প্রাণপণে সেবা, আর ধর্মভাব ও জাতীয় 
শিক্ষ। দ্বারা তাহাদের অন্তরে স্গজ1তিপ্রির তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা । 

কিন্তু ইংরাজে শিক্ষার প্রভাবে আমাদের জীবনে জটিলতার আবি্ীব 
হেতু আমরা কেবল তাহাদের মন্দ গুলিই অনুকরণ করিতেছি; তাহা- 
দেব তাল ভাবগুলির প্রতি, যাহার দ্বাক্কা তাহার স্বঙ্গাতির পুষ্টিবিধানে 
সক্ষম, সেগুপির প্রতি আমাদের দৃষ্টি নাই ধলিলেই চলে। তাহাদের একটী 
অত্যুত্ুষ্ট বীতি এই যে, কৌন ধনী ব্যক্তি যদি দেখেন যে, এক ব্যক্তি 
কোন মহান্‌ আবিধ্ীরে কি কোন বিশেষ বিদ্যার উৎকর্ষে জীবন উৎসর্গ 
করিয়াছেন, অথচ তাহার পারিবারিক অভান্ হেতু ষোল আনল] মন উদ্দিষ্ট 
কার্যে লাগাইতে পারিতেছেন না, তখনি সেই ধনাঢ্য ব্যক্তি তাহার আনুকূল্য 
যুক্তহত্ত হইয়। নিঃস্বার্থ ভাবে তাহার খরচপত্রের সমস্ত ভার গ্রহণ করেন। এই 
স্থলে সেই ধনী ব্যক্তি জাঁতীয়ভার নিয়ম রক্ষী করিয়া নিজের এবং সমগ্রজাতির 
মহাকশ্রযাণ সাধন করিলেন । আমাদের দেশের যে সমস্ত লোকের জন্য এক 
প্রকার অনাহারে কায়িক পরিশ্রম দ্বারা প্রজাগণ ধনোধ্পাদন করিতেছে 
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তাহারা সেই বুভুক্ষিত প্রজাদের প্রতি কোন প্রকার কতত্ঞতাক্সকা্্য করেন 
না। এমন কি, তাহাদের দুঃখ কষ্টের কথা তাহাদের মনেও স্থান পায় না। 
ধন্্ান্থসারে তাহারা যে তাহাদের পুত্রবৎ পোষা, তাহার প্রম।ণ গ্রজাগ.ণর 
জমিদারের প্রতি পিতৃসম্বোধনেই স্পস্ট বুঝা যাঁয়। ইহার আরও বিশেষ 
প্রমাণের জন্য শ্রীরামকঞ্খচদেবের জীবনের একটী ঘটনার উল্লেখ এবং স্বামী 
বিবেকানন্দ কৃত বর্ভমান তারতে' তাহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এ্থলে উদ্ধত করা 
কর্তব্য বোধ হইতেছে। 

এক সময় মথুরানাথ তগবান্‌ শ্রীরামক্খদেবকে সঙ্গে লইয়া! নৌকাযোগে 
ত্রমণ করিতে করিতে তাহারা রাণাঘাটের অন্তর্গত জমিদারিতে উপস্থিত হইলেন। 

“এই স্থানের লোকগুলি অতীব জীর্ণ শরণ কঙ্কালসার, রুক্মকেশ, যেন 
বহুকাল।বধি কখন অর্ধাশনে কখন ব।অনশনে দিন যাপন করিতেছে । পরি 
ধানে কাহার এক থণ্ড অতি মলিন শতচ্ছিদর বন্ধ, কাহারও ব| তাহ।ও নী, 
কেবল একখণ্ড জীর্ণ মলিন বন্ধের কৌপীন। রামক্কঞ্চদেব লোকগুলিনন 
এই শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া! রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, 
“মা, তোর একি বিচার ম।? কাঁরুর এশ্বর্ষোর সীম। নেই, আবাঁর কেউ বা! অন্না- 
ভাবে মাবা যাচ্ছে! মা, তোর রাজ্যে এমন অধিচার কেন ম।?” মথুরানাথ 
তাহার এই কাঁতরৌক্তি শ্রবণ করিপ্না অতান্ত ব্স্তত| সহকারে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “কন বাঁধা, কীদছ কেন, কি হয়েছে?” রামকঞ্চদেব সেই দারি দ্য- 
নিপীড়িত লে।কদিগকে দেখাইন। কহিলেন, “দেখ মথুন, এদের ছুঃখ দেখে 
আমার বুক ফেটে যাচ্ছ! আমি আর এ কষ্ট দেখিতে পাচ্ছিনি ! তুমি এদের 
তেল দেও, কাপড় দেও, আর ভাল খাবার দেও। এর] তেল মেখে নান করে 
সবাই একখানি নৃতন কাপড় পরে ভাল খাবার থাক্‌, আর তুমি যতদুর পার 
এদের দুঃখ দূর কর, আমি দেখি । এদের মত ছুঃখী কখন দেখিনি » 
মথুরানাথের জমিদারি এই স্থানে; সুতরাং তথায় যে অসংখ্য দরিদ্র বাস 
করিত, তাহ! তিনি পিদিত ছিলেন। অন্যান্ঠ সময় মথুরানাথ কোন বিবেচন। 
না করিয়াই তীহার ইঞষ্টদেবের ইঙ্গিতমাত্রেই লক্ষ লক্ষ টাক অবাধে ব্যয় 
করিয়াছেন, কিন্তু কি জানি কেন এসময়ে তিনি অর্থব'য় করিতে কুগ্ঠিত হইয়া 
কহিলেন, “বাবা, তোমার দদ্নার শরীর, দুঃখ দেখলেই তোমার কষ্ট হয়। কিন্তু 
এই সমস্ত লোককে খাওয়াতে যে গাদা গাদ। টাকা খরচ হবে, তা তজান না) 
আমি এত টাক! কোথায় পাব? 
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“মথুরের এই বাক্য শুনিম্ন। রামকণ্গদেব অতি রুপ্মভাবে কহিলেন, “কি ! 
তুমি মনে করেছ, এই 'শশর্দা োমার? আজ মরে গেলে কাল তোমার 
থাকবে ? এ ছ্ুনিয়ান এক পয়সা কারুর নয়, সব মার! তোমর। বড়মানুষরা 
মার ভ!গুারী, তার কাজে খবচ করবে, তার সেবার খণ্চ করবে, যকের 
মত কেখল ্াগলে রাখবার ভন্ঞ, কি কেবল তেমাদের আগ্মহাপ্ত 
করবাণ জন্য ভাগারী হ"নি। মা কি আলাদ।” মা এই 
জীব জগৎ হয়ে রয়েছেন। মার আ| -এই দ্রঃখীদরিদদের সেব। 
করলে তারই সেব। করা তবে। ভাই আছ! জেনে এট সমস্ত দুঃখা 
লেকে সেব।কর। যহ টাক। লগে খরচ কর। শাল ধন তিনি সঞ্চর 
করে ভোমাদের কাছে রেখেছেন কেবল তোমাদের নিজের অখের তবে 
থরচ করবার জনো নয়। যওদুৰ পার এদের ছুঃখ দূর বর, শান আজ্ঞ। | 
রামকঞ্জদেবের প্রতোক বাকা নিদ্বাদ্ধেগে হীহার শিরা শিবা লাগিতে 
লাগিপ, প্রত্যেক বাক্য যেন মুডিমান্‌ তইয়। তাহার সমক্ষে উহাকে অবজ্ধ। 
করিয়া ভাব নৃত্য করিতে লাগিল, উ্থণামদমন্ত মথুর একেব।রে দীনভাবা পন্ন 
হইয়। বারম্বার তাহার ইষ্টদেবতার পদপূলি গ্রহণ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ 
তারযোগে কলিকাতায় বস্ত বস্ত। কাগড় ইভা।দি ক্রয় করিবার আগ্। 
প1ঠাইলেন।” মথুবানাথ অবনতমস্তকে সেই এশী আজ্ঞা পালন কিনেন । 

স্নামীজি এইট সম্বন্ধে অর্থাং ভারতের পুনঃ পুনঃ পতনের এতিহাসিক ও 
বৈজ্ঞানিক কারণ ধর্মাইয়। খলিয়াছেন, “তমসাচ্ছর্ন পাশবপ্রক্কতি মান্ৃষ 
আমর! সহঅবার ঠেঁকিযাও এই মহ|ন্‌ সত্যে বিশ্বাস করি না, সহঅবার 
ঠেকিয়াঁও আবার ঠকইতে যাই _ উন্মন্তবৎ কল্পনা করি যে, আমরা গর্কৃতিকে 
বঞ্চনা করিতে সক্ষম । অল্পদর্শী, মনে করি, যে কোন প্রকারে হউক নিজের 
স্বার্থ সানাই জীবনের চরম উদ্দেস্ঠ। 

“বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, জন, বল, বীর্ঘা, যাহ| কিছু প্ররুতি আমাদের নিকট 
সঞ্চিত করেন, তাহ। পুনব্বার সঞ্চারের জন্য; এ কথ। মনে থাকে না গচ্ছিত 
ধনে আম্মবুপ্ধি হয়, অমনি সব্বনাশের সথত্রপাত।”? 

স্বামীজি পরমহংসদেবের কথ| সমর্থন করিঘ। বলিতেছেন, “গচ্ছিত ধনে 
আত্মবুপ্চি হয়, অমনি সব্বনাশ্রের শুঞ্রপাত। পণমহংসদেবের "মা? আর 
স্বামীজির প্ররুতি এ স্থলে একই বস্ত। বেদান্ত বলেন, সব্দৃতে আত্মঙ্তান 
জন! চাই । শ্রীব্ঞ্চ বলিতেছেন ;_ .. 
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অহং ক্রতুরহং য্ছঃ স্বধাহমহযৌযবম্‌। 

মন্ত্রোইহমহমেবাজ্যমহষগ্রিরহং হুতম্‌ ॥ 
পিতাহমস্য অগতে। মাতা ধাতা পিতামহঃ | 
বেছ্াং পবিত্রযোষ্কার খক্‌ সাম যজুরেব চ | 
গতিতর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুু্জৎ। 
প্রভবঃ প্রলয়ঃ শ্থানং নিধানং বীক্তমব্যয়ম্‌ ॥ 

এ বিশ্বব্রঙ্ধাগ্ড তিনিই হইয়া! রহিয়াছেন। সেই জন্যই স্বামীজি জীবসেবার 
এক এক কেন্দ্র খুলিয়া গিয়াছেন। আপাততঃ এই সমস্ত স্বজাতিসেবার 
কেন্দ্র সকল ব্রহ্মচারী ও সন্যাপা ছ্বারা পরিচালিত। কিন্তু স্বামীজি স্পষ্ট 
ব্লিয়াছেন যে, এ সমস্ত গৃহীদের কার্য দৃষ্টান্ত; স্বরূপেই আপাততঃ তাহার 
শিষার্দিগের দ্বারা এ সকল খোল। হইয়াছে । সেই জীবের সেব। আমাদের 
মহান্‌ ধশ্ম। 

অতএব স্বজাতির রক্ষা ও সেবা আমাদের ধর্মগত কায, তাহার জন্ 
বিদেশী পণিটিক্স্‌ আনিবার আবণ্তক নাই । তাহাতে কোন কাযযই হইবে 
না; কারণ, দুই চারিজন ই'বজীনুদ্ধিবি শিষ্ট ব্যক্তি ব্যতীত সকলে সে কথ 
গা করিবে না। কারণ, এই যে দেশের শিল্পোনতির চেষ্ট। আরজ হইয়াছে, 
তাহার সফলতার এক মহ। অশ্তরার দেখা যাইতেছে । অন্মদেশের শিল্পীরা 
যে সমস্ত বস্ত উৎপন করে, তাহ) কেবল 'ষেন তেন &কাঁরেন' ছুপরসা উপায় 
করিবার জন্য । “উৎপন দ্রবাটীকে জগতের আদরস্থানীয় করিতে হইবে ; তবে 
তাহার সহিত সমগ্র জাতিটার মঙ্গল হইবে? এ ভাঁবই ভাহাদের মধ্যে বার 
আনা লৌকের মনে হয় না, তাহারা ত আর সকলে ইংরাজিপড়া লোক নয়। 
তাই আমাদের ঢাকাই শান্তিপুরের কাপড় ভিতরে এক একার, বাহিরে অন্য 
বকম। আবার দেশের উৎকৃষ্ট পাটে জল ও বালি যিশাইয়া তারি কৰি। 
পাটটী যে দিন পরে পচিয়া ঢোল হইবে, সে চিত্তাই মনে উদয় হয় না এবং 
সেই জন্য যে ক্রেত! আগামীবারে পুব্ববারের মত উচ্চ মূল্য দিতে নারাজ 
হইবে, ভাহাও তাবিবার ক্ষমতা নাই। 

অপরদিকে দেখুন, কামার কুমর ধোপা! নাপিত স্বর্ণকার প্রভৃতি তারতীয়সকল 
শিল্পীরা আপনাপন জীবিকা উপয়ের হেতেড় যন্ত্রগুলির রীতিমত পুজা! করিতে 
কথনই ত্রুটি করে না, এবং সেগুলিকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে; এমন কি, মুসল- 
মান কৃষকেরা পৌষমাসে মাঠে এ্রপ্রীলঙ্ষীদেবীর পুঙ্তাও করিয়া থাকে। কারি- 
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কর নিঙ্গের ঘন্ত্রগুলি এবং বীর তাহার কপাণের পুজা করে, কিন্তু আপনার 
ব্যবস1টি সে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে না, আপনার চরিত্রের পনিব্রতা বক্ষার প্রতি 
প্রথর দৃষ্টি রাখে না, তাই লোক ঠকাইয়া কোন প্রকারে দিনপাত করিতে 
গিয়া সমস্ত দেশট[র নাশ করিয়া *েলে। এই প্রকারে আমাদের সকল 
শ্রেণীর শোকের উপজীবিকা৷ হইতে জীবনের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ পযর্যবেক্ষণ 
করিলে বুঝা মায় যে, ধশ্মই আমাদের জাতীয়তার ভিত্তি। সুতরাং ধর্মশিক্ষা 
ব্যতীত কেমন করিয়া আশ! করিতে পার। যায় বে, শিল্পীরা ঠকাইতে চেষ্ট। 
না করিষা প্রণপণে উৎকুষ্ট দ্রব্য উৎ্পগ করিবে? ধর্মশিক্ষার অভাবে আজ 
সহত্র বর্ধ ধরিয়। আমাদের জািক্ষর নিবারণ হইতেছে না, সেই ধর্মশিক্ষার 
অভাবেই নিয়শ্রেণীর লোকের। আগন্তক পাদ্রীদের আক্রমণ হইতে আপনাদের 
রক্ষা করিতে অপাঁরক হইয়া দলে দলে বিধন্ঘাী হইতেছে, আব অমনি আমা 
দের শক্র হইয়। দড|ইতেছে । আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই স্বজাতিক্ষয় 
নিবারণ জন্যই যুসলমানাধিকারে শ্রী চৈতন্য এবং ইংরাজাধিকারে শ্রী শ্রীরাম- 
কষ্দেষের আবির্ভাব হইয়াছে। আমাদের পুণ্যভূমি পাদ্রীর দ্বার! 
আক্রান্ত হইয়া বিজিত হইতে বসিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ সেই 
পাতী আক্রমণ হইতে স্বদেশ রক্ষার জনাই পাশ্চাতাদেশে যাইয়। তাহাদের দেশ 
আক্রমণ করেন এবং একাকী সেই ভীষণ যুদ্ধে বিজরী হইয়! কার্য্যতঃ আমা- 
দের আত্মরক্ষা কি প্রকীরে করিতে হইবে, তাহা দেখাইয়ীছেন। 

শরীর রক্ষার জন্য যেমন আহার প্রয়োজন এবং রুগ্ন শরীরের জন্য যেমন 
পথ্য এবং ওধষপ প্রয়োগের আবগ্তক, তদ্রপ জাতীয় জীবন র্রক্ষার জন্য 
বেদান্তের প্রচার এবং এই ভীষণ স্বঙ্জাতিক্ষয় নিবারণ জন্য নিয় শ্রেণীর সেব। 
ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই। হে বঙ্গীয় যুবকবৃন্দ! স্বজাতি রক্ষা 
তোমাদের অধিকার ; কারণ, বিবেকানন্ব স্বামী সে অধিকার তোমাদের হস্তে 
ন্যস্ত করিয়াছেন । অতএব এই ভীষণ স্বজাতিক্ষয় যাহ! ক্রমান্বয়ে আমাদিগকে 
মৃত্যুমুখে অগ্রসর করাইতেছে, তাহা হইতে আমাদের তোমরাই রক্ষা 
কর। আর বৃথা কালবিলম্ব করিও না, মৃত্যুকে প্রশ্রয় দিওনা» তোমর! সর্ব- 
ত্যাগী হইয়া দলে দলে সনাতন ধর্ম প্রচার সর্বাগ্রে এ পদদলিত দরিদ্রদের , 
ভিতরে কর। যদি মাতৃভূমি পুনজ্জীবিত করিতে চাও ত সেই আমাদের 
রক্ষেব রুক্ত অস্থির অস্থি নিয়শ্রেণীর লোকদের ধণ্মম এবং লৌকিক বিদ্যা 
শিক্ষ। প্রধান কর, যাহাতে তাহারা ধর্মাভানে পাত্রীকর-কবলিত ন| হয়, 





ভারতের প্রতি গ্রষে, প্রতি নগরে যাইয়া প্রাণপণে তাহার উপায় কর। প্রতি- 
বসব ভাবতে এক একটা বিরাট, ধর্ধসত! করিয়া কি উপায়ে পাদ্রী আক্রমণ 
ব্যর্থ হয়, তাহার উপায় উদ্ভাবন এবং প্রতি গ্রামে মেই বিরাট সভার এক্‌ 
একটা শাখা সংস্থ'পন কর আর যদি ভোমর! সত্য সত্যই নিজ গধারিণী 
অপেক্ষা মাতৃভূমিকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে ও তালবাসিতে শিখিয়া থাক, তাহ! 
হইলে একদল অবৈতনিক চিকিৎসক সম্প্রদায় গঠন করিয়া গাঁষে মে 
যাইয়া দরিদ্রদের চিকিৎস। আরম কর, আর একদল অবৈতনিক নবীন শিক্ষ- 
কের সম্প্রদায় গঠন করিয়। জনে জনে সর্বপ্রকার বিজ্ঞান, ইতিহাস ও ধন্মশিক্ষ। 
প্রদান কর। এরূপ সতত সহ নিঃস্বার্থ যুব শিক্ষক সম্প্রদাঘ দ্বারা জন্মভূমি 
সমাচ্ছন্ন করিলে, দেখিবে, অতি স্বল্প দিনে নিদ্রিত ভাবত পুনর্জাঁগরিত 
হইয়াছে । এইক্ূপ সমগ্র জগতের সর্দপ্রকাঁর উচ্চ শিক্ষ। দিবার তোঁমাদেরই 
চিরন্তন অধিকার ছিল; তাহার পুনঃপ্রতিষ্ঠ। করতঃ ভারতকে সজীব ও তাহ 
পুনরুদ্ধার কর! বর্তমান যুগে ইহাই শ্রীতগবানের আদেশ । 


পাশ 


বঙ্গে অকালম্বত্যু প্রতীকাঁরের উপায় । 
( পুন্দান্ববৃত্তি। ) 
(ডাক্তার শ্লীশশীভূষণ ঘোষ এম, বি পিখিত।) 

বিগত একশত বৎসরের মধো, ইংলগ দুইবার মাত্র মহাঁসমরে প্রবৃত্ত 
হইয়া।_ক্িমিয়ার বুদ্ধে ও বুয়ার সংগ্রামে-_ সর্ধশুদ্ধ ঘট চ্বাবিংশ-সহআ জীবন 
অকালে বিসর্জন দিয়াছিল। কিন্তু বর্তমান বৎসরে, (১৯০৭ সালে) ভারতবর্ষে, 
কেবল এক সপ্তাহে মহামারী উপদ্রবে সপ্তষষ্টি সহ লোক অকালমুত্যু জাশ্রয় 
করিয়াছে । ভারতে গত দশ বৎপরের প্লেগ-মৃত্যুসংখা। পাঁচ কোটিরও অধিক । 
ওলাউঠা, বসন্ত, ম্যালেরিয়। প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির উৎপীড়নে আরো! কত 
কোটির জীবনলীল। অবসান হইয়াছে, কে গণন|। করে, আমরা! পূর্বে 
দেখিয়াছি যে, বঙ্গদেশে গ্রতি বংসর ম্যালেবিয়াদি রোগে, দশ লক্ষাধিক 
লোক অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। এই ভীঘণ অকালমৃত্যুর আক্র- 
মণে বঙ্গের জাতীয় জীবন কিরূপ অবসন্ন হইতেছে, তাঁহাঁও দেখিযাছি 


কি সামাজিক উন্নতি, কি রাজনৈতিক স্বাদীনতা কি আধ্যাত্মিক বিকাশ, 
খু 
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সমস্তই পঙ্গর পিরিলজ্ঘনবৎ ছুরাশায় পরিণত হইবে, যদ্দি এই দারুণ 
অকালমৃত্য-ক্রোত প্রতিরুদ্ধ না হয়। এ বৎসর পঞ্জাব প্রদেশে মারী- 
তযের এরূপ দাবানল প্রজ্ঘলিত যে, স্থানে স্থানে গ্রাম সকল মনুষ্য শুন্য ; 
লোকাতাবে ক্ষেত্রের শস্য ক্ষেত্রেই রহিয়াছে, সংগৃহীত হয় নাই! এই 
জদয়তেদী দৃষ্ঠ বোধ হয়, ভারত ভিন্ন পৃথিবীর অপর কোন প্রদেশে দৃষ্টিগোচর 
হইবে না। কেন বিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে, যখন সমস্ত সত্যদেশ স্বাস্থাসুথ 
অন্থতব করিতেছে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সেই ইউরোপীয় মধ্যযুগের 
কালনিশা বর্তযান? ইংলগের স্বাস্থ্য ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে যে, দুইশত 
বৎসর পূর্বে, সে দেশের স্বাস্থ্যহীনতা বর্তিম।ন বঙ্গের অপেক্ষা অল্প ছিল ন!। 
আমরা দেখিয়াছি, মহামারী, টাইফাস জর, ম্যালেরিয়া, ইন্ফ,য়ে্া প্রভৃতির 
উপদবে প্রজাসাধারণ অভিভূত । লগ্ডন নগরে প্রতি বৎসর সহশ্র অধিবাসীর 
মধ্যে ৮* জন কালগ্রাসে পতিত হইত এবং ইহার অর্দাংশেরও অধিক 
ক্রামকরোগজনিত। এক্ষণে সেই ইংলগ্ে স্বাস্থাসন্বন্ধে যুগান্তর উপস্থিত 
হইয়াছে । বর্তমান সময়ে ইংলগ্ডের গড় মৃত্যুসংখ্য প্রতি সহস্র অধিবাসীর 
মধ্যে বংসরে অষ্টাদশ মাত্র এবং ইহার চতুর্থাংশ কেবল সংক্রামক রোগসম্তৃত। 
আমর! দেখিয়াছি, ঘে সকল কা'রণে এই পরিবর্তন সংসাধিত হইয়াছে, তাহার 
মধ্যে দারিদ্র্য নিবারণ ও শুদ্ধাচারের প্রবর্তন এই ছুইটা প্রধান । আমরা দেখি- 
যাছি, যে দিন হইতে ইংলগ্ডের ভাগালক্মী সুপ্রসন্না হইয়! দারিদ্র্য ও অজ্ঞানান্ধ- 
কার বিদুরিত করিতে আবুন্ত করিয়াছেন, সেই দিন হইতেই যারীতয়জনিত 
অকানমৃত্যুর বিভীষিকা অন্তহিত হইয়াছে । ভারতস্মি বর্তমান সময়ে ঘোর 
দঘারিজ্রপীড়িত, ছুতিক্ষ দেশব্যাপ্ত, দেশের অর্ধাংশ লোকের পর্য্যা্ আহার 
সংগ্রহ হয়না; চারি কোটি অধিবাসী বৎসরের অধিকাংশ ক।ল অর্দাশনব। অন- 
শনে দিনযাপন করিতেছে । ভারতের সাধারণ প্রজা যে এরূপ দারিদ্রাগ্রস্ত, সে 
সম্বন্ধে দ্বিমত নাই । কেবল এই দারিদ্র্যের কারণ নির্ধারণেই মতদ্বৈধ দেখিতে 
পাওয়। যায়৷ দারিদ্র্যপীড়িত ব্যক্তি অন্নাভীবে বলহীন ও তগ্রদেহ সুতরাং 
সহঙ্জে রোগগ্রত্ত এবং অর্থাতাবে অস্বাস্থ্যকর আবাঁসভূমে, সংকীর্ণ গৃহে, একত্রে 
বছজনবাসনিবন্ধন, সংক্রাঘক রোগ বিস্তারের বিশেষ সহায়। এই জন্য 
মহামারী ও দারিদ্রা নিত্যসহচর। যত দিন এই অসহা দারিজ্র্য ভারতেক্র 
সযাজশরীর জীর্ণ করিতে থাকিবে, ততদিন ইহার স্থাস্ট্যো্গতির আশা নাই। 
কি রাজনৈতিক, কি সমাজসংস্কারক, কি ধর্্োপদেষ্টা, ধিনিই এই দারুণ 
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সমস্যার মীমাংসায় কতকাধ্য হইবেন, তিনিই প্রকৃত দেশহিতৈষী ম্মরণীয় 
মহাপুরুষ । দারিদ্র্য যেরূপ স্থাস্থ্যোন্নতির প্রতিবন্ধক, অশুদ্ধাচারও তন্রপ। 
যে সকল অতুদ্ধা্চারে পীড়ার বৃদ্ধি ও বিস্তার ঘটিয়। থাকে, সংস্পর্শ দোঁষ 
তাহার মধ্যে প্রধান। এই সংস্পর্শ বা সংসর্গ দোষ পরিহার, শিক্ষা ও অর্থ 
সাপেক্ষ। দরিদ্র ইচ্ছাসন্তেও সংসর্গ দোষ পরিহারে অক্ষম। সুতরাং 
দেখা যাইতেছে ষে, অকালমৃত্যু নিবারণের প্রথম সোপান-দারিপ্র্য হইতে 
মুক্তি লাভ; দ্বিতীয় সোপান--সংসর্গদোষ নিবারণ! বঙ্গদেশ যে ওলাউঠ1 বস- 
স্তাদির ক্রীড়াভূমি হইয়াছে, সংসর্গদোষের বৃদ্ধিই 'তাহ।র প্রধান কারণ। 
সংসর্ণদৌষ কি জন্য সংক্রামক রোগ বিস্তৃতির প্রবল সহায়, তাহ! এ মকল 
পীড়ার উৎপত্তি সন্বন্ধে আলোচন। করিলে বুবিতে পার। যায় 

অতি প্রাচীনকালে কি ইউরোপে কি অন্মদ্দেশে মারীভয় উৎপ।দক 
সংক্রামক ব্যাধিমীত্রেই মভাঁমাবী নাষে অনিহিত হইত। আমুর্ষেদবক্তা 
মহর্ষি চরক অধিকাংশ সংক্রামক রোগের কোনরূপ বর্ণনা করেন নাই । কিন্তু 
এই সকল রোগের সাধারণ ধর্্--বহু লোকের একসময়ে রো গগ্রশ্তঠ হওয়া ও 
তন্নিবন্ধন মৃত্যুর আধিক্য বশতঃ জনপদ ধ্বংসের কথা দেখিতে পাঁওয়া যায়। 
তৎকালে ষে সকল পীড়ায় জনপদ সকল ধ্বংস হইত, তাহার! বিভিন্নলক্ষণ 
হইলেও “জনপদোদ্ধংসন” বা মহামারী এই সাধারণ আখখ্য। প্রাপ্ত হইয়াছে । 
ইউরোপ থণ্ডে বহুকাল ধরিয়। বসন্ত টাইফাস জ্বর ম্যালেরিয় গুভূতি সংক্র।- 
যক পীড়া “প্লেগ” ব। “মহামাবী” নাষে অভিহিত হইত। কি নিমিত্ত একরূপ 
ব্যাধিদ্বার। আক্রান্ত হইয়।৷ জনপদের ধ্বংস সাধিত হয়, এই প্রশ্থের মীমাংসায় 
চরে, ভগবান্‌ আত্রেয় বলিয়াছেন, “বায়ু, জল, দ্রেশ ও কাঁল বিপরীত গুণ- 
সম্পন্ন হইয়া জনপদ ধ্বংস করিয়া! থাকে। বাঘ প্রভৃতির বৈগুণ্যের যুল 
অধর্্ম | পূর্বকৃত অসৎ কর্ম সেই অধশ্মের কারণ এবং জ্ঞানক্কত অপরাধ এই 
উভয়ের কারণ 1” সুশ্রুতে উল্লিখিত আছে, "শীত, গ্রত্ম, বর্ষা উপযুক্ত কালে 
না হইলে, ওষধি ও জল বিগুণ হয় ও তাহাদিগের সেবনে বেগ ও মারীতয় 
উপস্থিত হয়। কথন পিশাচ ও রাক্ষসাদির ক্রোধে বা অধর্থ্ের গাহ্াব 
হেতু দেশ ধ্বংস হয়। বিষাক্ত ওষধি ও পুম্পের প্রবাহেও দেশ এইরূপ 
আক্রান্ত হইয়া থাকে । গ্রহনক্ষত্রের গতির ছায়া অথবা শয্যা, আসন, 
যান, বাহন, মণিরত্ গ্রভৃতি মন্দ লক্ষণ যুক্ত হইলেও যারীভয় উপস্থিত হয় ।? 
আরীতয় প্রাদৃভূতি হুছলে স্থান পরিত্যাগ, শাগিকর্ধ, প্রায়শ্চিত্ত, জপ, 
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হোম, দয়। দান প্রসৃতির অনুষ্ঠান কর্তব্য বলিয়া অবধারিত হইয়াছে । আমর! 
দেখিয়াছি, ম্য।লেরিয়। বা ব্ষিমজ্ঘর “ভূতাভিষঙ্গোখং” ভূতাদির দৃষ্টিজন্য, 
মন্থরিক। বা বসগ্ধ রোগ শীতল! দেবীর ইচ্ছায়, বিস্চিক। বা ওলাউঠ। কোন 
ব্রাক্ষপীর ক্রোধে উৎপন্ন হয়, বলিয়৷ বিভিন্ন শান্তগ্রন্তে বর্ণিত হইয়াছে । 
চরকের নায় গ্রীক প্িত হিপোক্রেতিস, দেশ, বায়ু ও জলবৈগুণ্যে মীর- 
ভয়ের উৎপত্তি অনুম।ন করিয়াছিলেন সুশ্ধতৈর পিশাচ ও রা*সাদির 
ক্রোদের অনুরূপ, ইছদিজ।ভির ধন্মগ্রস্থে। মারীভয় পিহোবার জোন হেতু 
বলিন। উপ্িখিত অছে। প্রাটীন গ্রীক ও রোনকের। দেবহুগ্ডি নিন্মীণ, 
উপব!স, শ্বান্তি, দত্যরনপির খারা মাীভয়ের কারণ দেবক্রোধপ্রশগনের 
চেষ্টা করিতেন । 
ইন্ডরে!পে গ্রীষ্টধশ্মযাজকগণের মধ্যে মহ।মারী যে ঈশ্বরকোপসন্ভৃতি, 
এ বিশ্বাস বাছক।ল আধিগতা করিঘাছে এবং এশ ক্লোধ উপশমের নিষিভ 
তাঁহার। মহোঁৎ্সব, 'গ্রায়শ্চিন্ত, ধন! মন্দির নিচ্জীণ এ।ভৃতি ধর্ধমুকীর্ধ্য অনুষ্ঠানের 
বিধান করিতেন। আজিও ভারতের কল গ্রদেশে দে“দেবী পুজা, শাপ্ঠি 
স্বন্তায়ন, সংকীর্ভন[দি, মহামারী নিবারণের একমাত্র উপায় বলিয়। অনুষ্ঠিত 
হইতেছে! কোন স্থানে মাদীতয প্রাদুভ্ভত হইলে, সহস| একক|লে, এক 
রোগে বহুলোকফ আক্রান্ত হইতে থাঁকিলে সহজে এই অনুমান হয় যে, নন 
একটী সর্দত্র বিস্তত কারণ দ্বারা লোকসাধারণ সমভাবে অভিভূত হইতেছে 
এবং সেঈ কারণ, কখন দেবপিশাগদি অভীন্দিয় শন্তিৎ কখন এহনক্ষত্রাদি 
জ্য।তিফ মণ্ডল কখন ব। জলবায়ু প্রভৃতি সাধারণ নৈসগিক পদার্থ বলিয়। 
স্থির হইয়। থাকে। কিন্তু ঝোগাত্রান্ত ব্যক্তি ঘে রোগ বিস্তারের মহাকারণঃ 
সংক্রামকতাছার। যে মন্থুম্য হইতে মনুষ্যান্তরে আশ্রয় করিয়। মহামারী বহু 
বিস্তৃতি লাভ করে, স্বাস্থাবিজ্ঞানের এই সভ্য বহুকাল তষসাচ্ছন্ন ছিল। 
অতি প্রান কাল হইতে আঘুখেদ শান্ত্কারশণ কোন কোন পোগের 
₹্রীমকত। স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়!ছিলেন । স্ুুঞ্ত_ কাশ, বঙ্ষা, জর, চর্মরোগ 
ও নেত্র/র।গ সংক্রামক বলিখ। নির্দেশ করিয়াছেন । ভাবমিশ্র বসন্ত পীড়।- 
গ্রস্ত পেগীকে শুচি থাকিয়া সর্নগ্রকার সংস্পর্শ হইতে আপনাকে রক্ষ। 
করিবার উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু এই সকল ধোগবীজ কি পদার্থ, কাহার 
সংক্রমণ দ্বার। এক মন্ুষ্য হইত অপর মন্ুষ্যে ভন্ুরূপ রোগ উৎপন্ন হয়, 
সে বিষয়ের কোন আভ।স পাওয়। যায় না। উহার প্র্কতি বাষ্প ব। কোন 
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রূপ সু্ষু, তরল বা কঠিন জড়পদার্থ, রসায়ন বিজ্ঞান এ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত 
করিতে পারে নাই। সংক্রামক রোগের বিস্ততি পর্যয[লোচনা করিলে 
দেখ! যায়, একজন রোগগ্রস্ত ব্যক্তি তৎপন্রীস্থ অপর ১০ জনকে রোঁগা- 
ক্রান্ত করিয়া! থাকে । আবার সেই দশজন শতাধিক লোকের মৃত্ত্যর কারণ 
হয়। এইরূপ অল্পাধিক বৃদ্দিপ্রীপ্তি, সকল সংক্রামক রোগের সাধারণ বর্ম 
সকল দেশে সর্ধক।লে সংক্রামক রোগের আবির্ভাব সময়ে এ নিয়মের অন্যথা 
দেখা যায় না । বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া, তাহা! হইতে আবার শতসহঅর 
বীজোভবের স্যার সংক্রামক রোগবীজ শত সহক্সে বিভক্ত হইতে থাকে। 
জীবশক্তির উৎপত্তি ও বৃদ্ধির সহিত এট সাদৃশ্ঠ দর্শন করিয়া আধুনিক বৈজ্ঞ' 
নিকের। এই সকল রোগবীজ সজীণ পদাথ বলিয়। স্থির করিযাছেন এবং 
ইহারা হুশ্ম জীবাণু প্রক্কতিবিশিষ্ট, এই কপ অন্থুমিত হইয়াছে। ক্রমে পরীধার 
উৎকর্ষের সহিত রোগীর রক্তরসাদিতে জীবাণু পরিলক্ষিত হইয়াঁছে। 
অবশেষে বৈদ্জানিকের। কোন কোন রোগবীজ জীনাণু, কোন কোন্টী বা 
উদ্ভিদ্জাভীয় বলিয়! স্থির করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল জীবাণু থে 
সংক্রামক ব্য।ধির যুখ্যকাঁরণ, ইহাদের বর্ভমানত। যে রে।গবিশেষের কার্য 
নহে, এই সম্বন্ধে পাণ্চাতা বৈজ্ঞনিকের। কি প্রমাণ প্রয়োগ করেন ? প্রথমতঃ, 
কোন উত্তিদাগ কোন রোগের কারণ বলিয়। গৃহীত হইবার পূর্নে সেই 
রোগগ্রস্য প্রত্যেকের দেহে সেই বিশেষ উত্ভিদপুর বর্তমাঁনতা গ্রমাণ করা 
আবশ্যক । দ্বিতীয়তঃ, সেই উদ্ভিদণ অন্য কোন সসকামক রোগে বর্তমান 
থাকিবে নাঁ। তৃতীয়তঃ, সেই উদ্ভিদণুকে অপর সমস্ত অবান্তর পদার্থ হইতে 
পৃথক্‌ ক্রিয়া! পুনরায় দেহাস্তরে প্রবেশ কর|ইলে, সেই বাধি উৎপন্ন হইবে । 
এবং চতুর্খভঃ, পরীক্ষিত দেহের রসরক্তা দিতে সেই উদ্ভিদণু প্রত্যক্ষ হইবে। 
এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ন। হষ্টতে রিলে, কোন উদ্ভিদণ রোগবিশেষের 
কারণ ধলিয়। গাহ্য হইতে পারে না। অবশ্ঠ মন্মমাদেহ লইয়া এরূপ পণীক্ষা 
অসন্ভব। কিন্ত্রযে সকল সংক্রামক ব্যাধি ইতর প্রাণী ও মনুষ্য উভয়কেই 
পীড়িত করে, তাহাদিগকে এইরূপ পরীক্ষায় সপ্রম।শিত করা অপেক্ষাকৃত 
সহজ। এই শ্রেণীর অধিকাংশ ব্যাধি যে উত্ভিদণ, বা জীবাণু সম্ভৃত, তাহা 
ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকেরা নিঃসংশয়ে সগ্রমাণ করিয়াছেন। মনুষাপীড়ক থে 
সকল সংক্রামক ব্যাধি এইক্লুপে প্রযাণিত হইন্ডে পাবে না. উদ্ভিদণু বা 
তংসদশ জীবশক্তি যে ভাহাদিগেরও কারণ, তাহার বলবৎ প্রমাণ খিদামান 


৪৩৩ উদ্বোধন । [৯য--১৪শ সংগ্যা। 





আছে এবং আশা করা! যায়, শীত্ব বা বিলম্বে সকল সংক্রামক ব্যাধি সম্বন্ধে 
ইহার সম্পূর্ণ সত্যতা প্রতিপার্দিত হইবে । ওলাউঠা, মহাধারী, ম্যালেরিয়া 
যন্মা, ডিফথিরিয়া প্রভৃতি অনেক সংক্রামক রোগবীজ যে, এইক্ধপ উত্ভিদণু 
বা জীবাণু জাতীয়, তাহা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। সংক্রামক রোগীর 
রস রক্ত মল মৃত্রাদি নিহিত এই সকল বোগবীজের সংস্পর্শে ভূমি, জল, 
বায়ু, গৃহ, শয্যা বজ্জ, আহারীয় সামগী প্রস্তুতি দুষিত হইয়। উঠে এবং এই 
সকল পদার্থের সাহাধ্যে সেই বীন্ত অন্য জীবদেহে সংক্রমিত হইয়া! তদনুরূপ 
রোগ উৎপন্ন করে। মহর্ষি সুশ্ত যে, 


গসঙ্গা1গান্রসংস্পর্শাগিঃখাম।ৎ সহভোজনাৎ। 
সহশযযাসনাচ্চীপি বন্ধমাল্যান্ুলেপনাৎ ॥ 
কুষ্ঠং জ্বরশ্চ শোষণ্চ নেত্রাভিষ্যন্দ এব চ। 
উপসর্ণিকরে।গাঁন্চ সংকা মস্তি নরাননরং ॥ 


জর, কুষ্ঠ, কাশ, শোষ, নেত্ররোগ, গাত্রসংস্পর্শ, নিঃশ্বাস, আলাপ, সহতে।ঞজন 
গ্রভৃতি ছারা মনুষ্য হইতে মন্ুষ্যান্তরে সংক্রমিত হয় বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন, 
আধুনিক শিজ্ঞান তাহাই প্রত)ক্ষ প্রমাণ করিতেছে । কেন সংক্রামক রোগীর 
সংস্পর্শ বা সংসর্গ সেই রোগ বিস্তারের যুখ্যকা ব্রণ, পূর্বোলিখিত বৈজ্ঞানিক 
ব্যাধ্যায় তাহ! সহজে বে।ধগম্য হইবে। 
ক্রমশঃ । 


রামকৃঞ্চ মমিতি অনাথ ভাণ্ডার। 


বছব1জার ১২নং সার্পেন্টাইন লেনস্থ রামক্চ সমিতির কতিপয় সভঃ 
কর্তৃক গ্রতিষ্টিত অনাথ ভাগারের কার্ধ্য অতি সুচারুরূপে পরিচালিত হই- 
তেছে। & পল্লীস্থ কতিপয় চরিব্রবান্‌ সন্ত্রস্ত ঘুবক অনাথ ভাগ্ারের উন্নতিকল্পে 
প্রাথপণ করিতেছেন । প্রায় ভিন বৎসর পূর্বে এই অনাথ ভাতার 
স্থাপিত হয়। সহাঁয়সম্পত্তিবিহীন! হিন্দু বিধবাদিগকে মাসিক সাহাধ্য 
দান ও পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালকপিগকে আশ্রয় ও অত্যাবশ্যকীয় 
জীবনোপযোগী শিক্ষাদীন এই অনাথ ভাগারের মুখ্য উদ্দেশ্য । 
এই মৃহৎ উদ্দেশ্য সাধনে ভাগাবের কর্ডৃপঞ্গগণ বদ্ধপরিকর হইয়া জন্সাঁধা- 


১মপঃ ভা, ১৩১৪। ] রাখকুষ্চ সন্িতি অনাথ ভাঁগ্ার। ৪৩১ 
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রথের যথেক্ঈ ধন্তবাদা্য হইয়াছেন। উপস্থিত ১৯টী দরিদ্র হিন্দুবিধবা এই 
ভাণ্ডার হইতে মাসিক সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছেন। দারিদ্রহুঃখপীড়িতা এই 
লকল হিন্ুবিধবাদিগকে সাহায্য প্রদানে ভাঙারের সভ্যগণ সমাজের যথেষ্ট 
উপ্নতি সাধন করিতেছেন। এক্ষণে ১*টা অনাথ আশ্রয়হীন বালক এই 
অন্বাথ ভাগারের আ্রয়ে থাকিয়। প্রতিপালিত হইতেছে । এই বালকদিগের 
শিক্ষা! এবং ভরণপোষণের সমস্ত তাৰ ভাগারের সত্যগণের উপর ন্ন্ত। 
এই অন্সাথ বালকদিগকে রীতিমত শিক্ষাদানে এবং ইহার্দের নৈতিক ও 
আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে তাগ্ারের কর্তৃপক্ষগণ যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেছেন ॥ 
এক একটী আত্মা অনস্ত শক্তির আধার, উপযুক অনুশীলনে সেই শক্তির 
বিকাশ অবশ্থস্তাবী। 

অনাথ তাঁগাবের সমস্ত খরচ কতিপয় সদাশয় ব্যকির মাসিক চাদ! ও 
মধ্যে মধ্যে এককা'লীন দান হইতে চলিতেছে । প্রতি রবিবারে ভাগারের 
কর্তৃপক্ষগণ পন্লীস্ গৃহস্থগণের নিকট হইতে চাল ভিক্ষা করিয়া আনিয়া 
থকেন। এই চাউল বিক্রয় দ্বার। যে অর্থ সংগ্রহ হয়, তাহ।ও ভাগারের 
পুষ্টি সাধনে ব্যবহৃত হয়। এই ভাগার দ্বারা লোকসমাঁজের থে মহৎ উপকার 
সাধিত হইতেছে, তজ্জন্য তাগারের সকল সভ্যগণ-যাহারা ইহার উন্নতিকল্পে 
নিয়মিত সাহায্য দান করিতেছেন--যে তৎকার্যযান্থষ্ঠান জনিত অমৃতময় ফলের 
তাগী হইতেছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 

আমরা আত্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ সহকারে গ্রকীশ করিতেছি যে, 
সম্প্রতি বঙ্গীয় গতর্ণমেন্ট এই তাগডারে ছুই শত টাক দান করিয়াছেন। 
বঙ্গীয় গভর্ণমেন্টের এই পাহাধ্যে ভাগারের জীবনীশক্তি বিশেষরূপে পরি- 
বর্ধিত করিয়াছে। | 

ভাঙারের পরিপুষ্টি সাধনে জনসাধ।রণের সহান্ভূতি ও যোগদান একান্ত 
গ্রার্থনীয়। ভাগ্যের তরঙ্গে বাহিত হইয়। ধাহার1 সহায়সম্পতিবিহীন হইয়া 
পড়িয়াছেন, এইরূপ দীনদারিদ্র্দিগের ছুঃখ বিমোচনে সাধারণের যাহা 
কর্তব্য, অনাথ তাগ্ডার তাহাদের প্রতিনিধি স্বরূপে তাহাই প্রতিপালন 
করিতেছে। যথাসাধ্য শারীরিক ও আর্থিক সাহায্যের ছার! যাহাতে অনাথ 
তাারের মহান্‌ উদ্দেন্ত উভরোত্তর সফল হয়, তদ্বিষয়ে সকলের সবিশেষ 
মমোধষোগী হওয়। উচিত। ভগবানের নিকট সর্বাস্তঃকরণে আমর। এই অনাথ 
তাণ্ডারের উন্নতি প্রার্থনা করি। 





৪৬২ উদ্বোধন । [৯ম--১৪শ সংখ্যা। 





অনাথ ভ,গারের যান্সাসিক (জানুয়ারি হইতে জুন ১৯০৭) আয় ব্যয়ের 
হিসাব সাধারণের অবগতির জন্ট নিয়ে প্রদত্ত হইল। 
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যিনি কখন জীবনের এক দিনও বিজন বিপিনে বাঁস করিয়াছেন, তিনিই 
জানেন, প্রক্কতির সেই নিজ্জন কন্দরে কত সুখ, কত শান্তি বিরাজ করে। 
প্রন্ততির এই আনন্দের হাটে ধিনি কখন একবারও আনন্দের আশে গিয়া- 
ছেন, তিনিই সেই উৎসবের মাঝে পড়িয়া আত্মহারা! হইয়ছেন। সেই 
আনন্দের আম্বাদ পাইয়া ইংলগ্ডের কবিপ্রবর বায়রণ কহিয়াছেন--. 
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বাস্তবিকই ভাবুক যখন গুল্জালারৃতা, নিবিড় পাদপশ্রেণী সমাবীর্ণা সেই : 

শ্তামল! প্রকৃতি মাঝে বিচরণ করে, তখন তার মনে হয়, যেন সে নৃতন 
আলোকমাখা কি এক নূতন জগতে আসিয়৷ পড়িয়ছে ; চাবি ধারে যেন 
গত্যেক অণুতে এক একটা বিরাট, বিশ্বের অনন্ত উৎস ছুটিয়াছে ; প্রতি পর্পবে 
যেন চৈতন্যের যহাবিকাঁশ ফুটিয়া উঠিঘাছে; যেন গ্রাত্যেক তরুটী কি এক 
অস্কট ভাষায় কাহার সহিত আলাপ করিতেছে; বনফুলচয় নতপাঁনে চাহি 
সাদ্রনয়নে যেন কোন্‌ ভূম। পুকষের স্তুতিগান করিতেছে? ষেন প্রেমবিহ্বল! 
গোঁপবালাদিগের ন্যায় কহিতেছে,_ 


“জীবন যৌবন ধন সকলি তোমায় ! 
তুমি প্রভু; নাথ মোর রাখ তব পায়!” 


শাখিপরে পাখিসকল যেন কোন অজানিত দেশের অপূর্ব গাথায় দিগন্ত 
মাতাইতেছে ; গ্রাণম্পর্শী বিমল সমীরণ যেন কোন অদুষ্ট লোক হইতে 
ছুটিয়। আসিয়া কোন এক অধ্যক্ত ভাবরাজ্যে মনকে ভাসাইয্বা লইয়া ঘাই- 
তেছে ; নভপরে তাবাগুলি ষেন অনন্ত সৌরকর বুকে করিয়া কা(পতেছে ঃ 
কুষে যেন সমস্ত জগৎ এক তাঁবসমুদ্ধে ধীরে ধীরে ডুবিয়া যাইতেছে। পৰে 
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ষনে হয়; ক্র বিশ্ববক্ধাও একটী তাবসমষ্টি ; আমি তার কেন্্র, আর তান বৃত্ত 
আন্বর্গ চতুদ্দশি ভুবন ব/পিদ়্া অনস্তে গিয়া মিশিয়াছে। তখন সেই তাঁব- 
ভোল! প্রাণে পূর্ণানন্দের যে বিমল নিঝর প্রবাহিত হয়, হে মানব! তাহার 
সেই অযিয়-সলিল কত মধুর, কত স্নিগ্ধ, তাহা কি জান ? সেই সমগ্র জীবনের 
সমগ্র সুষমারাশি এক পলকে আসিয়া এক স্থানে একব্রিত হইতে কখন কি 
দেখিয়াছ ? তাঁই বলি, হে প্রেমিক । যদি কখন হৃদয়মাঝে এরশ্বরিক বিকাশ 
না অন্থতব করিয়) থাক, যদি কখন মহাশক্তির সেই বিরাট, নর্তন ন| দেখিয়া 
থাক; ত আইস 'একব|র এই লোকালয়ে জনকল্পোলশৃন্য, সংসারের বিষবাত- 
অস্পশশাঁ, বিমল সৌরকিরণ বিধৌত এই গহন বনে? প্ররুতির এই মহ! 
সংকীর্তন মাঝে আসিলে বিনা আয়ীসে তোমার সে বাসন পূর্ণ হইবে। সেই 
নির্বাক কবির তাঁধাহীন গীতি তোমার প্রাণে বিভূর আবেশ আপনি আনিয়! 
দিবে, সমগ্র চেতনারাশি তোমার মনের ভিতর আপনি জাগিয়! উঠিবে | 
তথন তুমি বুঝিতে পারিবে, জীবাস্থ৷ ও পরমাস্মার একান্ত সংযোগ কাহাকে 
বলে। 
যদি তোমার মনে হয়, এ হেন নির্জন প্রদেশে খাইলে তথায় জীবনের 
সন্তোষদায়ক সঙ্গীর বোধ হয় একান্ত অভাব হইবে, তাহ। হইলে জাঁনিও, 
তোমার ভাস্কর বিনিশ্মিত হ্াশ্রেণী মাঝে যে মৈত্রীসুখ পাও তাহা হইতে 
সহস্রাধিক সুখ এই বিজন কাঁন্তার তোমার দিতে সক্ষম । পাশ্চাতা দার্শনিক 
কবি গেটে (0০০9) বথার্থ ই কহিয়াছেন_- 
“বি চদা টিন সিড০ 106 0019 067 0০০) 0099 
4৯৬ 01010 2 10100 ৪০01601)6771 10 1002 
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এই জগতীতলে মানবশরীরে মহাশজির যে সকল বিকাশ দেখিতে পাঁও) 
নিশ্চয় জানিও, তাহার উদ্বোধন তোমার & জনাকীণ” কল্পোলমুখর নগরবাসে 
সাধিত হয় নাই, উহ! এই বিজন শান্তিনিকেতনে মহাসাধনায় সেই আত্মার 
পরম আবেশ দ্বারাই উদ্দীপিত হইয়াছে। তথায় মনীষিগণ যখন শাস্তপ্রাণে 
জীবনের জটিল রহস্যের গবেষণায় মহাসমাধিতে নিমগ্ন হনঃ তখন কুহেলিকা- 
জাল ছিন্ন করিয়া প্রক্কৃত তত্ব দিব্যালোকে আপন! আপনি উত্ভাপিত হয় । 


২য় পঃ তাত্র, ১৩১৪। ] নির্জনে শান্তি । ৪১ 





তখন তীহারা সেই জ্ঞানময় সিদ্ধান্তরাশির মহাশক্তিতে সমগ্র জগংকে 
পরিচালনা করেন। সত্য বটে, জীবনের সর্বক্ষণ মানবপ্রাণ এই স্ব 
বিভায় অবগাহন করিতে পায় না, কিন্তু যেন নীরব রবাব বীণার লয় তান 
পরে কিছুকাল পর্য্যন্ত প্রাণকে, তার মধুরতায় আপ্লুত করিয়া রাখে; সেইব্নপ 
কালাস্তরেও সেই আনন্দের ঘোর, সেই অমিয়ময়ের সুধাসিক্ত স্থৃতিরাশি 
শান্তিরসময়ী সুরতরঙ্গিনীর ন্যায় আজীবন সাধকপ্রাণে নিঃশব্দে প্রবাহিভ 
হয়। 

এইরূপে এই নিজ্জনবাঁসে চিন্তাশীল ব্যক্তি ভাবজগতে বিচরণ করিয়া 
যুগযুগাস্তের অভিজ্ঞতা দ্বারা আত্মাকে পুষ্ট করেন। তাই মহাপুকষগণ আত্ম- 
হিতৈষী মানবসকলকে নিজ্জনবাসের জন্য এত উপদেশ দিয়াছেন। কারণ? 
এই চিরশাস্তিমাঝে আত্মার ছায়৷ স্বচ্ছ ৃদঘদর্পণে যত পু্ণততায় পরিস্ফণ্ট হয়, 
তত স্থার্থপক্কিল কুটিলতাময় গুরুভীরাত্রান্ত সাংসারিক জীবনে হওয়া অসন্তব। 
এই দুস্তর জীবনপমুদ্ধে প্রতঞ্জনোখিত কষেনিল তরঙ্গেব ঘাত গ্রতিঘাত কেবল 
গতীরতা-বিহীন অসার সংসারেই দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু যাহারা 
মৌক্তিকগ্রস্থু শুক্তির ন্যায় তাহার অতল জলে বপিয়| নিজ হুদয়পরে 
পরষ রমণীয় হুলভ যুক্তার নির্মাণে সচেষ্ট, তাহাদিগকে সেই উর্শিমালার 
ভীমপ্রকম্পন ম্পর্শও করিতে পারে না। জ্ঞানের গভীবুতা, জদয়ের পুণতা 
সমাজের ঘৃণাবর্তে সম্পাদিত হওয়া অশগ্তব; তাহার জন্য নিস্তব্ধ শাপ্ত 
আবাসে ধীর চিন্তাপ্রবাহের প্রয়োজন । 

অবস্ত যাহারা সংসারের ককশ চীৎকারে শ্রতিস্থখকর বাণীর ঝংকার 
শ্রবণ করেন; সমাক্ষের বীভৎস পৈশাচিক তাওবে আনন্দে উংফন্ত হন) 
জীবনকে কেবল দৈহিক উত্তেজনা ও ইন্দরিয়স্্রখের সমস্ট বলিয়া জানেন; 
বাহার! বিলাসভবনের হাসালাস্যযয়ী বিলাসতরঙ্গে দিবারাত্র ভাসমান; 
অবশ্ত সেই সকল মুগতৃদ্গিকালুব্ধ নপুকুলেন এই বিজন বিপিন অভি শুষ্ক, 
অতি ভয়ানক বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু ঘাহার! ওই ভ্রনুটিকুটিল 
করালাস্য মৃত্যুকে সংসারের মাঝে মত্ত মাতন্গের স্ায় ভ্রমণ করিতে 
দেখিয়াছেন, সেই স্ুধীগণ োকালঘ় হইতে পলার়ন করিয়া অরণ্য মধ্যে 
আশ্রয় লন এবং "তথায় মানপিক প্রবাহকে অন্তমূধী করিয়! আম্মপাণনে 
পরমা তৃপ্তি উপভোগ করেন। তাহার! দেখেন, স*পাধে জালা, বনে শাস্তি ; 
সমাজে হিংসা দেষ দত্ত, নির্জনে প্রফুর্লত! পুণণত। স্বাধীনতা । নিষ্চনে চিন্তা- 


৪২ উদ্বোধন | [»ম-১৫শ সংখ্যা। 





শীলত।, চিন্তশশীলতায় জীবন; আর শান্তি জীবন-নন্দনের মন্দার কুনু 
তাই পরম বিবেকী কবি শিহলন মিশ্র কহিয়াছেন,_ 

“সপ্তি স্বাছুক্চল! বনেষু তরবঃ স্বচ্ছং পয়ো নৈঝণরং | 

বাসে। বন্ধলমাশ্রয়ে। গিরি গুহা শয্যা লতাপল্লবাঃ ॥ 

আলোকাঁয় নিশাস্থ চন্দ্রকিরণাঃ সধ্যং কুরগৈঃ সহ । 

স্বাধীনে বিভবেইপাহো সংসারং সেবস্ত ইত্যুতম্‌॥ 


আতপ পর 


রূপে শিদ্ধি। 
( শ্রীশশিমোহন বসাক এম এ)। 


তুমি রূপের অলীকতার অপার কথার প্রতারিত হইওনা। রূপে 
অনস্ত সিদ্ধি মন্রুষ্জীবনের অনন্ত সার্ঘকতাঁ। রূপে গ্রাপপ্রতিষঠা ; জদঘের 
আশ! পিপাসাব অতিমাত্র নিনুত্তি। রূপ নিরর্থ ব। অসার হইলে, জানিনা, 
মনুষ্য কোন্‌ আশায় এই সাক্ষাৎ হলাহলময় বস্থধাপৃষ্ঠে নিতান্ত শিরা শ্রয় 
স্বরূপ বিচরণ কধিবে। আর, জানিন।, কি্ূপেই বা সুখে ছুঃখে অবস্থার 
অনত্ত আবর্ভবিবর্তের নৈচিত্রাপূ্থ সংসারারণ্ে যাব পর নাই অসহায়ের স্তায় 
হুর্বহ জীবনতার বহন করিবে! 

রূপ প্রেমের নিত্য ও স্বতঃসিদ্ধ বাহ অভিবাক্তি। প্রেমের নিত্যতায় 
রূপের অপারতা কল্পনা মন্নষোর বিকট আত্মপ্রতারণ। | প্রেম অনস্ত; 
ক্ূপও অনভ্তভ। প্রেম প্রাণানন্দ _রযের অনস্ত অযুত--তাই, রূপের 
পরিকল্পনায় হদয়ের উত্তেজনা প্রাণের উন্মাদনা_আশা'র গরীয়সী উদ্দীপনা । 
প্রেমের অমৃত আহ্বান__নিখিলার্থসাধক আকর্ষণ প্রেমের বলীয়সী 
প্রণোদনা মন্ুষাকে অনিবার্ধ্য ও অপ্রতিবিধেয়রূপে রূপের অনস্ত ও অগাধ 
মহাসাগরে ভাপাইয়! দেয়। সেই প্রেমের উত্তালতরঙ্গাকুল মহাসাগর যখন 
উথলিয়া উঠে, জগতের কে তখন ব্যাকুল ও অস্থির না হইয়া মুনুর্তুও অবস্থিতি 
করিতে পারে? 

রূপতৃন্টা মন্ুষ্যের স্বভাব সহজাত। রূপে অনন্ত আনন্দ। মনুষ্য 
আনন্দের সমাশ্রয়েই মনুষ্যত্বের নামে রূপের এত পক্ষপাতী । রূপ মনুষ্যকে 
আনন্দের অনৃতসাগরে ডুষ্াইয়া দিয়া তাহাকে দেবতের অধিকারী করে । 
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রূপপিপাা তাহাকে অনন্তের উদ্ধরাজ্যে যোহন আহ্বানে আকর্ষণ করে; 
কুদ্রত্বের ক্ষীণ পরিধির বিলোপ সঙ্ঘটিত করে; আনন্দের সুধা বর্ষণে তাহাকে 
আশায় সমভীবিত করে। সেই জন্যই রূপ মানব জীবনের আন্রাধা; রূপ 
মন্গু্যেড অক্ষয় অমৃত; এবং, রূপ প্রাণের নিতাসেব্য সার্থক সুখাবলম্ব। 
যেমন বায়ু, জল, মন্গয্যজীবনের মঙ্গল সাধন, ূুপপিপাসাও তেমন যানবের 
অচ্ছেদ্য প্রাণহৃত্র। বূপকে অসার বলিও ন'। রূপ নিরর৫থ হইলে জীবন 
স্বপ্নের কল্পিত অতিধানে আধ্যাত হইত--শ্মশানেরই দ্বিতীয় চিত্রবৎ 
প্রতিভাত হইত । 

রূপে কাব্যের সুথসঙ্গীত। রূপকল্পনা ব্যতীত কাব্যের উপাসন 
হয় না । কবি প্রেমারাধনায় ধ্বানস্ক মহাযোগা। কবি প্রেমোন্মাদনার 
রূপ স্ুষ্টি করেন। রূপের প্রাণময্বী উপাসনায় কবি আশার ভুবনপ্রাণ- 
মোহিনী বার্তায় পৃথিবীকে ধন্ট করেন। প্রেমে কাবোর স্থষ্টি; প্রেমের 
স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম_-রূপ-সেবা) অথবা, রূপ-সেবাষ আত্মার চবিভার্থতা সংসাধন। 
কবি আশার কথা কহেন; কেন না, রূপের সার্থকতার সুখবার্তর 
প্রচারে তিনি প্রেমের পূজা করেন। যেরূপে মোহ আছে আশা নাই, 
জ্বালা আছে শান্তিনাই, আবেগ আছে ভূপ্তি নাই, তাদুক্‌ বিকট ও 
অনর্থ বন্তকে রূপের মহীয়সী আখ্যায় বিনিদ্দি্ট করা শন্দশান্ত্রের শোচনীদ্ধ 
অধঃপাত। 
* কবিগুরু প্রেমের অনন্ত উৎস মহধি বাল্মীকি রূপের একপরায়ণা আরা- 
ধনায় রামাঁয়ণের জগন্মঙ্গল্যা মহাগীতি গাইয়াছেন। একবার রামায়ণের 
কেন্দ্রস্বরূপিণী ভুবনারাধ্য। বৈদেহীর এুতি দৃষ্টিনিক্ষেপ কর। অহো! কি 
অসাধারণ ভাবমহক্ব! অহে!! কি অপুর্ব দয়স্ুষম]! ভাবের অখও 
প্রত্রবণ মহাকবি বাল্মীকি বৈদেহীচরিত্রচিত্রাঙ্নে যারপরনাই আশাবিহ্বঙ্গ 
হুইয়াছিলেন। সীতাচত্রিত্র কাব্যের অনন্ত উৎকর্ষ, কবির চর্ম সার্থকতা ; 
রূপের পরম আশা প্রেমের মোহন অমৃত সঙ্গীত। এই রূপে ভোগতৃধ 
নাই, আত্মাহুতির অযল সম্পর্কে উহার স্থিতি ও প্রতিষ্ঠা; আর্তনাদ নাই, 
উদ্দীপন! আছে; মোহ নাই, প্রাণ আছে; নৈরাশ্ত নাই, আনন্দ আছে। 
উহা স্থির, নি্ষত ধীর এবং প্রশান্ত । সাযস্িক আবোগ উহ।র আবিাৰ 
হয় নাই; প্রেমের অটল অচল শিত্তির উপর উহা! অক্ষমরূপে প্রতিঠভ । 
জড়োগাসনার দুজ্ঞ আহ্বানে মাংসা[ছিযর জড় দেহেব উদ্ভান্ত উন্মাদনা, 


৪৫৪ উদ্বোধন । [৯ম--১৫শ সংখ্যা? 





যে একক্প অবোধ্য আপাত-যনোরম ব্ূপতৃষ্ণ! উদ্দীপিত হয়, উন মনুষ্যকে 
উন্নতির উচ্চগ্রামে আকর্ষণ কর! দৃৰে থাকুক, তাহাকে অতীব শোচনীয় 
ও অপ্রতিবিধেয়র্ূপে অধঃপাতের অন্ধকার কৃপে নিষগ্র করে। রূপের 
পূজায় আত্মোৎ্সর্গের মোহন বিলাস, মহত্বের আনন্দবিকাশ | সীতা 
রামগতপ্রাণা, প্রেমোপাসনায় ধ্যানময়ী তপস্থিনী | র্ূপবিহ্বলা বৈদেহী 
আত্মগত নুখছুঃখ একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছেদ | প্রেম ও রূপ 
এই ছুই ব্যবহারিক কথার কোন বৈষম্য আছে কি? প্রেমের পূজায় বৈদেহী 
সর্ধভোভাবে রূপেরই আরাধনা করিয়াছেন। কেন না, রূপপূজার 
মহাসিদ্ধি স্বরূপ যে সর্ধাঙ্গীণ আয্মোৎ্সর্জন, সেই পরুম] সিদ্ধি ল।ভে বৈদেহী 
একেবারেই চরিতার্থ । স্থখে ও দুঃখে, সম্পদে ও আপনে, গৃহে ও বনে 
জাগতিক সর্ববিধ অবস্থাবৈগুণ্যে প্রেমের এবন্িধ অবিরত চিত্র আর 
কুত্রাপি নয়নগোচর হয় নাই। যে তন্ময্তা, যে একনিষ্ঠতা_ রূপের পর- 
মোতকর্ষ, তাহারই আনন্দ সাক্ষাৎকারে জানকী সতত ভাববিবশা। জগতী- 
তলে প্রেমের এবম্বিধ পূণ অমল আলেখ্য আর দ্বিতীয় উদান্গত হয় নাই; 
এমন নির্ধবিকীর, এমন প্রশান্ত প্রেমগান্তীধ্য কখনও কি দেখিয়াছ ? 
ইন্দ্রিয়স্তোগের ছুদ্দম উচ্ছ্ঙ্খল আর্তনাদ্দে যে অতি বিরূপ ও বিকট 
চাঞ্চল্য সঞ্চার হয়, আমরা অনেক বার তাদৃশ ভয়াবহ অস্পহনীয় চিত্ত- 
বিকারকেই রূপপূজার সর্বার্থা আখ্যায় অভিহিত করিয়াছি । কিন্তু যে 
মহাযজ্ছে ইত্র্িযসেবার সন্বতোমুখী আহুতি, মেদমাংসের আমুল উৎসাদন্ন, 
জড়ত্বেরে একেবারে বিনাশ-জগতে তারৃশ স্ুখদ প্রাণদ চিত্র বড় অল্পই 
দেখিয়াছি । তাই, ধন্য বাল্মীকি, যিনি এমন অপার্থিব চিত্রাঙ্কনে প্রাণের 
পরিতর্পণ লাভ করিয়াছেন! আর, ধন্য আমরা যে তেমন সুখ-সঙ্গীত 
শ্রবণে কৃতার্থত। লাভ করিতেছি! সেই একসংস্থা রূপ-পুজা শ্বধ্যযোহে 
বিকৃত হয় নাই; সুখপ্রলোতনে বিচলিত হয় নাই--প্রাণভয়ে কদাপি 
সঙ্কোচ লাঁত করে নাই। আমি জীবনে অনেকধাঁর প্রেমের নামে রূপের. 
আরাধনায় অনেককেই বিষাদের উদ্দাসসঙ্গীত গান করিতে শুনিয়াছি। 
তাহারা রূপকে জড়ত্বের সীমাচক্রের মধাস্থিত মনে করিধা_ প্রেমকে 
ইন্দ্িয়োচ্ছাসের অনভিলষনীয় অনিয়ত বিকট ভাব জ্ঞান করিয়া প্রতারিত 
হইয়াছেন) ইন্দ্রিয়ন্টোগম্পহায় যাহার গতি ও সঙ্গ, কেমন করিয়া 
তাহার স্টিতি ও অবিনাশিতা। সম্ভবপর? সেই জঙ্াই তাদৃশ উন্মত্ত চিতত- 


১ম পঃ তাপ্র, ১৩১৪1] রূপে দিদ্ধি। 8৫৫ 





বিক্ষেপ ক্ষণিক আবেগে সমুভ্ভূত হইয়া ক্ষণিক আঘাতেই একেবারে শূন্য 
পথে বিলয় লাভ করিয়াছে । তাহারা কখনও প্রমত্ততাবে হাসিয়াছেন ; 
কখনও অসংযত ব্ূপে কাদিয়াছেন; কখনও ব। উষ্তান্ত উত্তেজনায় নিতান্ত 
অনিশ্চিতবৎ সংসারারণ্যে বিচরণ করিয়াছেন। তাই তাহাদের এত ছুঃখঃ 
এত নৈরাশ্র । তাহারা যদি বুঝিতেন, ব্ূপারাধনায় ইন্দট্রিরবিকাণে 
আমল তিরোধান অবশ্ঠন্তাবি ও স্বতঃসিদ্ধ, তাহা হইলে তাহারা কদা্টপ 
ইন্্রিয়সেবার মোহ-মদিরায় প্রমৌদবিহ্বল হইয়। আ্মপ্রতারিত হইতেন ন|। 
সেই জন্যই বলিতেছিলাম, জানকীর তুলন। নাই; রামায়ণ অনুপম; বাল্ীকি 
প্রেমের অনন্ত ও অগাধ সমুদ্র; এবং বৈদেহী-চরিত্র রূপ-সাধনার অক্ষর ও 
অনন্ত সিদ্ধি। 

ইউরোপখণ্ডের আর এক জন অতিবড় প্রধান ও প্রাচীন মহাকবি রূপের 
পুজায় কৃতার্থ হইতে আকাজ্ষ। করিয়াছিলেন; ভিনিও প্রেমের মোহন 
আহ্বানে চিত্রার্পিতের স্তা় অবস্থিত ছিলেন; এবং তিনিও রূপসাধনায় 
সিদ্ধিব আনন্দ অমৃত পান করিধ। ছয় পর্রিতর্পণ করিতে আশাবিহ্বল 
হইয়াছিলেন। তাহার কথা তোরা সকলেই শুনিয়াছ । তিনি পাশ্চাত্য 
সাহিত্যাকাশের সযুজ্জবল গ্রুবনক্ষত্র। তাহার নাম হোমার। তাহার সাধনা 
প্রবল হইলেও চরমতা লাত করে নাই; তাই, তিনি সিদ্ধির আনন্দ সাক্ষাৎ 
কারে ধন্য হইতে পারেন নাই। ইলিয়ডের মধ্যবর্তিনী পাপীয়সী হেলেন। 
হেলেনের প্রমোদবিহ্বলতা-__-ইন্দ্রিয়াসক্তির পাপ ও উৎকট চিত্র মনুষ্য 
জাতির অনস্ত অধঃপাত। তাই, বাক্মীকির সহিত তিনি একস্থানে আসীন 
হইতে সমর্থ হয়েন নাই। যে ইন্দ্রিয়াসক্তিশূন্যত।- যে আম্মোৎসর্থ__- 
যে অবিকৃত প্রেম-ষে সর্ধতোধুখী আত্মবিস্থিতি বৈদেহীর জগদন্দ্য অমল 
চরিত্রের অথ সুষমা, হোমারের কোন চরিত্রচিত্রে তাহা একেবারেই 
অবলোকিত হয় না। সেই জন্যই বলিতেছিলাম, সেই পাশ্চাত্য কবিগুরু 
সাধনার সমুচ্চন্তরে আৰূঢ় হইয়াও কি এক অজ্ঞাত মহাশাসনে সিদ্ধির হুদুরা- 
বোহ মহারাজ্য হইতে অপরিহার্য রূপে পরিভ্রষ্ট হইয়াছেন। একিলিস 
ও হেষ্টার যেন সেই মহাপাপেরই প্রায়শ্চিত্ত স্বন্ধপ আপন আপন অধুল্য 
জীবন বিসর্জন করিয়াছেন । 

ধরতিহাসিক কালের অতি দূরব্যবধানে জ্ঞানোজ্জন বৈদিক খি ধ্যানস্তিমিত- 
নয়নে সেই অতীন্দরিয় পরমার্থ রূপের জীবনময়ী উপাসনায় বিহ্বল হইয়াছিলেন। 
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সেই খঞজুহৃদয় ভাববিহ্বল্ন পুরাতন আর্্যমনীবিবর কখনও অনলে কখনও মনিলে 
কখনও প্রতাকরে কখনও সৌদ[মনীবিলসনে কখনও মেঘনিনার্দে কখনও 
আকাশে কখনও সমুদ্রের বিশালতায় কখনও ভগবতী উমাদেবীর সুখ আবি” 
ভাবে এক অথণ্ড ও অপ্রমেয় রূপের প্রাণময়ী সন্ত। উপলদ্ধি করিয়া একেবারে 
উত্তান্ত হইয়াছিলেন। জগতে সেই প্রাণবিমিশ্র অনুপম অমৃত স্ুখস্তোত্র 
মনুয্য্দয়ে আনন্দ সঞ্চার করিয়াছে। বেদ রূপের সুন্দর সরসসঙ্গীতে 
মন্থুধ্যকে আশ্বস্ত করিয়াছেন। এই পরিদৃশ্ঠমান। প্রক্কতি যে এক অপরিচ্ছির 
আনন্দময়ী 'গ্রাণময়ী রূপসত্তার সুখ স্ুুচাক্ু বিলসন, জ্ঞানের অনস্ততাষ্য 
সেই মহাগ্রন্থ তাহারই অমৃতময়ী বাণায় প্রমন্ত মনধাকে আশায় উদ্বোধিত 
করিয়ছেন। রূপে তাহার প্রেমের বিলাস নিরীক্ষণ করিয়াছেন; প্রেমের 
পুজায় রূপের তাগতধ্যানে আত্মবিস্বত হইয়াছেন এবং প্রেমের নিত্যতায় 
রূপের অক্ষয় চিত্রনে এই নৈবরাশ্ত-ব্যাকুল৷ অবনীকে ধন্য করিয়াছেন। 
সেই রূপপুজায় আনন্দের অমৃত বিলাস, ভোগের একাস্তিকী নিবৃত্তি এবং 
আব্বাসের প্রাণসঞ্চাত। রূপ আরাধন। ব্যতীত যে মন্ুষ্জীবনের কৃতার্থত 
অলীক স্বপ্র, এই মহাতন্ব সেই ভাগবত মহাশান্ত্রে অতি অত্রাস্তরূপে প্রতি- 
পাদিত হইয়াছে । তাই, মাজ সহত্র সহস্র যুগ যুগান্তের অতি দূর ব্যবধানেও 
বৈদিক ঝষির মহাবাক্য সমগ্র পৃথিবীর অক্ষর আলোক । 

মহাভারতের মধ্যবর্তী লোকববেণ্য পাথের রূপপূজায় আমি অনন্ত ভাবে 
উচ্ছসিত হইয়াছি। আমি সেই রূপপৃজার সার্থকতা ম্মরণ করিয়া নৈরা- 
শ্তের তিমির/চ্ছাদনে আশার সুখ-পুলকসঞ্চার অনুভব করিয়াছি; প্রেমের 
আরাধনায় সিদ্ধিব নিত্যত] বুঝিয়াছি এবং বূপের ধ্যানে প্রেমেরই নিত্যচিঞ্র 
নিরীক্ষণ করিয়াছি। পার্থ প্রেষের স্ুখবিহ্বলতায় সেই বিশ্বরূপ শ্রীু্চ- 
দেহে কোটী স্্য্য, কোটী চন্দ্রা, কোটা তারকা, কোটী কোটী বিদ্যুতের বিলাস. 
সুষমা অবলোকন করির। স্তিমিত ও স্তস্তিত হইয়ীছেন। প্রেমে রূপ সৃষ্টি; 
পার্থের কষ্ণাতিমুখ প্রেমের ইয়ত্ত। ও পরিচ্ছেদ নাই, তাই রূপের অনস্ততায় 
পার্থ একেবারেই বিকল ও বিবশ। প্রেমের যহাপরিণামে পার্থ আপনাকে 
সেই রূপসত্বায় আহুতি. প্রদান করিয়াছেন; পার্থ তাগত, তন্ময়, সর্ধতো- 
ভাবে আস্মবিস্থৃত। পূর্বেই বলিয়াছি, সন্ধা্গীণ আত্মাঞুতি প্রেমের পূর্ণপরিণতি। 
তাই অনন্ত প্রেমলোলুপ পার্থ কোটী কোটি অনস্তকোটী বিশ্বত্রক্ষাণ্ডের 
আবির্ভাবের সহিত সেই বিরাট, অনন্ত সৌন্দর্য্য ্রবাহে আপনাকেও ডুব হিয়া 
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দিয়াছেন । এমন রূপসাধনা বড় অগ্পই দেখিয়াছি, এবং কূপের এভাদুশী 
আরাধনায় তাদৃশ সমুচ্চ ফলে বড় অন্প লোকই কৃতার্প হইয়াছে । সেই 
জন্যই পাথ-চন্িত্র সমগ্র মানব জাতির অথও আশ্বাস। প্রেমে রূপ সঞ্চার _ 
অদ্বৈততন্বে উহার চরম পরিণতি । পাথণ সেই মহাফলে সব্দাভোঙালে 
কৃতাথ। 

আবার অনন্ত লীলারপর্গভ়ূমি_প্রেমেহ নিত্যবিলাসক্ষেত্র আনন্দের 
অক্ষয় অখণ্ড নিকেতন _যমুনাতীরবর্তী ব্ন্দাবনের অসঙ্গা অবদাঁনচিত্রিত। 
সুখময়ী অনন্তবৈভবপুলকিত! অনন্তভান-বিলতা অনন্তামুতবধিণী মহীয়সী 
গাঁথ। স্মরণ কর। সেই রূপের পু্াব মহাতপস্থিনী জগদানাধ্য। শ্রীকৃষ্ণ- 
গতপ্রাণা মূর্তিমতী আত্মাহুতি রমণী-কুল-ললাম-স্বরূপিনা প্রেমবিজ্বলা 
যশোমতী অনন্ত সিদ্ধি লাত করিয়াছেন! রূপের এভাদ্রণা মহাপুজ। কি 
জগতে আর কখনও দেখিয়াছ? অথবা, প্রেমের তন্য়ী পূজায় জদয়ের 
এতাদুশ দেবদছুল্লভ পরিতর্পণের সুখবার্থা কুত্রাগি শুনিয়াছ ? আমি যতবার 
সেই সুুখময়ী মহাগীতি শুনিয়াছি, ততবারই যেন এই লোকনিবাস পৃথিবীতে 
স্ব্গরাজ্যের অনন্ত আনন্দ আম্বাদে রুতা হইয়াছি। যখন গোপালের 
ভূবন-প্রীণ-বিযোহন মুপুরধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিত, ভীঠির অনন্ত নিঝ রিণী 
যুশোম্তী উন্মন্তা হইতেন; যখন মোন বেণুসুন গুনিভেন, বিহবল। হইয়া 
থাকিতেন ; যখন অমুতমধুর কথা শুনিতেন, একেবাধে বাহাক্জানশূন্ঠ। হইতেন। 
কষ ধ্যান কষ জ্ঞান-_কৃল্গ প্রাণ কল সর্ধন্ঘধন। কুঞ্চ ব্যতীত পৃথিবী 
মহাশ্শান-_ব্রজছুলাল ছাঁড়। ঘশোমতী মুতাঁ। গোপালের মৃহূর্ভ অদর্শনে 
যশোমতীর অসীম ব্যাকুলত।। আল্সোৎসর্গ এই মহাঁদেবীর অযুলা শক্তি । 
তাই, রূপপূজার অনন্ত সাথকতায় তিনি যেৰ্প চরিত।থ তা লাভ করিয়াছেন, 
অবনীতে তাহার তুলন| নাই | আত্মপরায়ণতাবু নিরবচ্ছিন্ন অভাবে 
উহা! সর্ধতোভাবে অদ্বিতীয়। এমন রূপপূজা, রূপের পূজায় প্রেমে সিদ্ধি 
আমি আর কখনও শ্রবণ করি নাই। রন্দাবন প্রেম-মহিমার মন্ুষ্যের 
হদয়যোগে নিত্যসেব্য | তুমি শোকী হও অথবা অবস্থার নিদারুণ নিষ্ঠ'র 
পরিবর্তন শাসনে সহহ্রধা চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়া! থাক; তাহা। হইলে, বৃন্দ[বন- 
চন্দ্রের সেই রসমঙ্গীত একবার শবণ কর। তোমার হৃদয়জাল! অপগত 
হইবে ; আশার মোহিনী মৃত্তি অবলোকন করিবে ? এবং অমেয় আনন্দ লাতে 
জীবন সহশ্রবূপে কতাথ” হইবে। 
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প্রেমবিবশ ভ্রীদায সুবলের অক্ষয় আনন্দরূপিণী যহাকাহিনী শ্রবণ কর। 
তাহারা কষ্চগতপ্রাপ 7; শয়নে ব। গোঠে, গৃহে বা অরণ্যে, নিদ্রায় বা 
জাগরণে কুষ্ণব্যতীত তাহারা আর কিছুই জানেন না; কৃষ্ণকথ ছাড়া। 
সবই তাহাদের প্রতপ্ত গরলধারা; শ্রীকুঞ্চের সুুখনুন্দর বদনছবি বিন! 
সকলই তাহাদের সাবশুন্ত লীরস চিত্র। কৃষ্ণের রূপপুঙ্গায় তাহারা অবসাদে 
বল পাইঘাছেন, তয়ে আশা ল[ত করিয়াছেন, দুঃখে সান্তনা পাইয়াছ্ছেন, 
বিপদে আশ্বাস প্রাপ্ত হইয়াছেন । সেই রূপ-পুজায় তাহারা! শীত-গরীষ্স 
বিশ্বৃতত হইয়াছেন; আত্মগত স্ুধ দুঃখ ভুলিয়াছেন; রোগে শান্তি 
পাইয়াছেন ; অন্ধকারে আলোক দেখিয়াছেন। কৃষ্ণ হাসিলে তাহার! হাঁসিয়া- 
ছেন; কৃষ্চের আনন্দে তাহার। উল্লাসে যাতিয়াছেন? কৃষ্ণের প্রতিপদ- 
বিক্ষেপে তাহাদের অসীম জীবন সঞ্চার হইয়াছে । কৃষক তাহাদেব হদয়রত্্+ 
পরুমীনন্দনিবাস_-মস্তকের মণি। কৃঝের অদর্শন তাহাদের অনন্ত মৃত্যু ) 
কুষ্ের বিষাদ-সঙ্গীত তাহাদের অসহা তণ্তশলক1। রূপপূজার_-গ্রমারা- 
ধনায় রাখালবালকগণ স্বাথানুতির জীবনময় মহিমোড্ভাসিত অক্ষয় বিগ্রহ । 
এভারৃশী তপোময়ী সাঁধন। বড় দুল্প ত,-আর এবকভুতা নিখিলার্ধা সিদ্ধিও 
একেবাবেই উপমাশৃন্। 

রূপপুজায় বৃন্দাবনবিলাসিনী শ্রারাধ একপরাধ়ণা তপস্তার প্রাণদা 
মৃত্তি। এতার্ৃশী তন্ময়ী বিহ্বলতা, এমন একিষ্ঠ| প্রেমারাধনা সংসারনিবাসে 
আবি অন্ত শুন্য আনন্দসযুদ্র। তুমি জীবনে যদি সব্বতোমুখী আত্মহুতির 
সেই সুখ-সঙ্গীত না শুনিয়া থাক, তাহা হইলে তোমার গ্ভার ভাগ্যশৃন্ত 
লোকের অবস্থা সত্য সত্যই অতীব শোচনীয়। সেই নিখিলাথসাঁধিনী, 
মহিমম্ষী পূজায় আত্মগত ভোগন্থখের সর্বাঙ্গীণ বিসজ্জন--ইক্িয়- 
ক্ষোভের আমূল তিরোধান । সেই প্রেমে সেই রূপপুঙ্গায় কেবল আত্মাহুতি, 
কেবল অমুতধারার স্তায় নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ প্রবাহ । শ্রীরাধার অগাধ অমল 
হৃদ়সমুদ্র প্রেমতরঙ্গের সুখাতিঘাতে উত্তাল। যদি সেই প্রেমমহাসাগরে 
চাঞ্চল্যের কোন আবিল সংস্পর্শ দেখিয়। থাক-__যদি সেই মহাপ্রেমে_- 
সেই পরমরূপসাধনায় ইন্দ্রিয়বিকারের কোন ভ্রতঙ্গী অবলোকন করিয়া থাক 
_-তাহা হইলে তোমার ন্ায় নরাঁধম জগতে নাই। এমন অমলতা, ভোগম্গ হা- 
শুন্সতা, ইন্ডিয়শীসনগ্রীমের অতিদুরবর্িনী ব্রপারাধনা! প্রেমের অনন্ত বিজয়- 
সঙ্গীত । সেই প্রেমগালে বৎসকুল সিষিতনেত্রে স্থির রহিয়াছে; হুখবাহিনী 
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পুণ্য-সলিল। ঘছুনা বিপন্নীত গতিতে প্রবাহিত হইয়াছে; বৃক্ষরাজি মন্ুগ্ধ 
হইয়াছে ) বন্ পশুষুথ আনন্দে বিচরণ করিয়াছে ; হিংস্র জন্ত সকল নৈসর্থিক 
বৈরতাৰ পরিত্যীগ করিয়ে 7? সেই রূপাহবানে আলো! ও অন্ধকার একীভূত 
হইয়াছে; শীত গ্রীষ্মের দন্তাব বিলয় লাত করিয়াছে; সেই রূপপুজ।য় 
আদি মধ্য অস্ত আনন্দহৃজে অনুস্যত 1 পরাথে আত্মোৎসর্গ--পরাথণ 
তপপ্যার ধ্যানময়ী মৃত্তি্বরূপিণী প্রেষময়ী লীতিময়ী পবিভ্রতাময়ী শ্রীরাধা, 
এই হুঃখতযিআহৃত সংসারারণোর স্ুচার অমৃত ফল। এই মহাপ্রেষের কে 
ইয়ত্তা করিবে 1-_-এই রূপসাধনায় সিদ্ধির অনন্ততা কে অবধারণ করিবে? 
তুমি কি একটিবারও সেই মহগীতি শুনিয়া মনুযাজীবনের সার্থকতা লাত 
করিবে না? 

আবার গৌড়ভূমির হৃদয়রত্র শ্লীগৌরাঙ্গদেবের রূপবিহবলত। "মনণ করু। 
সেই রূপপৃজার ছুঙ্গয় শাসনে প্রেমের অনন্ত প্রবণ -তাবের অগাঁধ 
মহাসযূদ শ্রীগৌরচন্জ পার্থিব ঘাবতীঘ বন্ধন একেবারে ছিন্ন করিয়াছেন; 
স্থুথ ছুঃখ সর্ধতোতাবে বিস্মত হইঘ/ছেন; এবং কি এক অবোধ্য ও 
অনির্ধচনীয় মহাভাবে আবিষ্ট হইয়াছেন। বন্তুধা সেই প্রেমসঙ্গীতে 
মোহিত হইয়াছে ; মন্ব্য সেই প্রেমবার্ভায় আশ। পাহ্য়াছে; ত।পীর শান্তি 
হইয়াছে ; হতাশ উল্লাস-পুলকে মাতিয়াছে ; পশ্জগতে একান্থবপ্ধিনী মৈত্রী- 
সর হইয়াছে। সেই রূপ-পূজ।_-প্রাণ।ধিকা, সরলতার পবিতরমুত্তি বিক্ু- 
প্রিয়ার আর্তনাদ কদাঁপি প্রতিহত হয় নাই; গৌপাঙ্গমরী মহাঁদেবী শচীর 
উদাস-বিলাপে ব্যাহত হয় নাই। র্ূুপারাধনার সেই এক প্রতিষ্ঠ। উদ্দীপনায় 
্রীগৌববাঙ্গদেব পথে পথে অহোরান্র ব্যাকুলহ্বদয়ে উদ্ভান্ত ও উন্মন্ত ভাবে 
বিচরণ করিয়াছেন। বপসাধনায়--প্রেমপুজায়-এমন সিদ্ধি কি কখনও 
শুনিয়া বা দেখিয়াছ ? 

মহাদেবতা! থুষ্টও রূপসাধনার অমল ও স্থির বিগ্রহ। প্রেমের উত্তাল 
তরঙ্গাকুল সেই লোকবন্দা মহাঝ্স। রূপপূজায় নির্িকার ধ্যানস্থ যোগী । সতস্্ 
অত্যাচারেও তাহা স্থির; সহস্র শীসনেও তাহ! ধীর ; এবং সহসু পরীক্ষায়ও 
তাহা সর্দতোভাবেই অন । এই রূগপুজার অযাচিত অথচ অনিবার্ধ্য 
মহাফল অন্ত সিদ্ধি । সেই জন্যই থুষ্ট দেবতা-_খুষ্ট প্রেমের পরম মঙ্গল্য হিরণ্য 
বিগ্রহন্দপে মহাসিদ্ধ যোগী । 

কুলুকুপুবাহিনী প্রলমতোয়। জাগীপথী চীবে রূপের সাধনে প্রেমের উন্মাদ- 
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নায় জ্ঞানবিহ্ব যহাযোগী তাঁবাকুল শ্রীত্রীরামকঞ্চদেবের পুণ্যকথা তোমরা 
সকলেই গুনিয়াছ। তাহার অনুপম স্থুচারু-চরিত্র-সুষমা সমগ্র জগৎকে 
বিমোহিত করিয়াছে ৷ এমন সাধনা, এমন রূপপুজা, এমন প্রেমারাধন। জগতে 
সম্পূর্ণ অভিনব । পৃথিবীর অবসাদ__আলস্ত-_জড়তা-_-অন্ধকাঁর সেই মহাজ্যো- 
তির আবিভাবে শূন্ঠ পথে বিলীন হইয়াছে । মুহূর্ত তাহার নাম স্মরণে যুগ যুগান্তের 
পুজীভূত পাপ-রাশি, সুর্ষেযোদয়ে নৈশ অন্ধকাবের, অথবা সুদীর্ঘ নিদ্রার 
অবসাদের পর মধুর প্রাণবিষিশ জাগরণের স্ায় কোথায় চপিয়া যায়। 
সহন্ন সহম্র নর নারী--সংসার্চঞ্ের আবন্তাববর্তনে বিলোড়িত হইয়। 
অকন্মাৎ তাহার সমাশ্বাসময়ী অনৃতবাণী শ্রবণে, অতল আনন্দহর্দে অবগাহন 
করিয়াছে । ্রারামকুঞ্জ কে? কে ঠাহাকে বুঝিবে? কে তাহার অগাধ 
রূপসাধ নার সীমা! অবধারণ করিবে ? রামকষ্জ__রূপসাগরে রাব্রিন্দিব নিমগ্ন, 
প্রেম-পুজায্ম নিয়ত বিভোবর-_ভাবাবেশে তাগভ। রূপপুজায় রামরুক্ঃ 
সংসার পরিত্যাগ কৰরিঘ।ছেন-কাঁমিনা কাঞ্চনের সুহুমেণচ্য আকর্পণ শতধ। 
ছিন্ন কবিয়াছেন_ জড়দেতের বন্ধন ভাঙ্গিয়াছেন। রামরুঘঃ শুদ্ধ _শাস্ত- অশাঁপ- 
বিদ্ধ সত্য -শিব- শ্ুন্দব ; নিরশ্থর সচ্চিৰানন্দসাগরে ভাসিয়াছেন__কশনও 
হাসিয়ছেন, কখনও উন্মত্ত নৃত্য ক'রয়াছেন কখনও বিশ্বর্ূপিনী আনন্দময় 
নামে কীদিয়াছেন। এমন যোগ, এমন বূপসাধনা জগতের অতুল ও 
পরম বৈভব। সেই দেবারাধ্য চরিত্রচন্দ্রের স্থখবিলসনে জগতে, ধমনীতে 
ধমনীতে নুতন প্রাণসঞ্চার অনুভূত হইতেছে । পৃথিবী যেন নুতনভাবে 
সঞ্জীবিত হইতেছে । ঠিনি সরলতায় স্বভাবের শিশু, রূপ-সাধনায় কঠোরতপাঃ 
যে/গী, প্রেমারাধনায় সতত স্থির ও ধীর । তিনি প্রেমে প্রমত্ত, রূপে বিহ্বল, 
আনন্দময়ী জননীর রূপস।গরে আপনাকে ডুবাইয়। কি এক অজ্জেয় ও অজ্ঞাত 
ভাবাবেশে সমাবিষ্ট। সেই যোগেশ্বর, সেই প্রেমিকরাজরাজ হৃদয়ের স্তরে 
ল্রে অনুতব করিয়াছেন ষে, রূপপূজায় সিদ্ধি স্বতঃসিদ্ধ ; কেননা, প্রেম নিত্য 
ও সত্য » প্রেমে রূপের পূজা । প্রেমের নামে কেমন করিরা রূপপূজার 
অসারতা ক্ষণতরেও পরিকল্পিত হইতে পারে? এই মহাসত্য প্রতিপ।দন্‌ 
করিবার জন্যই সংশযবাদ _নান্তিকতা_শুন্যবাদের নিস্পেষণে চূণাকৃত পৃথি- 
বীতে স্াহ।র আবি্ভীব হইব্াছে। তিনি বুঝিয়্াছেন_অক্ষরে অক্ষবে 
বুঝিয়াছেন- গেম নিতা রূপ মহাসাধনা_ প্রেমের নিশ্যভায় ভূপস্ধনায 
ম।নবের অনন্তসিধি। 
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তাই বলি এস ব্রাতৃগণ ! এস শোকতাপগ্রন্ত মানব! একবার প্রাণ 
তরিয়। হৃদয় খুলিয়া রূপের আরাধনাঁয় কুতার্থ হই; একবার আনন্দময়ী জননীর 
অনস্ত রূপসযুদে নিমগ্র হইয়া অমৃতত্ব লাভ করি। তুমি মনুষ্য__ন্বপসাধন। 
মন্থযোর পরম অধিকার। ভুমি সেই বিশব্যাপী বিরাট রূপসাগরের একট 
তরঙ্গ-তরঙ্গ সাগর হইতে কিছুতেই খিঠিন্ন নহে। তরঙ্গ ৭ সাগরের 
ভেদচিস্তা অবোধ কষ্টকল্পনা। তুমি ভীত হইও না। উন্নতির চরম পরিণাষে 
তুমি অনস্তের অনন্ত বিস্তারে াপনার স্বপ্ূপ উপলব্ধি করিবে। রূপসাধনা 
তোষার নিবুর্থ। হইবে না] । অগ্রসর হও । প্রেম সতা। ব্ুপও সতা। হতাশ 
হইও না। প্রেমের পূজা কর। পের সাধন। করু। আস্তমে সিদ্ধি 
আনন্দ সাক্ষাৎকারে ধন্য হইবে। 


কাল ওকালী। 
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(শ্ীরচ্ন্্র চক্রবস্তাঁ পি, এ) 

জগতের স্থষ্ট স্থিতি লগ্ন সন্বন্ধে যে সকল সিদ্ধান্ত আমর| শান্্যুথে 
অবগত আছি, সেই বিগািত মতগুলি বিশ্লেষণ করিয়া আমরা দেখিতে 
পাই,__আমাদের জন্মস্থিতিযৃত্যু দুষ্টেই উক্তরূপ বিভিন্ন সিকান্তবাদ প্রচা- 
রিত হইয়াছে। মানুষ জন্মিতেছে, বালা-যৌবন-জরার মধ্য দিয়া যৃতা- 
যবনিকার অন্তরালে লুক্কায়িত হইতেছে । সুতরাং মানুষ ভাবে, এ জগ- 
তেরও একদিন জন্ম হইয়াছে, পঞ্চভৃতসংঘাতে নানারূপ তরঙ্গিত হই- 
তেছে, আবার অস্তিষে আমাদের মতই লয় হইয়। যাইবে । কেহ জগৎ 
জন্মিতে দেখে নাই; কেহ ইহার নিঃশেবে ল্য ও দেখিবে না। পব্যক্- 
মধ্য।নি ভারত” বলিয়। তগব|ন্‌ গাতামুখে অস্চ,নকে আরি ও অন্ত “অব্যক্ত? 
বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন। ইহা সমষ্টি জগৎ বা বিরাটে এবং ব্যষ্টিজগৎ 
ব। প্রতি জীবে সমতাবে প্রসুঙ্জা | 

হুষ্টিতত্ব আলোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্ত নহে। তাহা প্রাকৃত বিজ্ঞানের 
বিষয়। ভারতবর্ধার দর্শনকারগণ যাঁদও প্রসগক্রমে স্থাষ্টরহস্ততেদে নানা 
রূপ শি্ধাপ্তের অবতারণ। করিয়|ছেন। তথাপি আগিক দর্শন মাঞেহ মুখা- 


৪৬২ উদ্বোধন | [৯ষ-_১৫শ সংখা।। 





ভাবে অধ্যান্মপর--"আমি কে? এই প্রশ্নের সমাধানে যত্রণীল। চিরদিন 
মান্ন ইহার বিচার করিয়া আসিতেছে; চিরদিনই মানুষ ইহার বিচার 
করিবে। 

অনেক লোক অতীতের স্মৃতি ভালবাসে । অনেকে আবার ভবিষ্যতের 
গুর্চেদ্য অন্ধকারে আলো দেখিতে চায়। কিন্তু আশুবিমোহন জগতদৃশ্তে 
অধিকাংশ যানব বিমৃগ্চচিত্ত_-অতীত বা ভাবী পরিণাম ভীবিবার তাহাদের 
অবসর নাই। শৈশবের স্বৃতি সকলেই ভালবাসে । বর্তমান ভোগেচ্ছা 
ান্ুশবকে উন্মাদ করে। ভবিষ্যতের বিশালবাজো চাহিতে সকলেই ভীত 
হয়। যাহারা অতীত বিষয় লইয়া আলোচন। করে, তাহার। এ্রায়ই অতীত- 
গৌরববাদী (7১0551715. ), যাহার! বর্ডগান জীবনসংগরামে ব্যস্ত, 
তাহার! কর্শপ্রবণ ও জগনিতালাদী (1১০810৮56) এবং যাহারা ভবিষ্যৎ 
জীবন চিভ্তাপর, তাহারা প্রায়ই ভাবী উন্নতিবাদী (02067719101 

প্রাচীন আচার পদ্ধতি রীতি নীতি অনুসরশে একা স্তনিষ্ঠ জনগণ ভবিষ্যৎ 
চিন্তাপর দার্শনিকদিগের প্রতি সন্দদাই কটাক্ষ করিয়া! থাকেন। হিন্দু 
সমাজে আমরা তাই দেখিতে পাই, প্রাচীন আচারনিষ্ঠ হিন্দুগণ প্রায় 
সকলকেই আচারহীন বলিয়া উপহাস করেন। আমি শুনিয়াছি, এতদেশীয় 
বড় বড় দার্শনিকগণ এই আচারনিষ্ঠ আর্মা সম্তানগণের নিকট নাস্তিক 
বলিয়া কথিত হইয়া! থাকেন। যাহারা বর্তমান লইয়াই ব্যস্ত, তাহার। 
প্রয়োজন মত কতকট। প্রাটীনব।দীর আবার কতকট। ভাবী চিন্তাশীল 
দার্শনিকদিগের মত অবলম্থন করিয়। উদ্ামের সহিত কার্্যক্ষেত্রে অগ্রসব্ 
হন। পক্ষান্তরে বিচারশীল দার্শনিকগণ, ধাহারা ভনিষ্যৎ জীবনের গ্রহে 
লিক] ভেদে নিয়ত চিন্তাপর, তাহার। প্রাচীন আচারাদিকে অথব। বর্ডমান 
'জীবনের উদ্দাম উন্মত্ততাকে উদ্াপীনভাবেই অবলে।কন করিয়া থাকেন। 

অংদিম অবস্থায় মাঁজুষ মুগমাংসে উদরপূর্তি করিত; মৃগচর্ট পরিধান 
করিত; কুশ ছড়াইয়া আসন করিত। এখন এ গুলি মহাপবির হইয়া 
ঈাড়াইয়াছে। ইহা প্রাচীন স্ুতবাং আচারাঙ্গ। প্রাচীনকালে বাঁলক- 
দিগকে শুকুগৃহে বেদপাঠি জন্য পউপনীত” কর! হইত; এখনও সে আচা- 
রের জীর্ণকঙ্কাল বর্তমান 'হিন্দুমাজে দেখিতে পাও! যায়; উপনয়ন ক্রিয়। 
এখন “যক্ঞহত্রে? পর্য্যাপ্ত হইয়াছে। প্রাচীন আচারনিষ্ঠ হিন্দু বলিতেছেন__ 
ইহাই যথার্থ *ধর্থা। ইহার বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় করিলেই তুমি অনার্ধ্য - 


২য় পঃ তাদ্র। ১৩৯৪।] কাল ৪ কালী। ৬৩ 





অহিন্দু। কাশীতে অবস্থান কালে উপাধ্যায় একধিন বলিলেন, গোক্ষর- 
পরিমিত শিখা না রাখিলে সে ব্রাঙ্গণই নহে। তখনি বুঝিলাম, আদিম 
পৃর্বপুরুষগণ সকলেই দ্থ বেণী রাখিতেন, তাহার পরিণতি এখন গে।ক্ষুর- 
শিখায় পর্যাপ্ত । তিলকাদি ছিটা ফেৌণাটার চিহ্ন প্রাচীন সব্বাঙ্গপিপ্ত বিভিন্ন 
বর্ণাদিরই পরিখতি কি না পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন । এবন্িধ দৃষ্টান্তে 
পাঠকগণ বুঝিয়াছেন, অতীতগৌরববাদী জনগণ যাহ] কিছু গ্রাচীন, তাহাই 
যথার্থ ধন্মীচার বলিয়া! তদনুসারেই জীবন গঠন করিতে যত্রূপর হন। 
হিন্দু পুরাণ ও ম্বতিশান্ত্রাদি ইহাদের মতপোষক যন্ত্র। এই সকল শাস্ত্রোক্ত 
পন্থায় একাস্তনিষ্ঠ হইয়৷ চলিলে যে যথার্থ ধন্মজীবন লাত হয়, তাহাতে 
আমাদের সন্দেহ না থাকিলেও ইহা নিয়ে বলা যাইতে পারে যে, জগতে 
ভিন্ন তিন্ন দেশে ও তিন্ন ভিন্ন ধর্মে ভিন্ন তিন্ন আচার রীতি নীতি বর্তমান 
থাকায় একমাত্র আম্মগ্জান_ যাহাতে সর্বজীবের সমানাধিকার-_-তাহাই 
জীবনের একমাত্র অন্বেষ্টব্য। দেশকালপান্্ অনুসারে আচার ব্যবহার 
তিন্নরূপ হয়। কিন্ত পআমি কে” এই বিচাবু চিরদিন একরূপ চলিতেছে 
ও চলিবে । স্থৃতরাং যাহারা অতীত বিষয়ের আলোচনা দ্বারা জীবনকে 
তদনুরূপ আদর্শে গঠিত করিতে চায়, তাহর| তদন্ুরূপ চেষ্টাপর হউক _. 
আমাদের আপত্তি নাই। কিন্ত সে যেন আমার বিচারের পরিপন্থী ন। 
হয়। “আমার পূর্বপুরুষ বড় মান্গষ ছিলেন, আমি এখন পরমুখাপেক্ষী__ 
ভিখারী”-_-এ অভিমানে বিশেষ কিছু ফল আছে বলিয়া আমার বোধগম্য হয়ন1। 

প্রাচীন গৌরব মতপোষকগণ প্রায়ই তামসিক প্রক্কতি। এহিক বা 
ভ।বী জীবনসমস্তার সমাধানে তাহাদের আগ্রহ দেখা যায় না। পাড়াগায়ে 
দেখিয়াছি, এই আর্ধ্যধর্মের ধ্বজাপারিগণ ”অখ্রে ঝ' পায়ে কি ডান পায়ে 
জল দিতে হইবে” এই তর্কে দিবসের অর্ধেক কাটাইয়া দেন। কতকগুলি 
স্থৃতির আচার, কতকগুলি দ্রেশীচার ব৷ স্ত্রী আচার ইহাদের ধর্মের সুত্র" 
স্বরূপ। ই'হাদেন কথায় প্রাণ নাই, আচারে অনুরাগ নাই, মুখে প্রতিতা 
নাই, জীকনে উদ্যম নাই_-প্রাচীন গৌরবন্তত্তের তরনস্তপ স্বরূপ ইতস্ততঃ 
বিক্ষিপ্ত হইয়া, ই'হারা যেন মৃত্যু ছায়ায় দণ্ডায়মান। যেন প্রদীপের ক্ষীণা- 
লোকে প্রাণশূন্য জীর্ণকঙ্কালগুলি অর্ধনিদ্রিত। ইহারা জগতের ইতিহাস 
জানেন না, বর্ভষান জীবনসংগ্রামের খবর রাখেন ন1- আহার নিদ্রা মৈথুন-_ 
ইহাই তত্ত্শাস্ত্রে-_পশ্বাচার বলিয়া বোধ হয়, বর্ণিত হইয়াছে। 


৪৬৪ উদ্বোধন । [ ৯ম- ১৫শ সংখ্যা। 





বর্তমানদরশরশ র।জ'সকভাবে অনুপ্রাণিত।  কর্মশীল__ভোগের জন্য 
এই দেতসব্বস্ব জীবগণ স্্রীম্গ।দি নাতে ব্যাকুলচিত্ত। সতামিথ্যায় মিশ্রিত 
কখন বা দৈব কথন ব| পুরুষকার বিশ্বাসী এই বর্তমানদর্শী জীবকুল জীবন- 
সংগামের রহস্ত কতকটা যেন বুঝিরাছেন। বাণিজ্য, রাজনীতি, 
সম।জবীতি, যুস্ঠবিদ্া ও অন্যান্য অপরাবিদ্ভার উন্নতি এই বর্তমানদর্শিগণের 
উদ্দেশ্ত | ইহার! পেছনের দিকে চাহে না, ভবিষাতের জন্যও ভাবে না। 
যেন সেনাপতি আদেশে যুদ্ধে চলিয়াছে; অগ্রপশ্চাৎ দেখিবার তাহার 
অবসর নাই । “আমি কে" ভাবিবার সময় াই। কার্য করিয়া যাই- 
তেছে? কিন্তু নিজ ভোগের জন্য আত্মতপ্তির জন্য । ইহাদের চেষ্টা ও 
যত্তর প্রশস্থত তবগুলি আধুনিক জগতে সতাতার কীর্তিস্তপ্ত। ইহার! 
সামাজিক ও গৃহস্থাশ্রমী। 

ভবিষ্যতের অন্তস্তলে যে সকল অনাদি সত্য রহিয়াছে, তাহার অন্রসন্ধানে 
ব্যাকুলচিত্ত জনগণ সব্বপ্রধান-দার্শনিক__মহাকর্খপ্রবণ__আখৃশ্রমত্যাগী | 
ইহারা ভূত ও বর্তমান জীবন তন্ন তন্ন পরীক্ষা করিয়াছেন। অসীম ভাবা 
জীবন ইহাদের চিন্তাক্ষেত্র । অসীম ভাবী রাজ্য-_যাহাতে অনাদি কাল 
হইতে কত অযুতাযুত প্রাণী প্রবেশ করিয়। আর কোন সংবাদ দিতে পারে 
না,তাহারই যবনিকা উত্তোলনে ইহারা সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া যত্তরশীল। 
সে চিস্তাশীলতা তাহাদিগকে ও জগতের জনগণকে ক্রমোন্নতিপথে অগ্রসর 
হইতে আহ্বান করিতেছে । যাহার! এই ভাবা জীবন রহস্য ভেদে সফল 
হইয়াছেন,্টাহারাই জগতের নেতা_অবতার--1১107661 ই'হারা অনাশ্রমী, 
অসাংপ্রদায়িক, জগদ্ধিতকারী_ অন্ধকারে আলো কন্তম্ত_অহেতু কদয়াসিক্চু-_ 
পরহিতে জীবনধারণশীল। ই“হাদেরই উড্ডীন পতাকার নিয়ে সহস্র 
সহত্র নরনারী একত্রিত হইয়| বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের অভ্যুদয় সুচনা করে। 

এই অন্নপানাদিবর্ধিত শরীর, এই রেতোরক্তসংঘাত দেহপঞ্রর, 
যাহ গরক্কৃতির নিয়মে অবশ্ন্তাবী লয়মুখে অগ্রসর হইতেছে, ইহার আদি 
কোথায়, ইহার পরিণতি কোথায়, এ চিস্তা সকল জীবেই অন্ততঃ ক্ষণেকের 
তরেও ক্ষরিত হয়। জ্ঞানপ্রবণ জীবগণে এই চিন্তার স্ষ্রণ অত্যধিক । 
এইজন্য ইহারা ভবিষ্যতের অস্তস্তলে কি আছে, জানিবার জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত। 
এই জন্য ভবিষাযদশাঁ ভানী, বর্ভমানদর্শশ কন্্ণ এবং অভীতদর্শী অধিকাংশ 
স্থকেই কুসস্কারাচ্ছন্ন ভক্ত । আমর প্রত্যেক মনুষ্জীবন আলোচন। করি- 


২য় পঃ ভাদ্র, ১৩১৪।] কাঁল'গ কালী । ৪৬৫: 





লেও দেখিতে পাই, বাল্য বা অতীত কাল অন্গতায় আচ্চন, বর্তমান 
জীবন উদ্দামতাঁগুবপূর্ণ কর্মমুবৈচিত্রো নিরতিশয় বাস্ততাপূর্ণ এবং ভাবী কাল 
জীবনসমস্তাসম্পূরণের অবসর প্রদান করে। বালোর এই অব্যক্ত ভাবে 
বক্গার, পর্তমান জীবলনসংগামে পির এলং ভবিষ্যৎ জীবনের অব্ক্ত রাজ্য 
জ্ঞানশরীর মহাদেবের অপিকাল | ইহাই [7াওা। শান 

স্বীয় স্্ীয় জীবনের আলোচনা কক্তি|, এই শবীরেল মপরিবর্ভন 
দেখিয়া, মাম আপনাঁতে যে বালা ফৌবনন্ত ও রত্বাদির আরোপ কবে, 
তাহাই ভূত বর্ঘমাঁন ভলিযাৎ কাল বলিষ| ক্ষ ছয়। এট বান্দিগন্জ কালাই 
সমষ্টি জগতে অতীত বর্ঠমাঁন ভনাঁগত কলাপি কল্্রনাল সঙ্ঠায়কাঁপী তয় । 

হর্দোব উদরাস্তরনপ কল্পনা কালের ছনাদাঁন(| হাই কাল “লৃবিস্বৃত' 
বলিগ|। কথিত হয়। ববিস্বত কিন ক্ণা হটে জাত। যদিও দুনুশ্তিত 
গ্রহনক্ষব ও পৃথিবীর গতি হইতে কালে আম্শিক আভাপ পাওধ। বাষ, 
তথাপি স্র্মোর আপামিক গতাগতি হতে” জগতে কালের জন্ম হইয়ছে। 
এই বহিঃস্থ কাল আবার জীবের জন্মস্ঠিতিগঘন্ধণ পনিবর্ভনে মিশিত 
হইয়া অন্যোন্তাধ্যন্ত তইয়! মাম্ঘকে লালের" পিধর় বুঝিতে সক্ষম করি- 
য়াছে। এই কাল পুত্বাণাদিতে মহ।কাল, মুততা, মম, রুদ, নৈবস্থত, কক্স 
ও অন্যন্ঠট নামে অভিহিত হয়। মানুষের অজ্ঞতা ব। অন্গঙ্ত্বই কালকে 
এত ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিয়াছে। নতুবা যাহার অস্তিত্ব আধ্যাসিক, তু মনঃ- 
ংযোগে যাহার আভাস পাওয়। যাঁয় না, তাহার নামে মানুষ ভীত হয় 
কেন? অতীতদর্শা কালের নামে শিহরিয়। উঠে! কন্মসংগ্রামে বাস্ত 
বর্তমানবাদী জীবনের অযুত সুখন্দাচ্ছন্দালাতেও কালের নামে অবসন্ন 
হয়। ভবিষ্যদর্শার কাছে কাল করযোড়ে দণ্ডায়মান-_খরহরি কম্পমান__ 
প্ষৃত্যুধীবতি পঞ্চমঃ” আ্রতির নির্দেশ । 

মানুষের চেষ্টা--সর্বকালে সব্ধদেশে এই কালের হস্ত হইতে- কালের 
শাসন হইতে-যুক্ত হওয়ার জন্য পথুক্ত। যা মাকালের পৃজ হইতে 
' বেদান্তের “তত্বমসি' প্রভৃতি জলদনির্ধেষ নকলই এই কাঁলের বিরুদ্ধে 
ফণ্ডায়মান। দণ্ডোদ্যতকর মহাকালও বিচলিত হইবার নহে। সর্বগ্রাসী 
'কালের হস্তে কাহারও নিস্তার নাই। তাই গীতায়__অর্.নকে বলা হই- 
যাছে,_-“কালোহস্মি লোকক্ষঘক্ণং”-আমি লোকক্ষয়কারী মহাকাল। 
' এই. ক্লা্যকারণশৃঙ্খলাহ্ছচক কাল সর্বব্যাপি-অনাদি_্্ষন্ঞপ্তির পূর্ব 


৪৬৬ উদ্বোধন । [ ৯২--১৫শ সংখ্যা । 





গর্ধস্ত স্থায়ী। চ্যায় ও বৈশেধিক মতে ইহা নিত্য পদার্থ। বেদান্ত মতে 
আধ্যাসিক বা বিথ্যা। ইহা অজ্ঞতার গর্ভে জম্মগ্রহণ করে; স্বন্বরূপাবাপ্তির 
তীব্র আলোকে কালের ছায়াও থাকে না। 

এই “1৩৪. ০6717১0” বা কাল ধারণীর বশবর্তাঁ হইয়া যামুষ বিক্ষিপ্ত 
চিত্ত হইয়া মৃত্যুতগ্নে ভীত হয়; শরীরপঞ্জর ত্যাগ করিতে কষ্ট বোধ 
করে; কারণ, এই ভূতবিকার শরীরটাকেই জীব আপন বলিয়। জানে । 
এই পঞ্চকোধাতীত আত্মার স্বরূপ ন। জানিতে পারায় জীবের কাঁলভয়__- 
মৃতায়। আত্মজ্ঞানে জীব অভয়েব পার প্রাপ্ত হয়। কালের কণ্ঠে অসি- 
প্রহারে আত্মন্ঞ জীব কালের হনন করিয়! নির্ভয়ে বলে, “জয় কালী” “জয় 
কালী”! এই আত্মজ্ঞানই কালের নিহন্্রী। 

এই আত্মজ্ঞান বা স্বস্বরূপ প্রাপ্তি হওয়ামাত্র কাল গতচেতন- -ুহ্মান 
হইয়া পড়েন_জ্ঞানশক্তি_শাণিতথড় গহপ্ত1_তাহার বুকে নৃত্য করেন। 
টৈববের মহাভৈরবী, ভীতির মহাভীতি মহাকালী দিক্দেশনিমিত্ততার 
উপর নৃত্য করিয়া উহাদিগকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলেন। কোথায় বা! চক্র 
র্ঘ্য-_ কোথায় বাঁ গ্রহ নক্ষত্র। মহাকালীর তীমতাগুবে স্ুষ্টি পরমাণুগত-_- 
দহ নাই-দ্র্টা নাই-দৃষ্টিও নাই । সব একাকার--শিব শবরূপে পরিণত-_ 
সংসার শ্শান-আমিত্ব তুমিত্ব সকলি একত্বে পর্ধ্যাপ্ত। এই মহালয়ে কে 
কার খবর বাখে £ মহাকালীতে সকলি লয়গত। 

অতীত বা ধর্তমানদর্শা এই লীলাতাগ্ডবে ভীত হইয়া মহাকালীর দক্ষ 
হত্তদয় দেখিতে চায়। বলে, রক্ষ রক্ষা । ভবিষ্যদ্দশা মহামায়ের 
সধ্য হস্তে উত্তোলিত অসির দিকে ক বাড়াইয়া দিয় বলে, “এই নে ষণ 
আমি তোর জগদিজ্রজাল ভেদ করিয়া তোর চরণে জন্মের শর্ত বলি 
হইতে আসিয়াছি। আমি অভয়ের পারে এসেছি। আমার দেহাত্মবুদ্ধির 
উচ্ছেদ হইয়াছে । আমার মুণ্ড ছিন্ন করিয়া তুই করে ধারণ কর্‌।? 

খহালয়-_মহাশ্মশীন-চিতাবিভূতি__ইহাই ভবিষ্যদ্র্শীর সাধন সহাঁয়। 
ফেরুটীৎকার, শবসঙ্ঘাত, কধিরাক্ত রণভূমি, রোগ, মহাধারী, ছুতিক্ষ, 
হাহাকার, ও পবংসের তাগবে ভবিব্যদদর্শার আনন্দ--সে সকর্পকে 
অনায়াসে আলিঙ্গন করিয়া-ছুঃখেতে দুখের ছাঁয়া৷ দেখিতে পায়। এই 
ভবিধ্যঙবর্ণাই বীযনগদবাচ্য কৌল। কারণানর্দে সে কাধ্য্ারণাতীত হয়। 

ভাঁর “উতথায় চ পুনঃ পীস্ব! পুসর্জন্ম ন বিস্ততে ৷” আত্মজ্ঞামে পরাপ্রক্কৃতি তার 


২য় গঃ ভাত, ১৩২৪।]  তিব্বতে তিন বগুসর | ৪৬৭ 





বশীভৃতা। ভাগত্যাগলক্ষণ।প্বারা জীব পরমাগ্তার সমীকরণবশতঃ মহা- 
মৈথুনে তাহার শিবত্ব লাত হয়। যদুচ্ছাপ্রাপ্ত মৎস্যমাংস আহারে তাহার 
দেহরক্ষা-সে বিধিনিষেধের অভীত। ইহাই বীরের পঞ্চমকার সাধন) 
ইহাই যথার্থ কালীপুজ।। 





তিরতে তিন বমর | 


পুর্বব প্রকাঁশিতের পর । ] [ স্বামী অখণ্ডানন্দ | 


শ্রীকেদ্দার শৈলের পাদমূলে উপনীত হুইয়৷ আমি যে পরমাড়ূত মহান্‌ 
বির।ট, মূর্তি দর্শন করিলাম, এত দিন হিমালয়ের আর কোথাও আঁমি সেব্দপ 
দেখি নাই। হ্রপার্ধতীর প্রিয় বিলাসনিকেতন শ্রীকেদার টশলের মহ্‌ ও 
চমৎকারিতায় আমি যেরূপ বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইলাম এবং ৬ কেদারে পঁহু- 
ছিয়াই আমি যেমন সহজে গিরিরাজের সহিত খোলাখুলি ভাবে মিলিত হই- 
লাম, তেমনটী আর কোথাও হই নাই। ৮ গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী পর্য্যন্ত 
পরিভ্রমণ করিয়াও হিমালয়ের এমন অপার ও চমৎকার দৃপ্ত আর কোথাও 
দেখি নাই) ৬ কেদারনাথে পঁছছিয়া আমি যে মহান অদ্ভুত ও বমণীয় 
দহ দেখিলাম, তাহাতে আমি ইহাই বিশেষজপে হদয়ঙম করিলাম যে+ 
হিমালয় সন্বন্ধে সয্যক্‌ জ্ঞান লাত করিতে হইলে আমাকে বহুকাল তথায় 
অবস্থিতি করিয়া তাহার অতি নিভৃত ও হুর্গয স্থানসমূহে পরিভ্রমণ করিতে 
হইবে। ৬ কেদারনাথে পহুছিয়াই আমি বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারিলাষ যে, 
"হিমালয় দর্শন” অতি সহজসাধ্য ব্যাপার নহে, বা তাহা কেবল হিমালয়ের দুই 
চাবিটা তীর্থ ব! প্রসিদ্ধ স্থান দর্শন করিলেই হয় না। হিযালয় সম্বন্ধে এত দিন 
আমার বে ধারণ। হইয়াছিল, তাহা ৬ কেদারে পৌছিয়া সম্পূর্ণ নৃতন ভাষ 
ধারণ ক্রিল। হিমালয় যে, আমার ধারণীর অতীত, অসংখ্য তন্বে পরিপু, 
এবং তাহার মহত্ব ও বিচিত্রতা যে, * কেদারেই শত সহল্র গুণে বিকশিত 
দেখিতে পাইব, ইতঃপুর্বে আমি তাহা একবারও ভাবিতে পারি নাই। 
হিমালয় দর্শন কৰিয়া এতদিন তাহার মহত্ব সম্বন্ধে যতদূর হৃদয়জম করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলাষ, তাহা অপেক্ষাও যে, তিনি বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ও মহৎ এবং 
ভাহার প্রক্কত মহিষ্ব্র ব্যাপকতা যে, আমার কল্পনার 'অভীত, ওকেদার . 
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শৈলের পাদমূলে পহুছিতে না৷ পাহুছিতেই আমি তাহার যাথাথ্য অনুভব 
করিলাম এবং পদে পদে আাহার প্রত্যক্ষ এরমাণ পাইলাম এবং ইহাঁও বুঝিলাম 
যে, এই মহামহিমাময় মহীধর, মনুষ্যের শজ্ঞাত বু অভূত তন্কে সদা পূর্ণ এবং 
কল্পনাশক্তির অতীত, অনিব্বচনীয়প্রভাবসম্পঃ, এক অতি অদ্থুত, দিব্য ধাম 
রচনা করিয়। চিরকালই মণ্ত্যের অগম্য ও অগোচর হহয়া আছেন।. মন্গষ্যের 
অগমা এমন অস্ুত দরিবাধাম যে, হিমালয়ে কত আছে, তাহার ইঘ্ন্তা কে 
করিবে? আদ্যাশক্তি মায়া স্বয়ং যে পবিত্র দিব্যপামে পরম পুরুষ 
সদাশিবেদ সহিত সঙ বিহার করেন্‌, ভাতার মহিম। অবধীরণ করা মন্তুমোর 
সাণ্যায়ন্ত নহে। হরগৌীর মহামিলনভূমি হিমালয় ব। পুর“ষ প্রক্লতির পূর্ণ 
বিকাশস্থল হিমদির অপর ও শনন্ত মহিমায় সম্যক অভিভূত হইয়া আমি 
কেবল ইহাই ভাবিতে লাগিনাম যে, সেই “এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দেক্” যেমন 
“ইতি” হয় না, হেমনি বুঝি এই মঙাগিৰি প্রধানের ও উিভিশ করা যায় না। 
অনন্ত রূপ ও ভাবসমাঈপ আধাপ এবং অসংখ্য খিশ্ময়ক্র পদার্থে পুর্ণ হিমালয়, 
আমার চক্ষে নিভাই মনৃতন পলিযা বোধ হইতে ল।গিল এবং তাগার অন্তঃস্থন্গে 
প্রবেশ করিয়া আরও কত অদুত ও অনুষ্টপৃ্ দৃশ্ত দেখিবার জন্ত আমার মন 
প্রাণ বা!ঝুল ভইয়। উঠিল ! আর মনে হইল যে, যেন আমাকে এই পরম 
ধাম পরিওাগ প্রিয় আন কখনও সেই ঘোর অশান্তিপুর্ণ লোকালয়ে না 
যাঈু র্ 
আমার ক্র "তিবের দিনোপ সাধন বারয়। পরধানন অন্নরভব করিতে পান্তি। 

শকেদ,প শেন অপুর ভান বিণাট সি দর্শন কলিঘা আমার মনে 
হইল যেন, নহ।শঞ্মান্‌ হিমাময়ের অছেচ্চ তিষাপ্ময় শঙ্গ গুলি, গিরিব|জেক 
অসংখ্য শাণিত, ভাব, অবার্থ মাপে লাঁয়, সসাগরা ধর!কে ছুই তাগে বিভজ্ভ 
করিয়। বহু কোটি যোজন শিশ্তীর্ণ, গগনমগ্ডপবাগী, মন্তোর অগোচির স্বর্গ- 
লোককেও ভ্রাহার অতুল মখ্মা দেখাইবার জন্য রসাঁতল ভেদ কিয়া! সদর্পে 
বছ উদ্দে ধাবিত হইবাছেন ! এবং জাননীর শন্দিরি দীষা অতিক্রম করিয়। 
স্বর্গ ও মঞ্ডোর অন্তরালে এই অভি অদ্ভুত দিবারাজোর পশ্ুন করিয়া বাখিরা- 
ছেন! ম্বগ ও মন্ত্র আর কোথাও এমন আস্ভুত ও চমৎকার দুশ্ত আর 
আছে কি ন! বলিতে পারি না যে মহান্‌ অতুযচ্চ গিদশিঙের নাহুদেশে 
বাবা কেদাপ্রনাথের মন্দিব গ্রতিচত, আমুল তৃষারমণ্ডিত হইয়।ও এচও 
গ্রীষ্নোত্তীপে তুধার-বিগপিত-কায় হওয়ায়, তাহার যে থে স্থল বাহির হইব 


খে 
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পড়িয়াছে, তাহাও দুর হইতে ঠিক যেন কাঁঞ্চনময় বলিয়া বোধ হইল। 
গিরিরাজের সেঈ দিব্যোজ্ৰন, পরম সুন্দর, নিম্মল, সুবিশাল বপু দর্শন করিয়া 
তাহা কেবল বিবিধ মণিমাণিক্যে বিনির্মিত বলিয়াই অস্থৃভৃত হইতে লাগিল । 

সে যাহা হউক, ্রীকেদারনাথের মুপ্রশস্ত, মহান্‌ দিব্যধামে উপগ্থিত 
হইয়। আমি গিরিবরের প্রক্ষত মহিমার কথপ্িৎ আভাস পাইয়া পরযানন্দিত 
হইলাম এবং এত দিন যে, আমি কেবল সাহার নহিবাবরণ মাত্র দেখিতে- 
ছিলাম ও ভাঙার প্রকৃত স্বক্প জ্ঞান যে আমার হয় নাউ, তাহাও আমি 
বিলক্ষণবূপে বঝিতে পারিলাম । ভগণান্‌ শীকুণ্ের পণমাছুত ও অচিস্তনীয় 
বিরাট, যুক্তি দর্শন করিয। এক দিন মঠা*।গ অক্ষ,নের যে অবঙ্তা হইয়াছিণ, 
* কেদারে নগাপিপের সেই অনন্ত-ভাবশয় দিব্য স্ুণিখ)ল হুপ্ির সম্মুখীন 
হইয়। আমার যেন কতকটা সেঞ্জপ অবস্থ! হইণ। দিবা-দর্শন গিরর(জকে 
যেন এখ|নে ঘথাগ ই সেসব এক অনাদি, অনন্ত, মঙান্‌ চৈতন্ট সম্তারই মহা স্কুল 
অভিব্যক্তিরূপে প্রতীয়মীন হইল | সেই সপ্দেন্দ্িখাতী ত, সকনিয়ন্তা, সর্বাস্ত- 
ধ্যামী পরমাক্মাই যে, অল্পপ্তানবিশিষ্ট মোহাচ্ছয মানবকে অসীম ও অনস্তের 
তাবে অনুপ্রাণিত করিয়। তাহাকে স্বীয় অপার মহিমা ও অনন্ত বিভৃতি 
প্রত্যক্ষ করাইবার জন্তই ধরণাতে এই মতা,গরি ঈপে অবনীর্ণ হইয়াছেন এবং 
তাহার অপার ককণার অজস্র পাপা দিগন্ত প্রাবিত করিয়। বাখিয়।ছেন। 
তাহাতে 'অ।র প্িছুনাত্র সর্দেহ হিল না। ক্কণবসারচিন্ত অক্জ,নের 
মোহাপনেন করির! ঠাভাকে দধয়ে নিধুক্চ করিবার জন্য, তক্তবৎসঙ্গ 
শ্রীভগবান্‌ যেমন এক দ্রিন বিপর্প ধারণ করি ভাঙখাকে দিবাঞ্ঞান প্রধান 
কপ্রি(ছিলেন, অসীম ও অনচ্ের ভালে অন্গুঞ্রাণিত কদিয়া মানণায্মার পরম 
কল্যাণ সাধন করিবার জন্যই শেখনি সেই কুক্গাতিহখু, পরম গুহ সনাতন 
রঙ্ধই এই অঠ্যান্তধ্যমর পর্মাছত, মহ স্কুল, বিরাট মুর্তি ধারণ করির। 
আমাদিগকে চমত্কৃত ও কুতর্থ করিতেছেন! জগন্মরা মহামায়র মুন্নী 
যু্তি দর্শন কির! আমত্রা যেন তাহার চিএধা ঘূর্ভির শাহাস পাই, মহীধরের 
সেউ দিগ *ব্যাপী শুবিংট, মুর্তি দর্শন ক্রিরাও আ।মাত্ মনে হইল, যেন ইহাও 
সেই স্ধশক্তিমান্‌ ভূষানন্দেরই স্ুল প্রতিমা ! 

কিছুদূর হইতেই জরীকেদর-শৈলের অপার গাশ্থীর্ম্য ও অনন্ত মহিমায় 
সম্পূর্ণন্ধপে শাত্মবিস্বত হইয়। থাকার এতক্ষণ আর কে।ন দিকেই আমার 
লণদ) ছিল না। আমি বে, কেথায়,। কি তাবে, এতক্ষণ বসিক়াছিলাম 
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'তাহাও হেন কিছুই বুঝিতে পারি নাই। অতুলগ্রভাবসম্পন্ন নগাধিরাজের 
অনন্ত মহিমায় আমা" “আমিত্ব"টুকুকে হারাইয়া আমি এতক্ষণ যে, অনন্ু- 
ভূতপূর্ব পরমানম্দ অনুভব করিতেছিলাম, তাহা ভাষায় ব্যক্ত হইবার নহে। 
সেই “দেখা"তেই যেন আমার সকল দেখার অবসান হইয়াছিল ! তাহার পর 
জনে অল্পে গ্রকৃতিষ্থ হইয়া যখন আবার দেখিলাম যে, আমি নিজেই এক 
অতি মনোহর, পরম রমণীয়, বিচিত্র ফুল্ল কুস্থমান্তরণের উপর বসিয়া রহিয়াছি, 
তখন আমার নিম্ময় আরও শতগুণে বর্ধিত হইল। নিতান্তই আক্ষেপেবু 
বিষয় এই যে, যাহা! এই চর্মচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলাম, তাহার কিঞ্চিন্াত্র 
আভাসও লেখনীযুথে বাক্ত হইবার নহে! তাহার পর আমি অতিশয় 
বিশ্ময়বিষ্ষারিতনেত্রে চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিলাম যে, শ্রাক্দারের সমগ্ 
সমতল ভূষি এবং তৎচতুপ্পার্বর্তী চিরশুত্র উত্তঙ্গ গিরিগান্রের নিয়তাগ, 
নীহারমুক হইয়াই এই সময়ে কত অসংপ্য জাতীয় বিচিত্র বণ বিশিষ্ট, 
চির্ষনোজ্ বিবিধ কুস্থুমরাশি এবং সুকোমল ও অতি স্ুশোতন ত্পগুয্মা- 
দিতে সমাচ্ছন্ন হইয়! রহিয়াছে । পেই মহাদুত, চির-প্রফুলল, অতি মনোরম 
কুসুমোগ্যানের অপার স্থষমায় অমরাঁবতীও যে, ম্লান হইয়া গিয়াছে, তাহাতে 
'আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 

নিণিষেষনেত্রে আমি তই সেই পরযাস্ুত চমত্কার দৃশা দেখিতে 
ব্রাগিলাম, ততই আমার দশনিলালস। বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আমার 
চতুন্দিকেই কেবল সেই স্ুবিস্তীর্ণ নব-বিকশিত অম্লান কুস্ুমরাশির 
বিচিত্রবর্ণে যথার্থই আমার চক্ষু যেন ঝলসিত হইপ! যেন 
কত অসংখ্য মহামূল্য মণিমাণিক্য বিজড়িত এক অমূল্য দেবছুল্পভি রত্রসিং- 
হাসনে বসিয়া আহি নিজেই কত সৌভাগ্যবানের ন্যায় শোতা পাইতেছি ! 
ধনাধিপ কুবেরের ধনাগার নিঃশেধিত করিলেও বুঝি তেমন অদ্ভুত ও 
মৃত্য রত্রসিংহাসন নির্মিত হয় না! আহা, তাহা এমনি চযৎকার এবং 
তাহার এমনি অতুল প্রতা! কত শত শত বিশ্বকর্্ার শিল্পচাতুরয্য বিধ্বস্ত 
করিয়াই না জানি বিশ্বপতির এই মহা। অপূর্ব রত্বসিংহাসন নির্মিত হইয়াছিল ! 

যাহার নিমেষে কোটি কোটি শিশ্বব্হ্ধাণ্ডের উদয়ান্ত হয় এবং যাহার কটাক্ষে 
এই চব্রাচর ব্রহ্মাণ্ডের সকল্র কার্ধা নিয়মিত, সেই অনন্তশক্তিময়ী বিখ-জননী, 
মহামাক্নার সযত্ে রক্ষিত, স্বকীয় বিপুল এশখবর্য্যের সারাংশ দ্িয়। বিনিন্মিত, এই 
মহ! সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, পরমশিব তোলানা। দুঝি বা তাহার বড় সাধের 


২য় পঃ ভাঞ্জ, ১৩১৪। 1] সংক্ষিপ্ত সমালোচনা । ৪৭১ 





শ্শান-বাস ও শবাসনের কথ! ভূপিয়৷ শিল্পা মা জগদম্বার মনোবাঞ। পুণ” 
করিতেছেন বাবা ঘে, আমাদের সর্ধত্যাগী হইয়াও অপার ও অনন্ত প্রশ্ব- 
ধ্যের একমাত্র অধীশ্বর এবং তিনি যে, চির-বিরাগী হইয়াও পরম অনুরাগী, 
ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছাতেই যেন তাহা এই অমরধামে সম্যক্কপে প্রতিপন্ন হইয়াছে । 
গিরিরাজের নয়নতারা ও যেনকার প্রাণগ্রতিমা উমা যাহার অঙ্কশায়িনী, 
তিনি যে, সামান্য ভিখারী নহেন, সর্বসৌভাগ্যারোগ্যদায়িনী মা জগদন্বা 
বেন তাহাই সকলকে দেখাইবার জন্য বাবার এই বিচিত্র ধামকে কেবল 
অপার ই্্্য ও অনন্ত সৌন্দঘ্যের আকরভূমি করিয়া বরাখিয়াছেন! বিশ্ব- 
রচয়িজ্্রীর অন্তুত ও অলৌকিক রচনাকৌশলের পরাকা্ঠা ও চরম নিদশন, 
বিশ্বনাথের বিশ্বমন্দিরের প্রতি অণু পরষাণুতে সম্যক বিকশিত হইয়। 
রহিয়াছে । মা সর্বমঙ্গলার ইচ্ছাতেই তোল। দ্রিগম্বরের এই সৌভাগ্যোদয়, 
সদানন্মময়ী মহামায়ার অতুল সোহাগেই পরমযোগী সদাশিবের আজ এত 
উশ্বর্্য এবং বিশ্ব-বিমোহিনী ভবানীর ভ্রকুটীভঙ্গেই তিনি যেন সদা! তটস্থ হুইয়। 
আছেন এবং তাহার যমনোসাধ পূরণ করিবার জন্তই তিনি জটাঙ্জিন, তক্ম ও 
তুঙগঙ্গমাস্থিনিচয়ের পরিবর্তে বিবিধ দেবছুল্ন্ত বিচিজ্ঞ ভূষণে বিভূবিত 
হইয়! তাহার অন্থপম রূপলাবণ্যে চতু্দিকি আলোকিত করিয়! রাখিয়াছেন। 
গিরিরাজনশ্দিনী গৌরীকে বক্ষে ধারণ করাতেই যেন ভোলানাথের ত্যাগ 
ও বৈরাগ্য লব কোথায় পালাইয়া গিয়াছে! জগদম্বা৷ পার্ধতীর ইঙ্জিতেই 
আমাদের নেংট? বাবার এত গৌরব ও এত প্রাধান্ত ! আদ্যাশক্তি মহামায়ার 
প্রেযালিঙ্গনেই সেই ভ্রিগুধাতীত, সর্বত্যাগী, নিন ও নিক্রিয়, পরম 
পুরুষ মহাদেব, এই বিশ্বরাজ্যের এক মাত্র অধিপতি হইয়। মহারাজ রাজে- 
শ্বরের অতুল গৌরবে গৌরবাদ্বিত এবং অপার করুণাময়ী জগদস্বার সহিত 
সদাসম্মিলিত হইয়া এই বিশ্বরাজ্যের লুশাসন করতঃ স্বীয় অসীম 
বর্থিষ্ঠত! ও শত্তিমত্তার পরিচয় দিয় এই অপূর্ব লীলাভিনয় করিতেছেন। 
(ক্রঘশ:) 


সংক্ষিণ্ত সমালোচন।। 


স্বামী বিবেকানন্দের সম্পূর্ণ শ্রশ্থাবলি, প্রথম তাগ। অতৈত আশ্রষ, 
যাঙ্কাবতী, লোহাঘাট পোঃ (আলমোড়া ) হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২*। 


৪৭২ উদ্বোধন । [৯ম--১৫শ সংখ্যা। 





স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবণির নানা সংস্করণ ইউরোপ, আমেরিকা এবং 
ভারতের নান! স্থান হইতে প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সাবধানতার 
সহিত বিশুদ্ধতাবে সম্পদিত সমগ্র গ্রন্থাবলি প্রকাণের চেষ্টা এই প্রথম । সম্প্রতি 
প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইয়াছে । অন্ুম।ন ৪1৫ খণ্ডে সমগ গরগ্থাবলি শেষ হইবে । 
এই গ্রহ্থাবণিতে স্বামীঞ্জিবু ইউবোপ, আমেরিকা ও ভারতে প্রদত্ত সমুদন্ন 
বন্তত।, তাহার গর্দা পদ্য সদ লেণা, বাঙ্গাল! বা সংস্কত ভাষায় তাহার যত 
লেখ। আছে, তাহাদের ইংরাজী অগ্তবাদ, বিভিন্ন ব্যক্তির সহিত কখোপকথনের 
রিপোর্ট ও বিচিন্ন অভিনন্দনের উত্তর, ঠঠর সযুদ্য় পত্র (ইংরাজী এবং 
অন্যান্য ভাষা হইতে ইংনাজাতে অনুদিত। উ।ভাঁব জীবনচ্িত ইত্যাদি স্বামীজির 
সন্বন্ধায় যাবতীয় বিষঘ সবেশিত ভবে । প্রশ্গোক খণ্ডে স্বামীজিন এক এক- 
থাঁনি বিদ্ভির গরকালের ছবি দেও) তবে | 
এইট প্রথম ভাগে সিষ্টার নিবেদিভা লিখি ত (01100 শা 7000101৭00৭ 
নাষক একটী মনোহর ভুমিকা এবং চিকাগো বক্ত,তা, বাজযোগ '9 কর্মমোগ 
এই তিনখানি সমগ্র গগ্ত বাতীত ১২টা নেদাশ্য বিষণক অন্যান্য বক্ততা সনিবে- 
শিত হইয়ান্ধে। পুস্তকখানিব ছাপা প্রভৃতি অতি স্সন্দর হইয়াছে । আমরা 
সর্বসাধাণকে এই গ্রন্থ ক্রয় কৰিতে অনরোধ কৰি। 
বৈগ্যনাথ রাজকুমারী কৃষ্ঠাশ্রমের ১৯০৬ খ্টান্দের বাঁথিক রিপোর্ট?। 
নারায়ণের জীবন্ত প্রতিমান্বরূপ দুঃগ্ুগণেব সেবার্গ প্রতিঠিত এই উৎরুষ্ট 
আজশ্রমটীর বিবরণ আমর! পুর্ধে কয়েকবার পাঠকবর্গের গোচন করিয়াছি। 
সম্প্রতি ১৯০৬ খুষ্টান্দের রিপোট” প্রকাশিত হষঈটয়াছে। সম্পাদক মহাশয় 
দুঃখ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন যে, যদিও উন্দ বসর সাধারণ খরচেব 
জন্ট পূর্ববৎসরাপেক্ষা ৪৪০১ টাক] অধিক পাওয়। গিয়াছে, তথাপি পৃর্দবৎসনে 
মাননীয় লেপ্টেন্যাপ্ট গবণ্ণর বাহাছুর আশ্রমের উন্নতিব জন্য যে সকল প্রস্তাব 
করিয়াছিলেন, তাহ।র অধিকাংশই অর্থাতাবে কার্যে পরিণত করিতে পার! 
যায় নাই। তিনি সাধারণের নিকট পুনঃ পুনঃ আবেদন করিয়াছিলেন, 
কিন্তু তাহাতে কোর্ট ফল হয় নাই। আমাদের বিশ্বাস, সম্পাদক মহাশয 
যদ্দি এই কাধ্যে কয়েক জন নিঃস্বার্থ উংসাহবান যুপকেনু সহানুভূতি আকর্ষণ 
করিতে পারেন, তবে যুদ্বিত আবেদনাি অপেক্ষা '্াহাদের ব্যক্তিগত 
চেষ্টায় অপেক্ষাকৃত অধিক কার্ধ্য হইতে পারে । আমর সর্ধাস্তঃকরণে এই 
আশ্রমের উন্নতি প্রার্থনা কৰি। নি 


১ম গঃ আহিন, ১৩১৪ ।] তিববতে তিন বহুসর | ৪৮৩ 
পপ 
না পাইয়া, তীর্থযাত্রায় কেবল তাহাদের কষ্টই সার হইল বণিয়া মনে 


করেন ! 

এইবূপ ত্রাস্ত একজন সাধুর সহিত একবার আমার কর্ণপ্রয়াগে সাক্ষাৎ 
হইয়াছিল। তাহার কথা শুনিলে সকলেই অতিমাঞ্জ বিশ্মিত হইবেন 
এবং অতিসহজেই আমার কথার প্রকৃত মন্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন। 
গামা উত্তরাথণ্ড ভ্রমণের দ্বিতীয় বৎসরের পৌষ বা মাঘ মাসে, 
আমি একবার ৮কর্ণপ্রয়াগে আসিয়াছিলাম । সেই সমযে আমি দেখিলাম 
যে, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল দেশীয়, জনৈক বৈষ্ণব সম্প্রদায়-ডুক্ত সাধু, সন্বাঙ্গে 
বিভুতি লেপন করিয়া উশ্মুদ্ত অনাবৃত স্কানে বসিয়া আছেন, এবং সেই 
নিদারুণ শীত অসহা হওয়ায় বাবাজীর সবব্ণঙ্গ কম্পমান হইতেছে । 
বাবাজীর কষ্ট দেখিয়া আমিও একটু কন, অঙ্গভব করিলাম এবং ক্রাহার 
মনোগত অভিপ্রায় কি জানিবার জন্য বিশেষ কৌডুহলা ক্লান্ত হইযা আমি 
যেমন তীহার নিকট গিয়। বসিয়াছি, অমনি সাহার মনেন কথা তিনি 
আমাকে বলিয়া একেবারে অবাক করিলেন! উত্তরাখণ্ডে আমার দীর্ঘকাল 
অবস্থিতির কথা শুনিয়া বাবাজী আমাকে তথায় স্পর্শ মণির কোথাও সন্ধান 
পাইয়াছি কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন! বাবাজী নাকি শুনিষাছিলেন যে 
একমাত্র ৮বদরিকাশ্রমেই স্পর্শমণি পাওয়া যার এবং সেই অমূলা র্র- 
লাতের আশাতেই তিনি অত কষ্ট স্বীকার করিয়াও ৬বদরিকাশ্রমে আসিয়া 
ছিলেন। কিন্তু তাহার হস্তস্থিত লম্বা লৌহনিশ্মিত চিম্টাটী ক্রমাগত 
গিরিগান্ধে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াও যখন তাহা কোথাও স্পর্শ-মগণির আবিষ্কার 
কারয়া স্বব্ণে পরিণত হইল ন। দেখিলেন, তখন হ্রাতার আর দুঃখের সীম! 
রহিল না! কাহার দগ্ধ ভাগ্যের দৌষেই যে, তাহার চিম্টাটার লৌহজন্ম 
ঘুচিল ন।» তাহা বলিয়। তিনি কতই আক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং 
তাহার সদরিকাশ্রম যাক্রা ও যে সম্পূর্ণ নিশ্ষন্‌ হইল, তাহ! ভাবিয়। তিনি 
অতিশয় ঘ্রিয়মাণ ! অনস্ত লীগাময়ী, প্রক্লৃতির পূর্ণ বিকাশ স্থল 
হিমালয়, দর্শন করিয়। তাহার প্ররুত মহিমাবগত হইতে পারিলে মন্ুষা 
দেবত্ব লাভ করিয়া যে, অপাব আনন্দ উপভোগ করিতে সমর্থ হয়, তাহার 
তুলনায় ন্পর্শমণি থে, অতি তুচ্ছ বস্ত্র, তাহ। আমি কেন মাতেই সেই 
বাবাজীকে বুঝাইতে পারিলাম ন। ধঃং তাহার অভীষ্ট বস্তর সন্ধান | 
ন। পারায় তিনি আমার, উপর -বিধক্ত হইর। আর আমার সহিত এক্সটা 


৪৮৪ উদ্বোধন । [৯য--১৬শ সংখ্যা) 


কথাও কহিলেন ন।! সাধুর আন্তরিক অভিপ্রায় অবগত হইয়া আমি 
অতিশয়, বিদ্বিত ও তস্তিত হইলাম! এবং ৬বদরিকা শ্রম যাত্রী সাধুগণের 
মধোও যে এমন প্রকাণ্ড মুখ আছে, তাহ! জানিয়া অতান্ত দুঃখিত 
হইলাম। যাহা হউক, তথ! কথিত শিক্ষিত লোকের মধ্যেও এরূপ আজ- 
গুবীপ্রিয় গওযূখের অতাব নাই | সুতরাং আমার অকিঞ্চৎকর ভ্রমণ 
বৃতাত্ত গাঠ করিয়। সকল শ্রেণীর লোকই যেগ্রীতি লা করিবেন আমি 


আদৌ সে আশ করি না। 
ক্রমশঃ 


॥ মনের অবস্থাত্রয় ॥ 


(ব্রহ্মচারী তেজনারায়ণ। ) 


সাধারণত দেখিতে পাওয়া যাত্,। আমাদের মূন জড়চৈতন্য সমচৈতনা 
ও পূর্ণ চৈতন্য এই তিনটি অবস্থায় সঞ্চরণ করে। সুষুপ্তিকালে মন যে 
অবস্থায় থাকে তাহাকে জড় চৈতনা, জাগ্রতকাঁলে যে অবস্থায় থাকে তাহাকে 
সমচৈতন্য ও তুরীয় অবস্থায় মনকে পূর্ণচৈতন্য, আখ্যায় নির্দেশ করিণাম। 
ইহাদের বিষয় অলোচনা করিবায় পুব্ধে আমাদের ছুটি বিষয় জানা দরকার ১ 
প্রথমতঃ মন জড কিনা । দ্বিতীয়তঃ জড় বিজ্ঞানের মোটামুটি কতকগুলি 
নিপ়ম। 

মন জড় কিনা, ইহার উত্তরে হিন্দুদর্শনকারগণ দেখাইয়াছেন যে যন 
সুশ্মভৃতপ্রপঞ্চের দ্বাপ। নির্সিত তাহাবধা কহেন ফে? ষর্দ মন ভূত সমষ্টি 
না হইবে, তবে কি রূপে জড়ের দ্বারা উহা পুষ্ট হয়। জড়ের সংযে।গে 
জড়েরই বৃদ্ধি হইয়! থাকে । যদি কেহ কিছুদিন অনাহার করে তাহ! 
হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহার মানসিক বৃতিও ক্ষীণ হইতে 
থাকে অবশেষে একেবারে লোপ পাইয়াও যায় । তৎপরে আবার 
ঘদ্দি তাহাকে আহার* দেওয়া যায, তাহ। হইলে তাহার দৈহিক পুষ্টির 
সঙ্গে সঙ্গে মানসিক ্ফত্তিও হইতে থাকে / বাস্তবিক আমরা আরও 
দেখিতে পাই, কেহ যদি কদন্ন আহার করে, তাহার মানসিক 
বৃত্তি ও কুৎসিত হইয়া আসে আর সাত্বিক আহার করিলে মনের 
প্রবৃজিও সাব্বিক হয় । ইহাতে স্পষ্টই বোধ হয়। ধেন আমাদের 
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আহার হইতে কোন হুক্ম অংশ গিয়া মনকে পরিপুষ্ট করে । আব্র 


ইহা যদ্রি সত্য হয় যে, এই জগতে জড়ের আশ্রয় ব্যতীত কোনও 
শক্তি প্রকাশ হইতে পারে না এবং মন যদ্দি আত্মার চিৎ্শক্তির 
অভিব্যক্তিকারণ হয়; তাহা হইলে মন যে জড় তাহাতে আর 
কোনও সন্দেহ নাই। 

এখন জড়বিজ্ঞানের ছুই একট কথ! বলা যাক । জড়কে 
প্রধানতঃ আমর| তিন অবস্থায় দেখিতে পাই, কঠিন, তরল ও 
বাল্পীয় । আরও আমরা দেখি যে, একটি বস্তকেই এই তিনটি 
অবস্থার পরিণত করিতে পার। যায়; যনে কর, জেমন জল। ইহ।র 
তিনটি অবস্থা বরফ, জল ও বাম্প। একই বস্ত আভ্যস্তর্িক উতাপের 
(18007617680) তারতম্যে এই অবস্থাত্রত় প্রাপ্তি হয়। পন্নমাণপুপ্ত ছুই 
শঞ্জির সংঘর্ষে এই দৃশ্ঠমান জগত প্রসব করিয়াছে । সেই ছুই শক্তির 
মধ্যে একটির নাম পারমাণবিক আকর্ষণ অপরটির নাষ পারমাণবিক 
বিকর্ষণ (00091908151 10780061017 জ04 10300131012) বন্ততঃ ইহার। দুটা বিতিন্ন 
শক্তি নয়, এক শক্তিরই তিন প্রকাশ মাত্র। এই দ্বিবিধপপধারী 
শক্তির সমাবেশ বখতঃ পরমাণ,পুঞ্জের উপর একটি ক্রিয়া আবরন্ধ হয়; 
এই ক্রিয়াটার নাম পারমাণবিক ম্পন্দন (70915000181 511১7861091) | উত্তাপ, 
আলোক, বিছ্বাৎ ও শব্দ সকলই এই একই স্পন্দনের তিন তিন্ন অভিব্যক্তি 
মাত্রঃ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন শাম ধারণ করে। 

এই জড়জগত শক্তিসযুদ্রের মধ্যে নিমজ্জিত; অতএব এই জড়জগতে 
একেবারে ম্পন্দনশূন্যতা অসম্ভব, আর যদি ম্পন্দনের অপর নাম উত্তাপ 
বা আলোক হয়, তাহা হইলে কোন বস্তর আত্যন্তিক উত্তাপ হানত! 
বা আলোকাভাব এই জড়জগতে দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রত্যুত 
প্রত্যেক বস্ততেই উত্তাপ আছে, প্রত্যেক বস্তই আলোক বিকীরণ করিয়! 
থাকে; কেবল তাহার পরিমাণ ভেদে জড়ের প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার 
হইয়৷ থাকে। তাহার কারণ এই যে, আমাদের দৃষ্টি পটহ (5072 ) 
অভ্যাস দ্বারা এক্প গঠিত হইয়া গিয়াছে, দে উহা সমস্ত প্রকার স্পন্দন 
গ্রহণ করিতে অক্ষম 7 কেবল বিশেষ প্রক।বের ম্পন্দনই গ্রহণ করিতে 
পারে» যদি ম্পন্দনের বেগ তাহা হইতে অধিক ঘা কম হয়, তাহা 
হইলে উহা! দুষ্টি-পটহের অগ্রান্থ হইয়া যায়। তাই সচল বস্ত আমর! 


৪৮৬ উদ্বোধন। [ ৯য-_১৬শ লংখ্যা। 





সকল অবস্থাতে দেখিতে পাই না, অবস্থা বিশেষে বন্ত বিশেষ দ্রেখা 
যায়। উত্তাপ সন্বপ্ধেও ঠিক শ্রী রূপ । সেই স্পন্দন বেগ যখন 
আমাদের স্পশেন্দ্রিয় তকের উপর আসিয়। অঘাত করে, তখনই আমবা 
উত্তাপ প্রভৃতির অনুভব করি । মনেকর, তুমি একটি অন্ধকান কক্ষে 
বসিয়া আছ, তোমার সন্ুখে একখণ্ড লৌহ বধিয়াছে । যখন তুমি উহাকে 
গ্রহণ করিলে, তখন উহা অতি শীতল কঠিন এবং তমসাম্মক অর্থাৎ 
তুমি যাহাঁকে আলোক বল ভাতা বিকীরণ করিবার ক্ষমত) ভাঙার নাই? 
এখন ভাহাতে উত্তাপ দিতে থাক অর্থাৎ তাহার পারম।ণধিক স্পন্দন শর্ি 
বৃদ্ধি কাঁরতে থাক; ক্রমে তুমি কি দেখিবে ?_প্রথমে উহার আয়তন 
বৃদ্ধি হইয়াছে ও উহা অন্ন অল্প লালও হইতেছে, পরে আলোর বৃদ্ধি 
হইতেছে, ক্রযে সমস্ত ঘর তাহারই আলোয় আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে, 
এবং তাহার কাঠিন্ত আর নাই, সে তরশাকার ধারণ কব্রিয়াছে। যদি তুমি 
উত্তাপ বৃদ্ধি করিতেই থাক, তাহা হইলে উহা উজ্জল হইতে উজ্ভ্বলতর 
এবং তবরুল হইতে তরলতর হইতে থাকিবে; অবশেষে উহ! এত উজ্জ্বল 
হইবে যে, তুমি আর দেখিতে পারিবে না, চক্ষে অন্ধকার বোধ 
হইবে ক্রমশঃ সেই ঠেিহ ণ্ডটি তরল অবস্থা হইতে বাম্পে পরিণত 
হইবে; আর তাহার আয়তন পূাপেক্ষা সহস্্গুণ বৃদ্ধি গাইবে । উহাদ্বারা 
আমরা কি দেখিলাম ?_-এক শঞ্জির তারতম্যে, এক ম্পন্দনের 
অল্পাধিক্যে, এক বন্তরই এতগুলি তিন্ন প্রকাশ হইতেছে । আরকি 
দেণিতে পাইলাম,_এই বিতিন্ন অভিব্ক্তির মধ্যে কেবল কতকগুলিই 
আমাদের অন্থতব সাধ, অপর গুলি আমরা ধরিতে পারি না। 
সমস্ত জড়, কি সঙ্গ, কি স্থূল সকলই এই এক নিয়মের অধীন) 

এখন আমাদের মন যে একটী জড় পদার্থ:ইহা পূর্বেই স্বীকৃত ।হইয়াছে ; 
তাহা হইলে ইহাঁও উক্ত নিয়মে পরিচাণপিত । এখন সাধারণ 
জড়ের নিয়মাবলি মনের উপর খাটাইয়া দেখা যাক। আত্ম চিত্ঘনব্ূপ, 
চৈতন্য শক্তি আত্মীরই ধর্ম । চৈতন্যের অপর একটা নাম দেওয়া যাইতে 
গারে__উদ্ভতাসক শক্তি; ইহাই বস্ত্র সকলের উত্তাসক । মন আত্মার 
অতি নিকটতম প্রদেশে অবস্থিত, কারণ, ইহা! ভৃতপ্রপঞ্জের মধ 
সর্বাপেক্ষা হুক্মতম, এখন এই মন আত্মার সান্নিধাহেতু তাহার চিৎশক্তির 
হবার অতিভূত হয়) যেন অধর নৈকট্য বশতঃ অন্যবস্তও উত্তপ্ত হইয়। 
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উঠে, ইহাঁও ঠিক সেই রূপ। তাই আম্ম(র চিৎশক্তি দ্বারা যনের স্পন্দন 
ক্রিয়া আরন্ধ হয় এব তখনই সে অন্যবস্তর উদ্ভতাসন করিবার শক্তি প্রাপ্ত 
হয়। এখন ষে মন আম্মা হইতে যতদুরে অবস্থিত অর্থাৎ যত স্থল, আত্মার 
চিৎশক্তি দ্বারা! উহা ততকম চৈতন্যময় অতএব উহার স্পন্দন বা 
ক্রিয়া ততকম, অর্থাৎ পূর্ব কথিত লৌহ খণ্ডের ন্যায় তমসাত্মক, অন্যবস্ত 
উদ্ভতাসনে অক্ষম | মনের এই অবস্থাকে আমর] অঙ্ঞান, তামসিক বা জড় 
অবস্থা বলি। আমি উহাকে জড় চৈতন্য কহিলাম, কারণ সে অবস্থাতেও 
পূর্বঘৃষ্টান্তোজ্ত লৌহখণ্ড কঠিন ও শীতল হইলেও যেমন উহাতে উত্তাপের 
আত্যপ্তিক অভাব হয় না, তত্রপ এ অবস্থার চৈতন্টের অত্যাস্তিক পরি- 
শূন্যতা ঘটে না। যে চৈতনাটুকু তখন থাকে সে কেবল শ্বান্তিত্ব- 
জ্ঞাপক । স্ুযুপ্তি হইতে উঠিয়া আমার অন্ুতব হয় “আমি অচৈতন্য 
হইয়! সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম” এখন ন্তুযুপ্তিকালে যন যদ্দি বাস্তবিক 
সম্পূর্ণ অচৈতন্য হয় তাহা হইলে সে অবস্থায় এ আমিত্ব জ্ঞান ও 
অচৈতন্যবোধ কোথা হইতে আসিল ? যখন দেখ! যাইতেছে অজ্ঞানেরও জ্ঞান 
রহিগ্নাছে তখন মে এবগ্তায় নিশ্চিৎ চৈতনা রতিয়াছে তাহাতে আর কিছু 
সন্দেহ নাই, কিন্তু উহা! অতি অল্প। এই অবস্থায় জাগ্রতকালে প্রাপ্ত সংস্কার 
সকল অতি স্থক্মুতাব ধারণ করিয়া উহার তিতর লুকায়িত থাকে। 
মনের ক্রিয়া না৷ থাক! প্রযুক্ত সেই সংস্ক'র গুলির বিকাঁশও থাকে ন| 
যেমন এক থণ্ড লৌহ যখন উহ! স্থলতম অর্থাৎ কঠিন অবস্থায় থাকে 
তখন তাহার ভিতর মল। বা অন্য কিছু পদার্থ আছে তাহ! তুষি 
জানিতে পার না; কিন্তু যখন আভ্যন্তরিক উত্তাপের 08197 19৪1) প্রকাশ 
করিয়। তাহাকে তরল করে তখনই তাহার ভিতরকার বস্ত ব্যক্ত 
হয় । সেই রূপ মনও চৈতন্যশক্তি দ্বারা যত অধিক স্পন্দিত হইতে 
থাকে, ততই তাহার ভিতরের সংস্কাররাশি পরিদ্ক,ট হয়? 

চৈতন্য শক্তির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে মন যেমন এই জড় চৈতন্যাবস্থা! 
হইতে সমচৈতন্যাবস্থায় আসিতে থাকে; মধ্যে সে আর একটি অবস্থার ভিতর 
দিয়া যায়। ইহারাই নাম স্বপ্রাবস্থা। এই অবস্থায় মনের স্পন্দন এই টুকু 
মাত্র হয় থে উহাছ্ারা সে স্বগর্ভ নিহিত সংস্কার সমূহকে প্রকাশ করিতে পারে 
কিন্ত সে অবস্থায় সে বহিজগত উত্তাসনে অক্ষম। ক্রমে চৈতন্য শক্তির 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মনের স্পন্দন আরও বৃদ্ধি হয় তখন যে অবস্থাঁটি ফুটিয়। উঠে 
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তাহাকেই আমরা জাগ্রত বাঁ চৈভন্যাবস্ত।; (০০1০105 9৪6) বলি 
আমি ইহাকেই সমচৈতন্যাবস্ঠা বলিয়া নির্দেশে করিয়াছি । কারণ, এই 
অবস্থাতেই জড় এবং টৈতন্যের মধ্যে একটি সমতা ( ০111707ঘচ ) দেখিতে 
পাওয়া যাঁয়। জড়ের জড়শক্কি (10605) এবং চৈতন্যের চিতৎশক্তি (0010- 
1 51018607) ইহারা পরম্পর পনুম্পরের উপর তুলরূপ শক্তিমান 
হইয়া এই সাম্য আনয়ন করে! এই অবস্থায় মন জড়ও বটে 
কাবণ অতি সুক্ষ (অতীন্রিয়) বস্ত সে অন্থতব করিতে অক্ষম এবং 
বাস্তবিক তখন সে সমস্তটা চৈতন্যযয়ও নয়, তাহার কিছু অংশ 
ছচৈতগ্য ভূমিতে (5810-0০0501985 015176) অবস্থিত; আবার সে চৈতন্যও 
বটে কারণ সে স্থুল বস্তর গ্রহণ করে এবং অতি স্থগ্ বস্তর ক্ষীণ আভাস 
পাঁয়। এই অবস্থায় মানসিক শঙক্িন্র যে নানা প্রকার বিকাশ দেখিতে 
পাওয়া যায়, তাহার কারণও সেই এক মনের স্পন্দন! যাহার মন যত 
পরিমাণে আত্মার চিৎ্শক্তিগ্রহণে সক্ষম তাহার মানসিক ্ফপ্তিও তত 
অধিক--সে তত সুঙ্সদরষ্টা। 

তৎপরে যদি মনের স্পন্দন আরও অধিক বুদ্ধি কর যায়, তখন মন 
তুরীয় ভূমিতে আরূঢ় হয়। মনেকু সেই তুরীয় অনস্থাকে পরচৈতন্য ব। 
পুর্ণ চৈতন্য অবস্থা বলে (5476£-0975010495 9090০)তাহাকেই আমরা সাধাঁ 
রণতঃ সমাধি অবস্থা, বলি) এই অবস্থায় মন এত সঙ্গ হইয়া আসে যে, সে আর 
স্থুদ জড় দেখেনা, সে তখন জড়ের স্ক্মভাঁবের উদ্ভতাসক হয়, অতীন্দ্রিয় বন্ধ 
সকল তখন তাহার দৃষ্টি গোচর হয়। এবং পূর্বকথিত বাম্পাবস্থায় লৌহের 
ন্যায় সে বিশ্ববাঁপক হইয়া পড়ে এই জন্যই সে অবস্থায় মন অনন্ত 
উপলব্ধির ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়। এই ক্ষুদ্র জগৎ তখন অনন্তে মিশাইয়। 
যায়; এই ক্ষুদ্র আমি" বিরাট "আমি”ত্বে পরিণত হয়। কিন্ত 
জাগ্রত অবস্থার ন্যায়) ইহারও আকার তেদ আছে। ইহার 
প্রথম অবস্থা হইতে অবস্থা বিশেষ পর্য্যস্ত মনের স্পন্শনের বৃদ্ধি ও চৈতন্যের 
ক্রম বিক্ষাশ স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায । এই অবস্থাকেই বোধ হয় আমাদের 
ঘেগবিদ্রা সবিকল্প সমাধি বলিয়াছেন । কারণ এ পর্যন্ত মনের মনত্ব 
আছে অর্থাৎ মন,ও আত্মার, দ্রষ্টা ও দৃশ্যের ছ্বৈতবোধ রহিয়াছে । পরে 
এই সমাধি যখন পরিপক্কতা প্রাপ্ত হয় তখন মন এত সঙ্গ হইয়। আসে যে 
তাহার চৈতন্য হইতে পার্থক্য আর থাকে না, সে উহাতে বিলীন হইয়া যায়। 
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আধুনিক জড় বিজ্ঞানেরও এই মত যে জড়ের হুঙ্মাতমাবস্থা ও শক্তি (০7০০) 
এই ছুইটির মধ্যে পার্থক্য নাই বোধ হয়; এবং কোন কোন বিভ্ঞানবিদ্রা 
এ পর্য্ত্ত বলেন ষৈ শক্তির ঘন সন্গিবেশের নামই জড়ুবিন্দু (91057 13 00৪ 
০7৩3 06 09£০৪)। এই অবস্থায় মন আর নাই, এক চৈতন্য, এক আত্মাই 
বিদ্যমান; জ্ঞাত জ্ঞেয় জ্ঞান সকলই লয় হইয়া এক অবিতক্ত অবস্থা 
বিরাজ করে । এই অবস্থাকেই বোধ হর যোগবিদ্র। নির্ধিকল্প সমাধি বলেন; 
এবং ইহাই বোধ হয় আমাদের দার্শনিকদের স্বরূপাবস্থান। 


সংবাদ । 


ছুভিক্ষ__গত শ্রাবণ মাসের ২য় সংখ্যায় ৬১৯১//1পাই মোট আমা 

হইয়াছিল। তার পর কতকগুলি চাউলের থলে ১১//*আনায় বিক্রম্ন হয়। 
অতএব মোট জমা! ৬২*১৪০৭ পাই । 

উক্ত সংখ্যা উদ্বোধনে থরচের দিকে নোয়াখালি জিলার কার্ষ্যে মোট খরচ' 
২৭১৮%/* আনার স্থলে ভুলক্রমে ২৭১৭%/৩পাই হইয়াছিল এবং তত্তিন্ নিয়্- 
লিখিত খরচগুলি বৃদ্ধি পাইবে-__ 

বেলুড়মঠ হইতে ষে সব থরচ হইয়াছে সেই তালিকায়-_ 

বর্তমান কার্যের রিপোর্ট ছাপান--৩৩।* 

খুচরা! 1%5 

পোষ্টে ৭/০ 

অতএব এই তালিকার মোট ২৬৭1৩ 

সর্বতুদ্ধ খরচ ৬*৭৭/৯পাই 

হস্তে বাকি ১২৪/১৯ ৯ 


দস সস 


মোট ৬২৭১/৭পাই 
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স্বামী অতেদানন্দ সম্প্রতি ইলণ্ডে আছেন এবং অনেকেই আশ! করেন 
যে তিনি তথায় লাস করিবেন এবং বক্তততাদি দিবেন তিনিইংলগ্ডে পদার্পণ 
কালে বিশেষ সমাদ্বরে অত্যর্থিত হইয়াছিলেন। 


শপ সা 


গত জুলাই মাসে স্বামী বোধানন্দ কনে কাট প্রদেশের ওয়েষ্টকর্ণওয়াল 
নামক স্থানের আশ্রম পরিদর্শন করেন। তাহার আগমনে যীহারা তথায় 
উপস্থিত ছিলেন সকলেই বিশেষ গ্রীত এবং উপকৃত হন। 





পিটস্বার্স কেশ্রা গ্রীগ্মাবকাশ হেতু বন্ধ আছে। 


স্বামী পরযানন্দ আশ্রমে থাকিয়! ক্লাস করিতেছেন । 


অধ্যাত্ব সঙ্গীত । 


রাম প্রসাদী স্বর | 
শ্য।ম। পদ সরোবরে আমার যন মীন খেল্তে ছিল । 
লোভ জেলে মায়! জালে ভবের হাটে তুলে দিল॥ 
মদন মদদ যাওসর্য্য, ক্রোধ খরিব্দার হল, 
খন যে পায়, যার হাতে যায়, আছড়ে অচেতন করিল। 
পিছলে পাছে পলায় মীন, পাপ পাশ গায় মাথাল, 
জআঙ্গের শীতল জল, পাঁশেতে সব টেনে নিল ॥ 
প্রবল দস্থ্যর হাতে, কতক্ষণ প্রাণ থাকে বল, 
অন্তরে জল ছিল বলে, এখন প্রাণ রহিল ॥ 
লক্ষ্মী বলে এ জলে, তলিয়ে গিয়ে খেলা তাল, 
শুরে এ জীবনে জীবন গেলে, পাবে চতুর্গ ফল।॥ 


৮লক্মী নারায়ণ দত্ত । 


স্বামী শিষ্য সংবাদ । « 


(শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তাঁ ) 

স্বাধীজি শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাড়ী ছুপুর বেলা ধিশ্বাম 
করিতেছেন | শিষ্য আসিয়! প্রণাম করিয়া দেখিলেন স্বাধীজি গেপাল 
ল(ল শীলের বাগান বাঠীতে যাইবার জন্য প্রস্তত। গাড়ী দাড়াইয়! আছে। 
শিষ্যকে বলিলেন চল্‌ আমার সঙ্গে গাড়ীতে যাবি এখন্‌। উভয়ে গাড়ীতে 
চপিয়াছেন। বাগবাজ বে গঙ্গা! দর্শন হওয়ামাত্র স্বামীজি আপন মনে 
পড়িঠেছেন এগঙ্গ। তরঙ্গ রমণীয় জট। করাপং ইত্যাদিশ। স্তবের তা 
তরক্ষে যেন গঙ্গ! তাসিয়া চপিয়াছে। শিষ্য তাবিতেছেন ইনি কি নিজেই 
নিজের গুণ পড়িতেছেন। একখানা রেল ইঞ্জিন বাগবাঙ্জার হাইড্রলিক্‌ 
ব্রিজের দিকে যাচ্ছে । স্বামিজী শিষ্যকে বলিতেছেন “দেখ দ্িকি কেমন 
শিঙ্গির যত যাচ্ছে । শিষ্য বলিতেছে "ও ত জড়”। পেছনে ওর মানুষের 
চেতনশক্তি ক্রিয়া করিতেছে । 

ন্মামীজি। বল. দিকি চেতনের লক্ষণ কি? 

শিষ্য । যেখানে বুদ্ধিপূর্দনক ক্রিয়া! দেখা যায় তাই চেতনা 

ক্বাধীজি । যেখানে জান্বি 72৮16এর 8৭175. [০1100 সেখ|মেই 
চৈতন্তের বিকাশ । দেখনা একট! সামান্ত পিঁপড়েকে যাঁরুতে যা, সেও 
জীবনের জন্য একবার 19১৩] কর বে। যেখ।নে 90৮5৫1, যেখ,নে £2001107 
সেখানেই জীবনের চিহ্ছ, সেখানেই চৈতন্টের বিকাশ । শিষ্য আমাদের 
এ দেশে ত আমরা চেতনবাঁন হইয়াও সতাজগতেএ সামনে জড়ন্ৎ হইয়া 
রহিয়াছি। 

শ্বামীজি। তোদের 1))0067159 করে ফেলেছে । তোদের .ফাঁজারা 
তোদের বল্ছে তোর হীন -পরাঞ্জিত- তোদের কোন শক্তি নাই__ ততাঁর।ও 
আজ হাজার বচ্ছর থেকে ভাব হিস আমরা হীন অকণ্ধণা পর[জিত। ভেবে 
ভেবে তাই হয়ে পড়েছিল । এ দেহও ত তোদের দেশের মাটী থেকে 
জন্মেছে। কিন্তু আমি ওরূপ ভাবতে শিখি নাই। তাই দেখনা তার 
ইচ্ছায় যার আমাদের এত হীন মনে কর্ত তাঁরা আমাকে দেবতার মত খাতির 





* এই প্রবন্ধট গভ *,শে আগষ্ট কপিকাত। বিধেকানদ সমি হতে লেখক কর্তৃক 
পঠিভ হয়। 


৪৯২ উদ্বোধন | [৯ম--১৬শ সংখ্যা । 





করেছে। তোরাও যদি এমন ভাব তে পারিস যে আমাদের তেতর অনস্ত 
শক্তি, অপার জ্ঞান, অদম্য উৎদাহ আছে এবং শক্তি বদি জাগাতে পারিস ত 
তোরাও আমার মত হতে পারিস্‌। 

শিষ্য। ভাববার শক্তি কই। ছোটকাল থেকে এ কথা বুঝিয়ে দেয় 
এমন শিক্ষক বা উপদেষ্টা নাই। লেখাপড়া কেবল চাকরী লাভের 
জন্য হচ্ছে বইত নয়। আমরাও তাই শিখে আসছি। 

শ্বামিজী। আমরা এসেছি তাই দেখাতে । তোর! এই তত্ব শেখ, 
বোঝ ও অনুভূতি কর্‌-তারপর নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে পল্লীতে 
পল্লীতে এই ভাব ছড়িয়ে দে? সকলকে গিয়ে বল্‌ উঠ--জাগ- আর 
ঘুমিও না। সাঁদা কথায় বিজ্ঞান, দর্শন, ভূগোল, ইতিহাপ 719৪এর 
ভেতর ছড়িয়ে দে। আমি অবিবাহিত যুবকদের নিয়ে একটি ০67৫৫ 
কর্ব--এবং এদের দ্বারা এই সকল কাজ কর্বার মতলব কর্ছি। 

শিষা। অতি উত্তম 1109. কিন্তু সকলই অর্থসাপেক্ষ। 

স্বামীজি। তুই কি বলৃছিস্‌, মান্গযই টাকা করে টাকায় কখন 
মানুষ করে শুনেছিদ্‌্? তুই যদি কথায় কাজে এক হতে পারিস ত 
জলের মত টাক! তোর পায়ে এসে পড়বে ) 

শিষ্য। মহাপুরুষরা ভাল ভাল কায করে যান্‌ বটে কিন্ত সময়ে 
আবার সব ভেঙ্গে যায়। 

স্বামীজি। যে পরে কি হবে. পর্দা এভাবে, তাঁর দারা কোন 
কার্ধ্য হতে পারে না। তুই যা বুঝেছিস, করে যা। কি হবে না হবে 
ও ভাববার দরকার কি? একটুকুত জীবন--তা আবার কি হবে না 
হবে ভাবলে কি কোন কাজ হতে পারে? 

বলিতে বলিতে গাড়ী বাগান বাড়ীতে পঁহুছিল। কলিকাতা হইতে 
অনেক লোক স্বামীজিকে দর্শন করিতে বাগানে এসেছেন! শ্বামিজী 
সকলের সহিত কথা কহিতেছেন। 1], ০০০17 স্বামীজির কাছে 
গরুডের মত দাঁড়াইয়া আছে। যেন 98৮০৪ যুর্তিমান্‌। শিষ্যের 
সঙ্গে ইতি পুর্বে তার খুব পরিচয় হয়েছে। উভয়ে স্বামিজীর সন্বন্ধে 
£810109660002056152607 করিতেছেন । 

সন্ধ্যার পর স্বামীজি শিষ্যকে ভাকিলেন! বলিলেন_-তুই কি ক. 
উপনিষদ কণস্থ করেছিস. ? 


১ম পঃ আশ্বিন, ১৩১৪ ।] স্বামি শিষ্য সংবাদ | ৪৯১৩ 





শিষ্য। না, গড়েছি। শক্করভাব্য সমেত। 

ত্বামীজি। উপনিধদের মধ্যে এমন সুন্দর গ্রন্থ আর দেখা যায় না । 
আমার ইচ্ছা তোরা! এখানা কণ্ঠে করে রাখ । নচিকেতার শ্রন্ধা, সাহস, 
বিচার ও বৈরাগ্য এগুলি--আন্বার চেষ্টা কর্‌ শুধু পড়লে কি হবে? 

শিষ্য । আপনি ককপা করবেন্‌ _যাতে অন্ুসঠৃতি হয়। 

স্বামীজি। ঠাকুরের কথ শুনেছিস ত--তিনি বলৃতেন “কৃপা বাতাস 
ত বইছে তুই পাল্‌ তুলে দেনা ।' কেউ কারে কিছু কত্তে পারে রে 
বাপ? আপনার নিয়তি আপনার হাতে । গুরু কেবল এইটুকু বুঝিয়ে 
দেয়। বীজের শক্তিতেই গাছ হয়। জল বায়ু কেবল সহায়কারী মাজে। 

শিষ্য । তবে বাইরের সহায়তাও ত চাই। 

স্বামীজি। হাঁ চাই। তবে জানিস কি_ভেতরে না থাকূলে-শত 
সহায়তায়ও কিছু হয় না। তবে সব্বারই একসময় হয়ে আসে। কারণ 
সবই ত ব্রহ্ম বিকাশের তারতম্য মাত্র। সময়ে সব হতে পারে 
“কালেনাত্মনি বিন্দতি” | 

শিষ্য । আমার যে দেরী শয়না। হবে হবে করে হয়ত কত জন্ম কাটায়েছি। 

শ্বামীজি। ভয় কি! যখন এসে পড়েছিস__এইবারই হয়ে যাবে। 
মুক্তি-সযাধি--এসব জানিস কি কতগুলি প্রতিবন্ধ দূব করে দেওয়া 
আত্মা হুর্য্যের মত জল্ছে। যেন তাকে" মেঘে ঢেকেছে। সেই মেঘও 
সরিয়ে দেওয়া! আর হুর্যেরও ওকাশ হওয়া। তখনি ““ভিদ্যতে হৃদয় 
গ্রন্থি ইত্যাদি” । এই যত যত পথ দেখছিস সবই এই প্রতিবন্ধ দূর 
করতে উপদেশ দিছে । তা যে যেভাবে আত্মান্থতব করেছে সে সেই 
ভাবে উপদেশ বলে যাচ্ছে। উদ্ধেগ্ত আত্মজ্ঞান_-আত্মদর্শন। ইহাতে 
সর্বজাতি-সর্বজীবের সমান অধিকার | ইহাই-_সর্ববাদী সম্মত মত। 

শিষ্য। ই! পড়ে গুনে এরূপ একট। আভাস পাই বটে কিন্তু আজও 
প্রত্যক্ষ হল না। প্রাণ যেন ছট ফট. করে। 

স্বামীজি। হী এর নামই ব্যাকুলতা। এইটা যত বেড়ে যাবে ততই 
প্রতিবন্ধ রূপ মেঘ কেটে যাবে । ততই শ্রদ্ধার সমাধান হবে। ক্রমে আত্মা 
করতলমলকবৎ প্রত্যক্ষ হয়ে।হবে। আমাদেরও এরূপ হয়েছিল। 

শিষ্য? আপনার এ গানটা বড় চমৎকার । “একরূপ অরূপ নাষ 
বরণ ইত্যাদি” । ধেন অন্থভুতি করে টা লিখেছিলেন । 


৪১৪ উদ্বোধন । [ ৯ম-১৬শ সংখ্যা। 





স্বামীজি চুপ করিয়া রহিলেন। শিষ্য আবার বদি:তছেন__অন্থ- 
ভূতি না হইলে শান্ত মাস্ত্র পড়া বৃথা। 

স্বামীজি। তা বই কি? এই অন্ুভূতিই ধর্ষের প্রাণ। কতকগুলি 
আচাব্র নিয়ম সকলেই যেনে চল তে পারে। কতগুলি বিধি নিষেধ সকলেই 
পালন কত্তে পাবে কিন্তু অন্ভুতির জন্য কয়জন লোক ব্যাকুল হয়। ব্যাকুলত! 
_ঈশ্বরলাত বা আত্মগ্রানের জন্য উন্মাদ হওয়!ই যথার্থ ধর্ম প্রাণত1। গোপী- 
উদ্দাম-উন্মত্তত]। 

শিষ্য। কৃঞ্ণলীলার এটে আমি ভাল বুঝ তে পারি না। 

স্বামীজি। ও একট। ভাব আছে। তবে জান্বি ওতেও একটু মেয়ে 
মান্সের গন্ধ আছে। হাজার কর-_-তবু পুরুষ মেয়ে এ ভাবটা কিছুতেই 
যায়না। আম্মজ্জানে লিঙ্গতেদ নাই। 

বলিতে বলিতে “গীতগোবিশ্ধ? সম্বন্ধে কথা হইল। স্বামীজি বলিতেছেন 
জয়দেবই সংস্কত তাষার শেষ কবি। যেন ₹০০]৮.এর মত উঠেছিলেন। 
তার পর যে অাধার সে আধ|র। কিন্তু সব্ব এই জয়দেব কেবল 1081175 
০৫ ০৫$এর দিকে বেশী নজর রেখেছেন। শিষ্যকে জিদ্রাসা করিতেছেন 
বল. দিকি গীতগোবিন্দের রচনায় কোথায় ০৪৫ খুব বিকাশ হয়েছিল? 

শিষ্য । বোধ হয় অভিসাণ বর্ণনে। 

স্বামীজি_-হা! “পততি পতত্রে ইত্যাদি” এ 11) ছুটীতে অন্থরাগের- 
ব্যাকুলতার-_০5177105007, আত্মপর্শনের জন্ত এক্পপ অনুরাগ হওয়া চাই। 
প্রাণের ছট ফটি হওয়া চাই । 

শিষ্য । কিন্তু বৃন্দাবনলীলা আমার কাছে কেমন মেয়েলি মেয়েলি বোধ 
হয়। কুরুক্ষেত্রের কষ্চ কেমন হৃদয় গ্রাহী। 

শ্বামীজি। হ'] অমন ভয়ানক যুদ্ধকোলাহলেও কৃষ্ণ কেমন গ্রির। আবার 
গীতা_পিংহনাদে চারিদিক স্তব্ধ । মহাবীরত্ব-_আবার তেষনি গভীর-_ 
শাস্ত। 

শিষ্য। কর্মের এই ভয়ানক যুদ্ধের প্রসর্তক হইয়াও নিজে শ্রীনকঞ্চ কেমন 
কর্মহীন । অস্ত্র ধরিলেন না। 

স্বাধীজি । যে দিকে চাঁইবি শ্রীকষ্জ 77060 জ্ঞান কর্ম ভক্তিযোগ সকলের 
যুর্তিষান বিশ্রহ। তবেজান্কি এখন বাশী বাঞ্জিয়ে জীবের উদ্ধার হচ্ছে 
লা। এখন চাঁই খা খরশীন এখন চাঁই মার মার কাট কাট। ধন্থ্ধরী 


১ম পঃ আহিন, ১৩১৪। ] স্বাখি শিষ্য সংবাদ | ৪৯1 





রাম, মহাবীর, মাকালী এদের পুজা চাই। মায়ের পূজায় রক্ত চাই-_নরবলি 
চাই। 

শিষ্য । হণ] মশায়, এখন এ অধঃপতিত জাতির আলোচাল কীচীকলায় 
উদ্ধার হবে ন1। 

স্বামীজি। আমি এদেশে দেখ ছিবারা ধর্ম ধর্ম করে, অধিকাংশ স্থলেই তার! 

2011 91100/10165--8170095607201000 00721173 200 50170810765 1208010- 
মহা রজোগুণের উদ্দীপনা ভিন্ন না আছে তোদের ইহকাল_-না আছে তোদের 
পরকাল । দেশ ঘোর তষে ছেয়ে ফেলেছে । তাই ইহজীবনে দাসত্ব 
-পরলোকে অনস্ত নরক। 

শিষ্য। পাশ্চাত্য দেশের রজোভাব দেখে আপনার আশা হয় কিযে 
তার ক্রমে সাত্বিক হবে । 

স্বাধীজি। বলিস্‌্কি 1? তার! বিবোচণের বংশ। মহারজোগুণসম্পন্ন 
তোগের শেষ সীমায় উঠেছে! তাদের যোগ হবে না তবেকি আর্য 
সম্তানের ষংশধরগণ--তোদের হবে। তোদের ভোগ দেখে আমার মেঘদ্বতের 
সেই "বিন্দু বন্ত ললিত বসন! ইত্যাদি” এর চিত্র যনে পড়ে। আর তোদের 
ভোগের হচ্ছেকি না ছেড়। কেথায় শুয়ে সে'ত্‌ সেঁতে ঘরে বছরে বছরে শোরের 
মত বংশরৃক্ধি” | 13০56601062 0990 ০1 190191)6 1098250 & 81868 
মান্ধকে রজোগুণে উদ্দীপিত করে কর্মঠ কত্তে হবে| কর্ম _কর্্ম_ কর্ম 
নান্যঃ পশ্থাবিদ্যতেইন যায় । 

শিষ্য। খ্ৰামাদের মুনি খষিগণ ও কি খুব রজোসম্পন্ন ছিলেন? . 

স্বামীজি। তা নয় ত কি? এই ত দেশ জয় করতে করৃতে চলেছে 
এইত তারা সুমাত্রা জাপানে প্রচারক পাঠিয়েছে । এই রজোগুণের 
ত্েতর দিয়ে ন গেলে কিছু হবাঁর যে! আছে কিরে বাব? 

রাত্রি হইয়াছে । 14195 118]16: এযন সময় আসিয়া পঁছছিলেন। 
স্বামীজি শিব্যকে তাহার কাছে পঙ্ডিত বলিয়া [7/:০৭০০০ করিয়া দিতেছেন। 
14155 [01151 কথা কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন অল্প কথালাপের পর [15৪ 
৮1৪ উপরে গেলেন। শিষ্য স্বামীজির সঙ্গে আবার নীচে নামিয়া 
আসিলেন। 

স্বামীজি | দেখছিস্‌ কেমন বীরের জাত এরা | কোথায় বাড়ী 
দর! খুব বড় মানুষের মেয়ে। তবু ধর্ম ধর্ম করে কোথায় এসে পড়েছে। 


৪৯৬ উদ্বোধন । [৯ম--১৬শ সংখ্যা। 





শিষ্য | হাঁ মশায় আপনি থুব যজাই দেখালেন। কত সাহেব 
মেম আপনার সেবার জন্য প্রস্তত। একালে এ বড়ই আশ্চর্য্য । 

স্বামীজি। কি হয়েছে এখন | শরীর যদি থাকে তবে আরো কত কি দেখ্বি 
তোদের মত উৎসাহী ও অনুরাগী কতকগুলি যুবক পেলে আমি দেশটাকে 
তোল পাড় কতে পারি। মান্দ্রাজেও জন কতক আছে। কিন্তু বাঙ্গালায় 
আমার আশ বেশী । এমন পরিষ্কার মাথ! কোথাও প্রায় জন্মেনা। কিন্ত 
এদের 1767৮69 এ শঞ্ষি নাই 1005010 এ শক্তি নাই । উলায। ও 06:5০ 
ছুটো সমানে 9৫৮০1 না হলে হচ্ছে না। 11700. 064%6. 200 09৪. 
17069112506 1079127৫00০ 00016 011715 2 ৮০01 1661. 

স্বামীজির থাবার হয়েছে । শিষ্যকে বলছেন চল্‌ আমার খাবার দেখ্বি। 
কটী ও মাংস মাত্র থাবার হয়েছে। নিজে খাচ্ছেন ও শিষ্যকে দ্িছেন। 
শিষ্য আহ্লাদে প্রসাদ পাচ্ছেন রুটী থেতে থেতে বল্ছেন-__যেলাই তেল চর্বি 
থাওয়৷ ভাল নয়। লুচী হতে রুটী তাল। লুচী রোগীর আঁহার। রাত্রে 
গুকৃনে। থাবি। ভাত ফাত একেবারেই নয়। মাছ মাংস 1691) ৮০৫21 
এমব থাবি। মিষ্টিকম | থেতে খেতে বল্ছেন-হণ্যারে কথান। কী, 
খেয়েছি? আর কি থেতে হবে? যেন ম্ম্ণ নাই_-থাচ্ছেন না কি? যেন 
বাহজ্ঞান নাই যেন তোলা মহেশ্বর। বথার্থ ভোলানাথই-_যে স্বামীব্ূপে 
শরীর ধারণ করিয়াছিলেন এ কথা৷ কয় জনে জানে? বৃঝিয়াই ব! কয়জনে 
পেলে? ধন্য ধহার এই মহাপুরুষের সঙ্গলীভ করিয়াছেন ধন্য ষ শহার। এই 
মহাপুরুষের কপা লাত করিয়াছেন ! 

শিষা কলিকাতায় ফিরিতেছেন। গাড়ী ন! পাইয়া হেঁটেই কলিকাত। 
যাচ্ছেন। আর রাস্তায় ভাবিতেছেন আবার কাল কখন স্বামীজিকে 
দর্শন কত্তে যাঁব। প্রাণও কলিকাতায় যেতে চায় না। পেছনে যেন মগ, 
আকর্ষণে কে টান্ছে। 

ক্রমশঃ 


উদ্বোধনের প্রচলিত নিয়মানুসারে আগামী প্রথম পক্ষ কার্তিকের উচ্বোধন্‌ 
'ধন্ধ রহিল। ২য় পক্ষ কার্ডিকের সংখ্য। ১৮শ স্ংখ্যারূপে প্রকাশিত হইবে। 


জগদম্বা। 
(স্বামী বোঁধানন্দ।) 


মন্থষ্যের মনোগত ভাব বিচ।র করিপে দেখিতে পাওয়া যার প্রত্যেকেই 
মুক্তি ব৷ স্বাধীনতা লাভের নিমিত্ত প্রতিনিয়ত চেষ্ট। করিতেছে । এই 
স্বাধীনতা লাভের জন্তঈ সাধু ধ্যাননিমগ্র বৃহিয়াছেন, দন্্য অপহর্ণ করিতেছে, 
খাতক হত্যা করিতেছে ও তিক্ষুক ভিক্ষা করিতেছে । এই ইচ্ছার প্রেরণায় 
সংদাঞ্ধের যাবতীয় কার্য সম্পাদিত হইতেছে। ভ্ঞাতসারে ব! অজ্ঞাতসারে 
সকলেই দুঃখের পার বা নিঃশ্রেয়স লালে যররবান্‌ হইতেছে। 

সংসার তাল মন্দ ছুইটী গ্িনিসের সংমিশ্রণ। কেহই এখ(নে নিরন্তর 
সুখ ব। অবিচ্ছিন্ন দুঃখ ভোগ করে না। তবে সুখ ছুঃখের তারতম্য আছে। 
কেহ অধিক সুখ ও অল্লপছুঃখ কেহ ব। অধিক ছুংখ অল্প সুখ ভোগ করে। 
এই সখ দুঃখের ধ|তা কে বিচার করিয়। দেখিলে “ক'৪” ভিন্ন আর কিছুই পাওয়। 
যায় না। যদি বল ইহার ধাত! ঈশ্বর এবং সেই ঈশ্বর পরম কারুণিক, ও 
সর্ববঞ্চ ও সর্বশক্তিমান, তাহ। হইলে প্রশ্ন হইতে পারে গরম কারুণিক ঈশ্বরের 
এরূপ নির্দয়ের নায় ব্যবহার তেন হইল? তিনি যদি সর্বশক্তিমান ও সর্দভ্ত 
তাহা হইলে জীবগণকে ছুঃখত।গী ন। করিয়া নিরগর সুখী করিলেন ন। কেন? 
দয়াময় ঈশ্বরেরই বা কাহাকে সুখী ও কাহাকে ছুঃখী করিবার প্রয়োজন কি? 
তাহার এইূপ পক্ষপাতিত্বেরই বা হেতু কি? 

এই প্রশ্্রশুলি তগ তন্ন করিয়। বিচার কৰিলে দেখিতে পাঁওয়! যায় জগতে 
এমন একটী শক্তি আছে যাহার প্রভাবে এই রূপ বৈচিত্র্য প্রতিনিয়ত 
চলিতেছে । সেই শক্তিই ভাল মন্দ ও স্থুখ ছুঃখের কারণ। দয়! বা করুণ! 
এই শক্তি হইতে উদ্ভুত হইতেছে, আবার নির্দয়তা নিষ্ঠরতা ও এই শক্তি 
প্রন্নুত। .এই শক্তিই জীবগণকে সুখ ও শ্বচ্ছন্দত! দান করিতেছে আবার এই 
শক্তিই রোগ ও মহামারীরূপে ছঃখবিধান করিতেছে । এই শক্তির অন্থশাসনে 
জীব কর্ম করিতেছে ও কর্মানর্ূপ ফল ভোগ করিতেছে । এই অচিস্ত্য 
ও অব্যক্ত শক্তিই জগতের আদিকাববণ সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার এই শক্তির তির 
ভিন্ন খেলা মাত্র। 

সি সন্বন্ধে দুষ্টটা মত আছে। একমতে এই বিশ্বসংসার জনৈক অসামান্ত 
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বিশ্ব বহিভূ?তি পুরুষের কৌশলে সৃষ্ট হইয়াছে । কুস্তকার যে রূপ মৃত্তিক। 
সাহায্যে ঘটাদি নির্মাণ করে, স্বর্কার যেমন স্বর্ণের ছার। অলঙ্কারাদি প্রস্তত 
িএপইকে ঈশ্বর নামক এক শক্তিমান পুরুষের বুদ্ধিবলে তদছহিঃস্থ উপাদান 
“ লাহাক্ধেএই সংসার স্থষ্ট হইয়াছে । শুধু এই নহে, সংসার স্থষ্টির পর, সংসারের 
যাবতীয় সৎ ও ভাল বস্ত তিনিই স্থষ্টি করিয়াছেন ইহার য।বতীয় অস্ৎ বস্ত 
অর্থাৎ পাপাদি অপর এক অসৎ পুরুষ বা সয়তান দ্বার! স্থষ্ট হইয়াছে। ঈশ্বর 
শুদ্ধ, নির্মল, নিষ্পাপ, তাহার দ্বারা অশুদ্ধ ও গাপময় দ্রব্য ব ভাবের সৃষ্টি 
কদাড হইতে পারে না। এইমতাবলঘ্িগণ ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান অদ্বিতীয় 
অসীম ইত্যাদি বিশেষণে বিশিষ্টও করিয়। থাকেন। ষদ্দি ঈশ্বর এইরূপ হইলেন, 
ভাহা হইলে, সংসারস্থ যাবতীয় বস্ত তাহার অন্তভূতি হইবে। ইহার পুণ্য, 
গাঁপ, "দোষ, গুণ, ভাল, মন্দ সমপ্তই সেই ঈশ্বর হইতে উদ্ভূত হইবে। ইহা 
দ্বীকার না করিলে তাহার অদ্থিতীয়, অসীম ইত্যাদি আখ্য। অপ্রামাণ্য হইবে। 
অদ্বিতীয় ও অসীম শব্দে আমর বস্ত তাঁব ওকারণান্তরের অভাব বুঝিয়া থাকি। 
আবার ঈশ্বরই ঘি একমাবর সন্বস্ত্র হন, তাহা হইলে স্থাষ্টর পূর্বে উপাদানরূপ 
অন্ত বস্ত কোথা হইতে আসিল? ঘদি বল উপাদান কিছু ছিল না তাহার 
ইচ্ছা বা শক্তিবলে বিশ্বোৎপত্তি হইয়।ছে তাহা হইলে স্বীকার করিতে 
হইবে এই বিশ্ব সংসার বীজরূপে ত্াহাতেই নিহিত ছিল। বিশ্বসংসারের 
যাঁকতীয় ভাবও স্কুতরাং সেই ঈশ্বরে নিহিত ছিল অবশ্ত পীকার্ধ্য। এই মত- 
বাদিগণ কিন্তু ইহা স্বীকার করেন না। তীহাদের মতে পুণ্যের কর্তা ঈশ্বর ও 
পাপের কর্তা সয়তাঁন । ইহ! বলা ও যা, পুণোবর কর্তী ও পাপের কর্তী। উভয়কে 
স্মশক্তিমান বলাও তাই। ই"হাঁদের মতের দুইটী দোষ আছে। একটী এই ষে, 
ঘেসংসাৰ পূর্বে ছিলনা! সেই সংসারের উৎপত্তি। অপরটী ঈশ্বরের সর্বশকিমতার 
আতাব। এইজন্য এই মতটী সর্বাঙ্গীন সুন্দর নহে। ইহা ন্যায় ও যুক্তি বিরুদ্ধ । 
স্থ্ট সম্বন্ধে অন্য মতটী স্টায় ও যুক্তি বিশিষ্ট । এইমতে সর্বশক্তিমান, 
অদ্বিতীয় ঈশ্বরই এই বিষ্রূপে বিরীজমান রহিয়াছেন। তিনিই ইহার 
নিষিত্র ও উপাদীন কারণ। তিনি এক অদ্বিতীয় হইয়াও বহুরূপে প্রকাশযান 
রহিয়াছেদ। তাল মন্দ, সুখ ছুঃখ, হর্ষ বিষাদ, স্বাস্থ্য রোগ প্রভৃতি যাবতীয় 
ঘন্ব তাহা হইতেই আসিয়াছে। স্ুষ্টির পূর্বে বিশ্বসংসার. অব্যাক্কত- 
ন্বপে তীহাতেই অন্তনিবি্ট ছিল এবং প্রলয়াস্তে পুনর্বধার তাহাতেই প্রবিষ্ট 
হুইবে। তিনিই বিভ, তিনি সর্ক ভূতে অন্প্রবিষ্ট হইয়া! রহিয়াছেন। 
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মানুষ স্থ তাবতঃ প্রতিমা বা প্রতীক উপাসক। যতক্ষণ আমর। এই ব্যব- 
হারিক জগতের অন্থভূতি রহিয়াছি ততক্ষণ আমরা অনূর্ভ্য ব্রদ্ধের উপাসনায় 
অক্ষম। ধিনি বাক্য মনের অগোচর সেই নিগুণ নিরাকার সঙ্গিদানন্দময় 
বর্ষের স্বরূপ আরাধন। দেহ মন বুদ্ধি অতিমান বিশিষ্ট মন্থষ্যদ্বারা সম্ভবপর নহে 
ধদি আমর! আম্মাকে এই সমস্ত উপাধি হইতে বিনিমুক্ত করিতে পান্ধি 
তাহা হইলে আমাদের স্বর্ূশ উপাসনার অধিকার জন্যিতে পারে। অথব! 
যতক্ষণ উপাস্য উপাসক সন্বন্ধ রহিয়াছে, ততক্ষণ আমরা সমূর্ত্য ব্র্ধ ব! 
ঈশ্বর বা প্রতীক উপাসক। যেখানে একমাত্র সদুদ্ষই বর্তমান সেখানে 
আর দ্বৈতভোব কোথ! হইতে আসিবে? তথায় সাধক সমস্ত অতিমান শূন্য হইয়া! 
সদ্বন্ধেই অবস্থিত হন। তাহার স্বতন্ত অস্তিত্ব থাকেন।। যেমন জলের 
বৃ্ধদ জলে মিশাইয়। গেলে, তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া খায় না, 
সেইরূপ সাধকও সেই অবস্থ।য় উপার্ি ও অভিমান বঙ্গিত হইয়। কেবল 
ব্রদ্মেই বিরাজ করেন। অতএব মে পর্য্স্ত এই অবয়স্থিতিলাভ লা হয় 
সে পর্য্যন্ত সাধক দ্বৈত উপাসক-তিনি কোনও প্রতীন বা প্রতিমার 
উপাসনা করিতেছেন । প্রতিষ। ব্লিলেই যে মৃত্তিক! প্রস্তর বা দারুময় 
পুত্তলিকা প্রভৃতি স্থুল পদার্থ বুঝিতে হইবে তাহা নহে। মন, বৃদ্ধির দ্বারা 
বাহ! তাবিয়। স্থির করা যায় তাঁহাঁও প্রতিম।। এই মনপ্রহ্ছত প্রতিম। গুলিকে 
সুক্ষ প্রতি! বলা খাইতে পারে। স্থুল, সুক্ষাভেদে প্রতিষ। উপাসনার বিশেষ 
তেদ নাই। কারণ উভয়ই প্রতিমা । আবার সর্বশক্তিমান, অসীম, অনস্ত 
ঈশ্বরের উপাসনা সসীম, সান্ত মন ও বুদ্ধির দ্বারা কখনও সম্ভব হয় না। ফাহ! 
নবুদ্ধির গোচর তাহাই সসীম ” ক্ষদ। অতএব সাধক যৃতক্ষণ এই 
দৃপ্তমান ব্যবহারিক জগতে অণুমাত্রও সন্বন্ধ রাখিয়াছেন অথবা! ঘতক্ষণ তাহার 
অণুযাত্রও অভিমান আছে ততক্ষণ তিনি যাহ। ভাবিতেছেন, ধ্যান করিতেছেন 
ব। উপাসন! করিতেছেন তত সমুদয়ই প্রতভীকাবাধনার অন্তভূতি। যখন 
তিনি মন বৃদ্ধির অতীত হইতে পারিবেন, খন “আমি আমার” ভাবের 
লেশমাত্রও থাকিবে না, ধখন সাঁধ্কাতিমান'ও পানির না, তখন তিনি কি 
অবস্থা লাভ করেন তাহ! তিনিই জানেন । এই "" শান্মকারগণ বলিয়।ছেন। 
*চিনুয়স্যাদ্িতীয়স্য নিষলস্যাশরীবিণঃ | উপ।সকানাম্‌ কাধ্যার্ণ, বরহ্ধণঃ রূপ- 
কল্পন।”। ব্রহ্ম স্বরূপতঃ চিন্ময়, অদ্বিতীয়, নিরকর নিষ্কল হইলেও উপাসকগণেক্ন 
সৌ কর্মার্থে মুস্তিমান বা রূপবিশিষ্ট কল্পিত হইম। থ|কেন। 





